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রচনা-ঢুরঙ্ 


[ বাংল! সাহিত্যের ইতিস্তাস সম্বলিত ) 


শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এন এ. 
কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, কপিকাতি! 
ও যাদবপুর বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরীক্ষক, কাব্যসাহিত্যে মাইকেল 
মধুহ্দন, বাংলা কাব্যসাহিত্যের কথা, রবি-পরিক্রমা, 
বাংলা রচনা ও অন্থুবাদ-বিধি প্রভৃতি বিবিধ 
গ্রন্থ-প্রণেত। কর্তৃক লিখিত 


স্টুডেন্ট জ্‌ বুক সাপ্লাই 


১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ 


০ শশা ক 

ইনীক্ো-সাাইচ্ক্রণ ছা 
আট, ক বুক বানাই 
৯৫, স্করলাত্ ক্াজা 

ক্লিক তা- ১ 


এল ভন বা স্প 
১৯৬৪ আ্রাবন, 
৮৩০৬০ 


সমুদ্র 

হি. [নি ছ্রাস্ন 

কই ভিই। শক, 

৯৯৮১ গুকলাস বত্জ ফুট 
ক ক্িক্কা1-৬০ 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


প্রাকৃ-বিশ্ববিষ্ভালয় শ্রেণীর পাঠার্থাদের প্রযোজনের দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়া বচনা- 
চতুরঙ্গ বইখানি লিখিত হইল। বিশ্ববিদ্যালযের খ$নান নির়মানুসারে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অতি অল্পকালেব মধ্যেই ছাব্রছাত্রীর্দিগকে একটি 
পরীক্ষার সন্মুখীন হইতে হইবে । এই অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা 
যাহাতে বাংলায় নিজেদের প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারে, গ্রন্থখানি রচনা! করার 
সময়ে সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। 

নৃতন পাঠক্রম অনুযায়ী বাংলার যে পরাক্ষা হইবে, তাহাতে পাঠ্যপুস্তকের 
প্রশ্নোত্তর তিন্ন (১ বাংলা ব্যাকরণগত প্রগ্ী্দি জিজ্ঞাসিত হইবে, (২) রুচন। 
লিখিতে হইবে, (৩) বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর 
লিখিতে হইবে এবং (8) ভাঁবসম্প্রপারণ বা ভাবার্থ-বিশ্রেষণ কবিতে তইবে। 
__রচনার এই চারিটি অঙ্গের একত্রীকরণ রচনা-চতুরজ। 

এরূপ একটি পরীক্ষার যে ধরনের বাকরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, 
অথবা মে শ্রেণীব রচনা লিখিতে দেওয়া হইতে পারে, ততপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি বাধিযা 
বর্তমান গ্রন্থখানি রচিত। ভাবসম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিগ্রেষণ অধ্যায়ে কয়েকটি 
গগ্যপগ্য অনুচ্ছেদের ভাবসম্প্রসারণ করিয়া এ জাতীয় রচনার আদর্শ সন্বন্ধে একট। 
ধার।| দিবার চেষ্টাও করা হইয়াছে। বিশ্ববিগ্ঠালয়-কতপক্ষ থে পাঠক্রম প্রণধন 
করিয়াছেন উহা অনুসরণ করিঘ্াই 'বাংলা সাহিতোর ইতিভাস' সম্পকিত কয়েকটি 
রচন! গ্রন্থমধ্যে সন্িিষ্ট হইয়াছে । কেবল বাংলা ছোটগন্পেব ইতিহাস লেখাব 
ব্যাপারে একটু স্বাধীনতা লঃয়া হইয়াছে। বাংলা ছোটগন্পেব ইতিহাস আলোচনা 
করিতে গেলে, সে প্রসঙ্গে প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ও তৎ্পরে শবৎচন্দ্রেব প্রসঙ্গ আপনা 
হইতেই আসিয়া পড়ে-_বাংল! ছোটগল্প রচনাব ইতিহাসে রবীন্তরনাথ, শরৎচন্্র 
অপরিহায। এইজন্য এ গ্রন্থে ছোটগল্প রচনায রখীন্দ্রনাথ ও শরৎ্যন্দ্র শীর্ষক 
দুইটি রচনা 'বাংলা ছোটগল্প'_এই অধ্যাযে লিখিত হইঘাছে। ইহাতে ছোটগন্ 
রচনার ইতিহাস অনুসরণের স্বুবিধা হইবে বলিয়াই মনে করি। 

গ্রন্থথানিতে প্রয়োজনমত অন্ুশীলনীও দেওয়া হইল। ছাত্রছাত্রীরা সেগুলি 
অনুশীলন করিয়া যদি কিছুমাত্রও উপকৃত হয়, তবে আমি আমার সমস্ত শ্রম সার্থক 
মনে করিব। 

স্কটিশ চার্চ কলেজ শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৬৭ 
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গদ্যাংশ 
চট্টোপাধ্যায়, বন্কিমচন্দ্র_ ললিতগিরি। 
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ_-বন্ধিমচন্দ্র। 
ঠাকুর, বলেন্্নাথ-_শুভ উৎসব । 
চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্ত্র-_-অতাগীর স্বর্গ । 
রায়, জগদানন্দ--অব্যক্ত জীবন। 
রেজাউল করিম--সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত আলবেরুণী £ সাধক দারা 
শিকোহ। 

প্যাংশ 
চক্রবর্তী, মুকুন্দবাম__ফুল্লরাঁর বারমান্া। 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র--বৃত্রান্থর ও রুদ্রপীড়। 
ঠাকুর, রবীন্ত্রনীধ-_-একতান। 
সেন, দেবেজ্রনাথ_ বর্ষামঙ্গল | 
মল্লিক, কুমুদরঞ্ন-_কৃষ্ণা-ব্রজনী। 
নজরুল ইপসলাম-_ফরিয়াদ। 


স্চীপত্র 


প্রথম জ্ঞাগ 


[ব্যাকরণ ও রচনা-বিধি ] 
বিষয় 
ভাষা- প্রকরণ 
সাধু ভাষা ও চলিত ভাষ। 


ভাষার রূপান্তরীকরণ 
চলিত শবের মাজিত ভাষায় রূপান্তর 


শবা-প্রকরণ 
বাংলা ভাষার উপাদান 


[তৎসম £ তন্ভব: অধধূ্তনম : দেশ। ও [বদেশী শব | 
সমার্থক শব্দাবলী 
প্রায়-নমোচ্চারিত ভিন্রার্থক শব্দ 
প্রায়-সরৃশার্থক শব্বাবলা 
নানার্থক শখ 
বিপরীতার্থক শব 


শব্দ-গঠন ; কৃৎ ও তদ্ধিত প্রতায় 


কুখ্ড প্রত্যয়ান্ত শব 
তদ্ধিত প্রত্যয় 
পদ-পরিবর্তন 
্্র-প্রত্যয় 
উপসর্গ 
কারক-বিতক্তি 


১৩ 
২৪) 
৩৩ 


8২ 


১৮ 
৫২ 
৬১ 


৬৩ 


৭৩ 


বিষয় পৃষ্ঠ 
ংক্ষিগ্ততা ও সংহতি 
একপদে পরিবর্তন ৪ ক ণ৯ 
সমাস ৬ ৪ ০ ০০৩ ০৩ 
সমাসবদ্ধ পদ ঃ পূর্ব পদ ও ডত্তরপর্দা "*" ৮৯ 
শবার্থ 
অর্থতেদে শবের শ্রেণীবিভাগ রঃ ৯৪ 
শবার্ের পর্ষিবতন ৪৭ রর ১৬ 
রীতিদ্দ্ধ প্রযোগ ও আলঙ্কারিক প্রয়োগ রর রর 
যগ্মশব্ৰ _ দ্বিরুত্ত শব্দ _ ধ্বন্টাত্মক শব্দেব বিশিষ্ট প্রয়োগ *** ১১৪ 
বিশিষ্ট পদ ও বাক্যাংশের ব্যবহার টি দি ১১৯ 
উপযুক্ত পদদযোজনা রর ৃ ১৩৩ 
বাকোর প্রকারতেদ ও রূপান্তুরী করণ ্ ঠা ১৩৫ 
বাক্য-সংযোজন ও নাক্য-বিয়োজন রি ১৪, 
বুচন।-শুদধি রঃ ৫ ১৪৩ 
ভ্িভীম্ত্র ভাগ 
| বুচন। প্রকরণ 1 
বাংলার খতু পর্যায় “** -** ১৫৯ 
. 
বাংলাদেশের উত্সব না রঃ ডিও 
সর্বজনীন পুজা ৮১ টা ১৬৮ 
বৃক্ষরোপণ উত্সব রি মা ১৭১ 
নববর্ষের উত্সব রি রর হা 
জীবনচরিত পাঠের আবশ্ঠকত। ১৭৮ 


তোনার গীবনের আদর্শ পুরুষ (স্বামী বিবেকানন্দ ) ১৮১ 


বিষয় ষ্ঠ 
খদেশভ্রমণ -** ৪8 ১৮৬ 
বিজ্ঞান ও মানব-সত্যতা ১১, রঃ ১৮৯ 
শিশ্ষাবিস্তারে চলচ্চিত্র ০, রি ১৯৪ 
মানবকল্যাণে আণধিক শক্তি "০. রঃ ১৯৭ 
বিংশ শতাববার ণেষ্ঠ ধৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ... ২০০ 
তোমার সবাপেক্ষা প্রিয় লেখক ( শরৎচন্দ্র ) : ২০৬ 
বাংলার লোকসাহিত্য রয শি 
ছাঞএসমাজের দায়িত্ব ও কতওব্য রঃ ১. ২১৪ 
৮মাতভাষার মাধামে শিক্ষাদান -*" ও ২১৮ 
বৃভিমূলক শিক্ষা ১৯৯ ২২৩ 
বাধ্যতামূলক লামরিক শিক্ষা ্ রি ১২৬ 
স্বাধীন ভাবতে ইংরাজী ভাষার স্থান রঃ ২২৮ 
স্বদেশপ্রেম ক নর ২৩১ 
আধুনিক জীবন ও সংবাদপত্র *, 4 ২৩৩ 
কলেজায় সাময়িক পত্র রঃ ২৩৭ 
যেশয়শেরয় *০০ -*" ২৪৯ 
মানবচরিত্রে জলবায়ুর প্রভাব *** -** ২৪৩ 
অনসেবা *০ তত ২৪৬ 
কুটারশিল্প ৮১, ্ ২৪৮ 
জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রভাব 1 ১০, ২৫৩ 
ভারতে শ্রমিক্সমস্তা। ও ধর্মঘট "০, রা ২৫৬ 
পশ্চিমণঙ্গের বন্া ও তাহার প্রতিকার ... “০, ২৬২ 
গ্রামে ফিরিয়া যাও ০ ০, ২৬৬ 
মবোদয় ও ভূর্দান আন্দোলন টন ৫ ২৭০ 
যুদ্ধ ও শাস্তি নে রঃ ২৭৩ 


ভারত ও খিশ্বশাস্তি '*" - ২৭৬ 


1277 
ততীম্ত্র ভাগ 


[ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস ] 
বিষষ্ব 
বাংল! সাহিত্যের মধ্যযুগ 
মঙ্গলকাব্য 
মনসামঙ্গল কাব্য 
মনসামঙ্গলের কবি 
চণ্তীমঙ্গল কাব্য 
চণ্ডীমঙ্জলেব কবি 
ধর্মমঙল কাব্য 
ধর্মমঙ্গলেব কবি 
অনুবাদ-সাহিতা 
রামায়ণ 
মহাভারত 
ভ্রীচৈতন্যদেবেব জীবন ও জীবনী 
বৈষ্ণব পদাবলী 
শাক্ত পদাবলী 
বাংলা গন্যেব উদ্ভব ও বিকাশ 
বামমোহন রায় 
বাংলা গগ্ঠসাহিত্য ও বিগ্াসাগর 
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[ ভাব-সম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষণ ] 
ভাব-সম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষণ 
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৩৫ ৯ 
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রচনা-চতুরঙ্গ 
গপথক্ষম ভ্ভাগ 


ব্যাকরণ ও রচনা-বিধি 
॥ ভাষা-প্রকরণ ॥ 
সাধুভাষ! ও চলিত ভাষা 


পৃথিবীর সকল দেশের ভাঘাতেই থোটামুটি দুইটি রূ॥ ভাছে। একটি 
সাহিত্যের ভাষা, অপরটি মৌখিক ভাধা। লাহিতোব ভাষাকে সাধুভাষ।_এই 
মাখ্য। দেওয়া হইয়াছে, এবং মৌখিক ভাধাকে চলিত ভাষ। বল। হইঘ| থাকে। 
সাধুতাযাতেই প্রত্যেক দেশের কাব্যাদি সাহিত্য রচিত হইঘাছে। সাপুভাধাই 
সাহিত্যে ভাবপ্রকাশেব বাহন। মৌধিক ভাষা দৈশন্িন জীতনে কথোপকথনে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সাধুভাষার পাশাপাশি প্রতোক দেশেই নানা অঞ্চলেন 
মীথিক বা চলিত ভাষাও বর্তমান এবং সাধু ও চলিত ভাধাধ হধো সকল অশেই 
বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় । 

বঙ্গদেশেও সাধুভাষা এবং চলিত ভাষায প্রভেদ আগেও ছিল, এখনও আাছে। 
শাধুনিক বাংল! সাধুভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় £-_ 

ভাষার প্রাচীন অবস্থায় এক সময়ে যে মমস্ত শব্ধ প্রগশিও৩ ছিপ, বাংসাখ 
সাধুতাষায় সেগুলি অধিকসংখ্যায় রক্ষিত হইয়ছে। ভাষাব প্রান অবস্থায় 
বাকরণগত যে বৈশিষ্ট্য ভাষায় অবলম্িত হইত, বা পদস্থাপনেব যে নাও অন্রক্থত 
হইত, সাধুভীষা প্রধানত তাহাকেই অনুসৎণ কথিতেছে। সাধুভাখাৰ তত্সম 
শের প্রয়োগ বেশি, ইহার ক্রিয়া সবনাম প্রস্তুতির রূপগুপি ,দীখিক ভাষণ গুলিতে 
বাবহত ক্রিয়া সর্বনাঘের রূপসমূহ অপেক্ষা পুর্ণতব । 


২ রচনা-চতুরঙ্গ 


সাধুভাষার যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, চলিত ভাষারও তেমনি নিজের 
নান! বৈশিষ্ঠা, নানা নিয়ম আছে 8 

চলিত ভাষা লর্বদাই ভাষার প্রাচীন অবস্থার ব্যবহৃত শব্দীবলীকে বর্জন 
করিয়া চলে, তৎসম শব্ের স্থলে তগ্ভব শব্দের ও দেশী বা বিদেশী শৰের ব্যবহার 
ইহাতে বেশি। সাধুভাষা অপেক্ষ। ইহ1 অনেকাংশে সরল এবং সংক্ষিপ্ত । ইহাতে 
ধাতুরূপ এবং শব্রূপের ও অর্বনামপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। চলিত 
ভাষার ক্রিয়ার পুর্ণরূপের স্থলে অভিশ্রুতির আবিক্য দেখা যায়। যেনন,_-করিয়া 
করে, রাখিয়া রেখে, বলিয়াবলে, দেখিয়া দেখে, করিতেছিলাম১ 
করছিলাম, বলিয়াছিলাম- বলেছিলাম ইত্যাদি । 

চলিত ভাষায় স্বরসঙ্গতির প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, পরবতী 
স্বরধ্বনির সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্ঠ পূর্ববতী একটি স্বরের পরিবর্তন হইয়া ঘায় ; 
অথবা পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবতী স্বরের পরিবর্তন হয়। যেমন,_দেশী-, 
দরশী, বিলাতী১বিলিতী, হিসাব হিসেব, পুজা পূজো, ধুন1ধুনো, কুলা 
-কুলো, নুতন নতুন । 

সাধুভাষায় যষ্ঠীর বহুবচনান্ত বিভক্তি__-'দিগের' । কিন্তু চলিত ভাষায় ষণঠী- 
বিভক্তির বহুবচনে-- দের" | 

এক সময়ে বাংলা গগ্সাহিত্য-সুষ্টির প্রথম যুগে রাশি রাশি সংস্কৃত শব 
বিভক্তিবজিত হইয়া সাধুভাষায় ব্যবহৃত হইত। তখন লোকের এই সংস্কার 
ছিল বে, চলিত শব্দ পুস্তকে ব্যবহার করিলে, সে পুস্তকের গৌরব থাকে না। 
সেইজন্য তাহারা “ফোয়ারা'র পরিবর্তে 'প্রত্রবণ” 'ঘুণী'র পরিবর্তে 'আবর্ত', 
'এীস্সের পরিবর্তে 'িদাঘ”, 'ঘি" বা 'ঘৃতে'র পরিবর্তে 'আজ্য', "শুশুকে'র পরিবণ্জে 
'শিশুমার' প্রভৃতি আশাঙ্গ। সংস্কৃত শব্খ ব্যবহার করিয়া গ্রন্থের গৌরব রক্ষা 
করিতেন। অনেক সমরে তাহাদের রচনায় এমন সব শব ব্যবহার হইত, 
যেগুলি সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও ব্যবহৃত হয় নাই, যাহাদের অস্তিত্ব কেবল সংস্কৃত্ব 
অন্িধানেই সীমাবদ্ধ ছিল। দৃষ্টান্ত দিলে আলোচনার বিষয়টি পরিষ্কার হইবে £__ 


১৯। একদ] প্রভাতকালে, চন্দ্রমা অন্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরকে 
অঁরণ্ানী কোলাহলগগ্ন হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগবমগুল লোহিতবর্ণ 


ভাষার রূপান্তরীকরণ ৩ 


হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ তম্মরাশি দিনকবের সম্মার্জনী দ্বারা দুরীকৃত 
হইলে, অপ্তধিমগ্ুল অবগাহনমানসে মানসমরোবর্তীরে হবতীর্ণ হইলে, শাল্সলী- 
বৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অনেঘণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।-_-তারাশঙ্কর 
তর্করত্বের কাদন্বরীর অনুবাদ ॥ 

২। মে এক দিবস কয়েক পয়সা কোথা হইতে পাইর। কুক্ুট-কুন্ুটা এক 
ধোড়া হট্ট হইতে ক্রয় করিয়া! নক্রচক্রাকুল অতিশয় আ্বোতোঞগভীর নধাতটে উপবিষ্ট 
হইয়া মনোরথ করিতে লাগিল ।- সৃত্যুঞ্য় বিগ্ভালক্কাবক্ৃত প্রবোধচজ্দ্রিকা হইতে ॥ 

৩। সম্প্রতি কাব্যের লক্ষণ কহি শুন। হে প্রিয় শিষ্য! চতুমুখ ব্রহ্মার 
মুখচতুষ্টয়-রূপ পদ্নবনের হংসী অতএব দৌধলেশের গন্ধমাত্রশৃন্ত। সর্বশুরা! সরস্বতী 
তোমার মানদেতে সতত বিলান করুন। পাণিন্াদি মুনিকতৃক অন্ুশাসিত 
়্ংস্ষ্ট যে বাক্যসকল, তাহাদের প্রসাদে এ সংসারে সর্বপ্রকারে শাস্ত্রীয় লৌকিক 
ব্যবহার প্রবর্ত হয়। সেহেতুক ধর্দ শবনাম জ্যোতি এ জগতের শেষ পর্যন্ত 
দেদীপ্যমান না হইত, তবে এ সকল ভুবন অন্ধকারময় হইত ।-_ সৃত্যুগ় 
বি্ভালঙ্কারকৃত প্রবোধচন্দ্রিক। হইতে ॥ 

এই নকল রূচন৷ সন্ধি ও সমাসাড়ম্বরে তারাক্রান্ত। এরূপ ভাষা উতৎকট 
ক্রতিকটু শব্ববাহুল্যে দুর্বোধ্য গতিবিহীন। 

কিন্তু বাংল! সাধুভাষাও বিবর্তনের মধ্য দিয়া ক্রমশ সহজ ও সরল হইয়াছে--- 
সহজবোধ্য হইয়াছে। সাধুভাষার রচনাতে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্ধের বদলে 
সর্বজনবোধ্য সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার হইয়াছে । 


ভাষান্ন বপান্টব্রীকন্রণ 
[ চলিত ভাষা হইতে সাধুভাষা $ সাধুভাষ! হইতে চলিত ভাষা ] 
[ক] চলিত ভাষায় লিখিত বাক্যকে মাজিত ভাষায় পরিবতিত করিতে হইলে-__ 
(১) চলিত শব্দগুলির স্থলে সংস্কৃত প্রতিশব্ধ বসাইতে হয়। (২) চলিত ভাষার সর্বনাম 
ও ক্রিয়াপদ্গুলিকে মাজিত ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে পরিবঙন করিয়া লইতে 
হয়। (৩) অনেক সময় কোন কোন বাক্যাংশকে সমাসবদ্ধ পদে পরিণত করিয়। 
লইতে হয়। (৪) বাংলার বিশিষ্টার্থক বাক্য বা বাক্যাংশকে অক্ষরে অক্ষরে 


৪ ৃ বূচনা-চতুরঙ 


শুদ্ধিসংস্কার দান না করিয়া মাজিত বাক্যাঙ্গের দ্বারা উহার্দের ভাবকে প্রকাশ 
করিতে হইবে । যেমন, 


(১) আপনার বাণ চোখা ।-আপনার বাণ তীক্ষ। (২) ঘোড়সওয়ার 
লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে থামাল।-_ অশ্বারোহী বক্না আকর্ষণ করিয়া অশ্বের 
গতি সংযত করিল। (৩) তামাম ছুনিয়ায় আজ শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়েছে ।-_ 
সমস্ত পৃথিবীতে আজ শ্রেণীসংগ্রাম আর্ত হইয়াছে। (৪) ডাকাতের! তাকে 
মেরে-ধরে তার যা-কিছু সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে নদীর ধারে ফেলে রেখে চলে 
গেল ।-__দস্থ্যুরা তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া নদীতীরে 
ফেলিয়া পাখিয়া চলিয়া গেল। (৫) শর্ৎকাল ! আকাশে মেঘ নেই। পথঘাট 
শুকনা । নদী খাল বিল জলে ভরে উঠেছে। হাসের দূল বেঁধে মালার মত 
আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে । নদীর ধারে কাশফুল ফুটে বাতাসে ছুলে ছুলে 
সারা হচ্ছে ।_-শরৎকাল | আকাশ মেঘমুক্ত। পথঘাট জলশৃন্ঠ (বা শুফ)। নদী 
খাল বিল জলে পরিপূর্ণ। হংস-বলাকা মালার মত আকাশপথে উড়িয়া 
চলিয়াছে। নদীতীরে কাশফুল ফুটিয়৷ বাতাসে ছুলিয়া ছুলিয়া সারা হইতেছে। 
(৬ এবার পরীক্ষায় পাস করবে বলে রমেশ কোমর বেঁধে লেগেছে । 
এবার পরীক্ষায় সফলত। লাভ কবিবে বলিয়া রমেশ বন্ধপরিকর হইয়াছে । 
(৭) সমস্যার গুরুত্ব একটু তলিয়ে বুঝে দেখে। | সমস্যার গুরুত্ব একটু 
গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়ো। (৮) লটারিতে কিছু টাক] পেয়ে প্রবীর 
ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।- লটারিতে কিছু অর্থ লাভ করিয়! প্রবীর 
দম্তভরে সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে । 

[খ] মাজিত ভাবার রীতিতে লিখিত বাক্যকে চলিত ভাষার রীতিতে পরিবর্তিত 
করিতে হইলে--(৯) জটিল দীর্ঘ বাক্যকে ছোট ছোট সরল বাক্যে পরিণত করিতে 
হয়) (২) সমাসবদ্ধ পদকে ভাডিয়া দিতে হয়; (৩) সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে 
চলিত বাংল শব্ধ ব্যবহার করিতে হয়; (৪) ক্রিয়াপদখ্ডলিকে চলিত ভাষার 
অন্রঘার়ী করিয়া তুলিতে হয়। 

যেমন, ভাগারখীর ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গতৃমিকে 
কলে শগ্তে পুর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়! আমাদের ক্ষুধার 


ভাষার রূপাস্তরীকরণ ৫ 


অন্ন ও তৃষ্তার জল জোগাইয়া আমিতেছে-_কৃত্বিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম 
দাসের মহাভারতও তেমনি চিরদিন আমাদের মনের অন্ন-পানের ভাঙার হইয়া 
রহিয়াছে ।-__রবীন্দ্রনাথ ॥ 


ভাগীরথীর শাখা-প্রশাখা আছে। ব্রন্গপুত্রের শাখা-প্রশাখা আছে। এই সব 
শাখা-প্রশাখা আমাদের বঙ্গভূমিকে ফলে শশ্তে পূর্ণ করে রেখেছে ৷ ঘরে ঘরে 
আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণীর জল চিরদিন জুগিয়ে আসছে। কুত্তিবাঁস রামায়ণ 
লিখেছেন, কাশীরাম দাস মহাভারত লিখেছেন। গ্রন্থ হুখানি চিরদিন আমাদের 
মনের অন্ন-পানের অক্ষয় ভাগার হয়ে রয়েছে। 

অকম্মাৎ বসন্তের আবির্ভাবে রোমাঞ্চিত বনভূমির কুস্তমাভরণে সক্ষিত 
তরুলতা নিরাক্ষণ করিয়া তিনি অসীম আনন্দ লাত করিলেন । 

অকম্মাৎ বসন্তের আবির্ভাবে সমস্ত বনভূশি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তরুলত! 
ফুলে ফুলে ভরে গেল। তা' দেখে তার আনন্দের আর স'মা রইল না। 


চলিত শব্দের মাঁজিত ভাষায় রূপান্তর 
অদল-বদল-_ধিনিময় আল্গা__শিথিল 
অন্ধের নড়ি__নিরাশয়ের অবলম্বন মাশকারা প্রশ্রয় 
আইবড়__ অনু, অবিবাহিত, আঁবোল-তাবোল _অমংলগ্ন, 

তরী ঃ অনূচা অবিবাহিতা অসংবদ্ধ বাক্য 

অাকশি-__আকরষণী আন্তীণল- মন্দুরা 
আশ-_তন্ত আমল দেওয়1-_ প্রশ্যয় দেওয়া 
আকেল গুড়ম_ হতবুদ্ধি, স্তপ্তিত আমান ত--গচ্ছি ৩ 
আক্রা-ছুমূল্য আধুনা, আরশি- যুকুর, দর্পণ 
আটক-_ অবরোধ আরজি-_আবেদন-পত্র 
আনাগোনা-যাতায়াত উড়ানি_ উত্তপীয় 
আনাড়ী-_অনভিজ্ঞ উকুন_উতকুণ 
আন্দাজ-_অনুমান একচোখো-_-পক্ষপাতী 


আফসোস- ক্ষোত, মনস্তাপ একঘেম়ে_ বৈচিত্র্যহীন 


৬ 


করাত-_করপত্র 
কানিস_-বলভি 
কালি__মসী 

কীচুমাচু- কুষ্ঠিত 

কান খাড়া করা_উৎকর্ণ হওর' 
কুচ (ফল )- গুঞ্জা 
কৌট। _মঞ্জুষা 
খন্তা_খণিত্র 

খালাম- নিষ্কৃতি, অব্য।হতি, উদ্ধার 
খিল- _অর্গল 

খেংরা- সন্ম।র্জনী 
গলাধাকা-_-অর্ধচন্দ 
ঘুষ-_উৎকোচ 
ঘোমটা-__অবগুগন 
ঘোলা-_আবিল, পঞ্চিল 
চশমা_ উপনেত্র 
চুলকান- কও য়ন 
ছবি-__-আলেখ্য, চিব্রপট 
ছাউনি-__ শিবির 
ছারপোকা_ মতকুণ 
ছুতা_ ছল, উপলক্ষ 
জা1কজমক-_আড়ম্বর 
জানগালা-- বাতায়ন, গবাক্ 
জুলফি--কাকপক্ষ 
ঝাঁট!__-সম্মর্জনী 
ঝিঝিপোকা_ঝিল্ল 
টান--অনটন 


রচনা-চতুরলগ 


ঠক-_বঞ্চক 

তলওয়ার-__অপি, তরবারি, 
তাবু-_-শিবির 

থোকা-_স্তবক 

দরদ- সহানুভূতি 

দরদী-_হৃদয়বান্‌, সম্গদয় 
দোকান- -পণ্যশালা 

নরম-_ কোমল, মৃদ্ব, সুকুমার, পেলব 
নিমকহারাম-_ কৃত 

নেড়া_ যুণ্ডিত (শীর্ষ বা মস্তক ) 
গপরগাছা-_ উপবৃক্ষ 

পলক _ নিমেষ 

পানা-_-শৈবাল 

পাগড়ি__উক্ভীঘ, শিরন্ত্রাণ 
পাপড়ি--দল 

পালকি_ শিবিকা 

পিলসুজ-_ দীপাধার 

ফটক-_তোরণ 

বড়াই, দেমাক-__ গর্ব, অহমিকা, দস্ত, 

দর্প, অহঙ্কার 

বারান্দা অলিন্দ 
বেড়া বেষ্টনী 

বিছা-_বৃশ্চিক 

মই-_অধিরোহণী 

মজুর--শ্রনিক 

মজুবি-__পারিএমিক 

মলাট- প্রচ্ছদপদ 


অনুশীলনী ৭ 


মেটে (ঘর) মৃন্মধ স্মদখোর-_ কুশীদজীবী 
মেরামত- সংস্কার হরদম অবিরত 
[ বাড়ী মেরামত- গৃহ-সংস্কার ] হাউ (ভোলা )-__জন্তণ 
মোম- মধুথ গাতিরার- অস্ত, আঘুধ, প্রহরণ 
রাশ__বল্লা, বশ্শি হাড়ে হাড়ে মনে নর্মে 
লাগাম-_বল্বা হ'ল--বহিত্র 
স্মদ-__কুশীদ হুধন-_-মবিকল 

অনুশীলনী 


দৃষ্টান্ত নহযোগে নাধু ও চলিও ভাবার মধ্যে পার্থক্য প্রদশন কর। 
_-মাধানিক বিশেব বানা ১৯৫০ 

২। নিঙ্গনিখিত অনুচ্ছেদ গুলিকে সাধুভাদায় রূপান্তরিত কর 8 

(ক) আমরা শব গোড়াইয়া মখন নদীজললে সান করতে নামলাম, তখন নশীব ঢেউসমূহ 
প্রচণ্ড জোরে পাড়ে আদিয়া ঠেকিতেছিল, হাহার চোটে এখানে-ওখানে নদীর গাঁড় ভাট্যি 
পড়িতেছিল । একথান। নাও ঘংটের পাশে বাধা হিল, ঢেউয়ের আবাতে সেখানি ছুলিছেছিল 

(খ) শরংকালে, বুন্দাবনের কিবা শোভা! চারিদিকে তাল মাল, শীল পিযান বকুন 
আদি নানীজ।তি বৃক্ষ, তদুপরি নহণ্দ সহত্র পাখী নানাকপ গান কচ্ছে। বান মন্দ মদ 
বহিতেছে, ব্রজবালকের৷ কুঞ্ে কুপ্পে পথে পথে বেণু বাজাইঠেছে। নিশাবসানে দেবালয়দকলে 
সহ সহশ্জ শখঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে। বুক্ষের উপব অনংখ্য বানর খেল করিতেছে। 
যোগ বুঝিলেই উহারা গাছ হইতে নানিয়া আপিয়। পৌোকের থাগ্ঘনীমগ্রী কাড়িঘা লইয়। 
পলায়। 

(গ) যেদিন লিখিবার ঝেক চাপে, সেদিন হঠাৎ এত ভাব মনে এসে পডে যে 
দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। কতক যদি বা বলা হয় ত' অনেক পড়ে খাকে। একটুখানি 
মানুষের মন পেরে উঠবে কেন? 

(ঘ) শরংকাল! আকাশে একটুও মেঘ নাই। দিনগুলে! এত বড় যেন আর ফুরোঁয় 
ন1। রোদের এমনি তাপ, পথঘাট শুকিয়ে একেবাবে কাঠ হয়ে গেছে । কাদা জল কিছুই 
নেই। নদী খাল বিল ও ডোনার জল আরশির মত ঝকঝক কন্ছে। কাঁকের চোখও 
হার কাছে হার মানে। হাঁপের দল পুকুরের ধারে খেল। কচ্ছে, তাঁদের ডাক শোনা যাচ্ছে। 
যেদিকে তাঁকাঁও কেবল পাঁক। ধানের ক্ষেত, মাঁঠে যেন সোনা! যলেছে। 

(ও) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পচিশ দিন পূর্ণের কথা । যুধিষ্ঠির সকাল বেলা হার শিবিরে 
ধসে আছেন। সহদেব তাঁকে সংগৃহীত রসদের ফর্দ পড়ে শোনাচ্ছেন। অজুন গাপ্গাল- 


৮ বচনা-চতুরজ 


শিবিরে মন্ত্রী গিষেছেন, নকুল সৈম্যাদের কুচকাওয়াজে ব্যস্ত । ভীম যে এক'শ গদা ফরমাঁশ 
দিষেছিলেন তাঁ পৌছে গেছে, এখন তিনি প্রত্যেকটি আক্ষালন করে এক একজন ধাতরাষ্ট্রের 
নামে উৎসর্গ করছেন। সব গদী শীল কাঠের, কেবল একটি কাঁপড়ের খোলে তুলো ভরা! 
এটি ছুযোধনের ১৮নং ভ্রাত। বিকর্ণের জন্য ।-__রাজশেখর বস্থ ॥ 

৩। নিয়লিখিত শব্দগুলিকে মাঁজিত ভাঁষায় রূপান্তরিত কর £-- 

আক্র", ছবি, চশমা, আঁশকাবা, উড়ানি, ঝট, ছারপোকা, ঘুষ, স্বদ, হাতিয়ার, পিলহুজ, 
পাপড়ি, পরগাছ, মলাট, মোম, পানা, হা'ল, জানাল], খিল, দোকান, আঁশ, কানিস, ঠগ, 
ছানি, খালাদ, তলওযাব, পাগড়ি, লাউ, ভুলফি, ঘুঁটে, কেন্নই, বিঁঝি (রব), চাবি, 
গড়িমসি কর। | 





॥ শব্দ-প্রকরণ ॥ 


বাংলা ভাষাত উপাদান 
[ তুমম £ তদ্ভব  অর্ধ-তৎসম £ দেশী ও বিদেশী শব্দ ] 


শকভাগার হইতেছে ভাষার মুখ্য উপাদান বা সম্পদ । যে ভাষা যত উন্নত, 
তাহার শব্ধভাগার তত সমৃদ্ধ । অন্যান্য ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া সকল ভাষাই 
তাহার প্রয়োজনীয় শন্দ আগ্মসাৎ করিয়। ভাবার শব্দভীগার বিশেষভাবে বাড়াইয়া 
থাকে । বরোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মান্ুঘ যেমন নব নব ভাবধারা গ্রহণ করিয়া 
থাকে, ভাষাও তেমনি চারিদিক হইতে নৃতন শব্দ, নৃতন ভাব সংগ্রহ করিয়া 
সমৃদ্ধ হইর। থাকে। বাংল। ভাষার বেলারও এই গিরমের ব্যতিক্রম দেখা 
যার নাই। 

বাংলা ভাষার শব্দভাঁগার প্চার করিলে আনরা প্রধানত ছুই শ্রেণীর শব্ধ 
পাই_-(ক) মৌলিক, অর্থাৎ ভারতীর আর্বতাষা হইতে গৃহীত শব্দ এবং 
(খ) আগন্তক, অর্থাৎ দ্রাবি় প্রঙ্ৃতি ভাষ|। কিংবা বিদেশীয় ভাষা হইতে 
গৃহীত শব্দ । 

মৌলিক শব্দগুলি আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়! দেখা যাইতে পারে। 
(১) তগুসম, (২) ততন্তব, (৩) অর্দতগুসম | 


বাংল। ভাষার উপাদান ৯. 


(১) তগুসম শব্দাবলী সংস্কৃত হইতে ধার করা শব্ষ। এই সকল শব্দ 
বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াও সংস্কৃতির তুল্য, অর্থাৎ প্রায় অবিকুতরূপেই বাংলা 
ভাষায় ব্যবহৃত । যেমন,__বায়ু, কুসুম, মন্দ, আকাশ, কৃষ্ণ, অনু, কার্য, কুস্তল, অলক, 
অস্থুর, ফল, মালা, সুন্দর ইত্যাদি । 

(২) তন্ভব2 যে শব্ধগুলি বৈদিক সংস্কৃত বা লৌকিক সংস্কৃত হইতে প্রারুত 
ভাষার তিতর দিয়া ভাষাতত্বের নিয়মান্ুগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া উদ্ভত 
হইয়াছে, তাহাদিগকে বল! হয় তন্তব বাংলা শব্দ। অর্থাৎ_“তৎ' (সংস্কৃত ) 
হইতে 'ভব' (উদ্ভৃত)। যেমন, 


অংন্কৃত 
দীঘিকা 
মধ্য 

বর্ম 

উ 

অর্ধ 

সর্প 

সখা 
নবধর 
বাপ্প 

অষ্টু 
যোড়শ 
উপাধ্যায় 
গ্রথতি 
ছি-অপ 
প্রতিবেশিক 
শেফালিকা 


প্রাকৃত 


দিগ ঘিঅ! 
মজব! 

বট 

উঢ্‌ঠ 

অদ্ধ 

সপ্ন 

সহী 
ণঅধর 
বপ্ফ 
অঠুঠ 
সোলহ 
উবজ ঝাঅ 
গঢ়ই 
দিঅড ও 
পড়িব্রসিঅ 
সেহালিআ 


আধ 
সাপ 


নধব 

ভাপ 

আট 

ষোল 

ওঝা 

গড়ে (প্রাঃ বাংলায় গডে ) 
দেড় 

পড়শী 

শিউলী 


(৩) ' অর্ধতেগসম £ যে সকল শব সংস্কৃত হইতে গৃহীত, অথচ উচ্চারণে 
অথব। বানানে মংস্কতের মত নাই, সেগুলিকে অর্ধতগুসম বল! হয়। অর্ধ 


১৩ রচনা-চত্রঙ্গ 


তৎসম শবগুলি সংস্কৃত শব্দই, অনবধানতাপ্রস্থত বিকৃত উচ্চারণের ফলে এগুলি 
গঠিত। যেমন, তৎসম কৃষ্ণ তপ্তব কাহু, কানু, কানাই; কিন্তু অর্ধতিৎসম 
কেস্টু। তৎসম গ্রাম তত্র গা; কিন্তু অর্ধতত্সম গেরাম। তৎসম শ্রদ্ধা 
তগ্তব সাধ; কিন্তু অধুতত্সম ছেদ্দ1। | তৎসম শ্রীঅধ:তত্সম ছিরি । তৎসম 
বিষু-অর্থতৎসম কিছু । 

বাংলা ভাষার আগস্তক শব্দাবলী প্রধানত ছুই জাতীয়। (১) দেগী, 
(২) বিদেশী। 

দেশী শব্দ ঃ তারতবধধীয় আর্ধেতর জাতির ব্যবহৃত যে সমুদয় শব্ধ বাংলা 
তাষায় চলিয়া গিয়াছে, ভাহারা দেশী শব্দ নামে অভিহিত হইয়। থাকে । ধেমন,__ 
চাউল, তেঁতুল, নালা, খন্দ, কলা ( ক্দলী ), নীহার, পুষ্প, মর্কট, কুণ্ড, অটখা, 
কামড়, ঘোমটা, ঝাড়, টেকি প্রভৃতি দেশী শব্ধ। ইহা ভিন্ন, বহু ধবন্তাম্মবক শব্দও 
(070834601)9810 ৬০৫9) দেশী শব বলিয়া পরিগণিত । যেমন,_কটু কট্‌, 
কুল কুল, ঝন্‌ ঝন্‌, টল টল, ঘোড়া-টৌড়া, বাড়ী-টাড়ী, জল-টল প্রভৃতি । 

বিদেশী শব্দ ঃ বাংল! ভাবার শব্ধ-সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিতে বহু বিদেশী শব্দ 
সহায়ত করিয়াছে । আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক 
আপিয়াছে। গ্রীক আসিয়াছে, মোগল আদিয়াছে, ওলন্দাজ আসিয়াছে, ফরাসী 
আসিয়াছে, ইংরাজ আমিয়াছে। উহার এদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, 
কেহ কেহ বাণিজ্য করিয়াছে । ইহাদের সহিত বাঙালীর মেলামেলা হইয়াছে, 
ভাবের আদানপ্রদান হইয়াছে । ইহারা এমন অনেক জিনিস আমদানি করিয়াছে, 
যেগুলর কোনো নান হয়ত আমাদের ভাষায় ছিল না। ইহার! এমন অনেক ভাব 
ও চিন্তার কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছে, যেগুলিকে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্ধ 
আমাদের তাবার খুজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই বিদেশীদের ভাষা হইতে 
অনেক শব্ধ আমাদের ভাষার গৃহীত হইয়াছে । 

নিয়ে অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাধায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্ষের তালিকা 
দেওয়া হইল। 

গ্রীক 2 দাম (বিদেশী যূল শব্দ দ্রাখমে 0510773) 7 সুড়ঙ্গ, সুড়ং 
( বিদেশী মূল শব্দ 5871718)| কোণ (মূল শব্ষ £০1০3)) কেন্দ্র ( মূল শব্দ 
10600:07 )। 


বাংল! ভাষার উপাদান ১১ 


লাতিন ভাবার শব £ পিক (মূল শব্দ 1)10109 ) | 

পহলবীঃ পুথি (মূল শব্দ 'পোস্ত' -লিখিবার চামড়া )। 

আরনীঃ আন্কেল, আখের, আজব, আতর, আদব, আদীলত, আন্কা 
( -অপরিচিত ), আমলা, আমানত, আসল, আসবাব, ইশারা, ইস্তাহার, উকিল, 
এজাহার, এলেম (আরবী ইলম্‌ বুদ্ধি), ওজর, কলম, কদর, কবুল, কাঙ্গী, 
কাহিল, কেরানৎ্, খবর, খাজনা, খাতির, খাবার, খালাস, খাস, খেসারৎ, গবঙ্গ, 
গলদ, গোলাণ, জবাব, জামিন, জাহাজ, জাহির, তদারক, ভলব, তামাশা, দরখাস্ত, 
দোয়াত, নকল, নাবালক, ফকির, ফতুর, ফসল, ফর়সলা, ফোয়ারা, ফুসরৎ, বদল, 
বাকি, মজবুত, ম্জুত, মাক, নেহনৎ, রকম, রাজী, রায় (মকদ্দমার ), ,লাকগান, 
শরব্, মই (_ স্বাক্ষর), সদর, হজম, হাওয়া, হাজির, হু কা, হুকুম, ভজুব ইত্যাদি । 

ফারসী শব্দ 2 ফারসী ভাষার আারুবী শব্দ ওচুর। ,দইআন্য ফাবসা 
ভাষার মধ্য দিষা প্রচুর আরবী এবং তুকী শব্দও বাংলা ভাষায মামিযাতে। 
স্বভরাং বাংলা ভাষায় ফারদী শব্দ বলিলে মূল ফারসী শব্দ এবং ফারণীর মধা দ্যা 
আগত আরবী এবং তুকী শব্দও বুঝিতে হইবে। 

ফারসী শন্দের একটি তালিকা নিম্নে দে ওয়া হইল £ 

আওয়াজ, আঙ্গুর, আন্দাজ, আফসোস, আমীর, আমেজ, আয়েশ, হাসান, 
আহাম্মক। কবর, কাগজ, কায়েম, কাবার, পিনার, কিশমিশ, কিস্তী, কেতাব, 
কেল্লা, “কোনব। খরচ, খরিদ, খলিফা, খাজাঞ্চি, খানমানা, খারিজ, খেরাল। 
গজ, গজল, গরীব, গালিচ।, গোপাপ। চাকর, চেহারা, চৌবাচ্চা। জখম, জমা, 
অরিমানা, জায়গির, জিদ, জুলুম, জেরা, জেলা, জোয়ান । শুর, তলা, তাজ, 
তাবু, তামাদি, তারিখ, তালিক|। দপ্তর, দরবার, দরবেশ, দলিল, দাগ. দারোগা, 
দালাল, দেমাক, দোকান, দৌলত | নজীর, নরম, নিশান। পরওয়ানা, পদ, 
পশম, পেয়াদা, পোলাও । বকেয়া, বজায়, বজ্জাত, বন্দুক, বরকন্দপাজ, বস্তা, বহর, 
বাদাম, বানা, বারুদ, বাহাছুর, বাহার, বুনিয়াদ । ঘয়দান। রুফা, বিফু, রেশম, 
রেজ। শরম, শহর, শাখাশ। সদর, সনাক্ত, সবুর, সর্দার, সাজা, দাবেক, সালিস, 
সাহেব, সাহেখিয়ানা, সিন্দুক, সুপারিশ, মেপাই, সেরেস্তা | হাঙ্গামা, হ'জাব, 
হাজির ইত্যাদি। 


১২ রচনা-চতুরঙ্ষ 


তুকাঁ শব্দ ঃ কচি, বেগম, সওগাৎ্, কাবু, কুলী, বিবি, উদ্্ঘ (শিবির) 
ইত্যাদি । 

প্রয়োগ £₹-  বাদশ। বেগম ঝমঝমাঝম্‌ বাজিয়ে চলেছি। 

__-অমৃতলাল বসু ॥ 
সাথে সাথে চলে উদ্ুবাজার 
হাজার হাজার হাতী ! সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ 

পোতুম্সীজ শব্দ ঃ খ্রীটার যোড়শ শতক হইতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
'পাতুশীজ বণিকগণ বাংলাদেশে ঘাওয়া-আসা করিতে থাকে । তাহার। 
বাংলাদেশে অনেক নৃতন দ্রব্য আমান করে। এই সকল দ্রব্যের মান 
পোতুগিজ ভাষা হইতে বাংল! ভাষায় গৃহীত হয় । যেমন, 

আলকাতরা (81০৯৮১০), আনারন (20048), আলপিন (৮169,১), 
আলমারি (5৮0০০) বালভি (১199), কেপানী ( ০8:09 ), চাঁবি (০115৪), 
কত! (66০) ফালতো (1৮16১), গহাবে (৮09), গিভ| (179)), পেঁপে 
(01১৮1), পেরারা (1১৫7৮, পেরেক (1১060), ভামাক (8 ১১৪০১) ইত্যাদি । 

ওলন্দীজ শব্ধ? তরতন (78:69), কুইতন (৭1:97),  ইস্কাপন 
(৪01)01)917), তুরুপ (5,991) । 

ফরাসী শব্ধ 2 কাজ, কুপন, রেস্তোরণ ইত্যাদি । 

ইংরাক্তী শব্দ  গ্রাহীয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে অথনিত ইংরাজা 
শব বাংলা ভাবায় প্রবেশলাভ করিরাছে | নেনন,__ লন (476907), গেলাস 
(৫] $৪৯), টেবিল, চেয়ার বেঞ্ি, (১911), গারদ (6৮৭), টিকিট, ইঞ্চি, 
কানিন, কোম্পানি, পালিশ, পুলি, নে, বাণিশ, ভিজিট, সিনেমা, উইল, 
পাউডার, ভজন, সিল্ক, ডাক্তার, কাপ, ডিশ ইত্যারদ্দি। অনেক ইংরাজী শব্দ 
বাংলান্ন এমন পরিবতিতরূপে গৃহীভ হইয়াছে বে, তাহাদিগকে আর ইংরাজী 
বলিয়া চেনাই কঠিন। শব্দগুলি যেন খাট বাংলা! শব্দই হইগ্রা। শিযনাছে। যেমন, 
মার্দালী (০:9:), আস্তাবল (৪5191), জাদরেল (69291), তোরঙ্গ (6৮৪00), 
হাসপাতাল (5০৪11691), লাট (1০7), রোদ (০4০৭) ইত্যাদি । 

চীনা শব 2 চা, চিনি ইত্যাদি । 


ংল! ভাষার উপাদান ১৩ 
জাপানী 2 রিকৃশা। 


ব্র্মদেশীয় ঃ লুঙ্গি 
মালয়দেশীয়ঃ সাগু। 
পেরুদেশীয় ঃ কুইনাইন। 


ইতালীয় 8 ম্যাজেণ্ট (রং ), ম্যালেরিয়া । 

বিদেশী শবের প্রয়োগ-রীতি 2 বিদেশী মে সকল শব বাংলায় ব্যণগত 
হয়, সেগুলি কখনও বা এককভাবে বসিয়। ভাবপ্রকীশে সহায়ত। করে, কখন 
ব| অন্য আর একটি শবের সহিত সমাসবদ্ধ হইর়াও ব্যবহৃত হয়। যেমন, 

(৯) ইংরাজী শব্দের সহিত বাংল! শব্দের মমাস £ বাক্সাবন্দী, নোটবউ, 
ভোটদাতা, মার্কামারা, বলনাচ, জলপুলিস, হলঘরু, কাশটাকা | 

(২) ইংরাজী শব্দের সহিত বিদেশী কোনে| শবের সমাস £ মেমসাহেব, 
ফ্যাশানছ্রস্ত, জেলফেরৎ ( আসামী ), সিপাইসান্ত্রী (ফাঃ সিপাহী 4 ইং ৪310: ), 
ডাকৃটিকিট, লাটসাহেব । 

(৩) ইংরাগী শব্দের সহিত ইংরাজী শব্দের সমাস £$ পোস্ট -অফিস, বাথক্ুন, 
ফুটপাথ, কোচম্ান, গ্যাসৃপোস্ট, ক্যাশ বাক, ফাউণ্টেনপেন, ট্রে মার্ক, নানিবাগ, 
উট্‌পেন্সিল (০০৫1 9061), আয়রনচেস্ট, লেডিডাক্তার, মোটরকার, লেটার- 
পেপার, পেপার-ওরেট্‌, টাইমটেবল, মাইলস্টোন ইত্যাদি । 

(8) আরবী ফারসী শব্ধের সহিত তত্ভব (বাংলা) বা তৎসম শবের 
সমাস £ ভোগদখল, শিক্ষানবীস, দিনমজুর, স্ুবন্দোবস্ত, আইনসঙ্গত, আইনানুগ, 
কুমৎলব, ঘোঁড়সওয়ার, ইজ্জতবক্ষা, স্মপারিশপএ, নগদ-বিদীয়, ধোপছ্বস্ত, 
রোকানপাট, যৌথকারবার, শহরবাসী, আক্ররক্ষা, দ্িনগুজরান, মাসমাহিনা। 
জীবনবীমা, গোলাপজল ইত্যার্দি। 

(৫ আরবী ফারসী শব্দের সহিত আরবী ফারসী শব্দের সমাস £ নকল- 
নবীস, খোশমেজাজ, বদহজম, বদমেজাজ, রোজনামচা, আতশবাজি, নিমকহ।রাম, 
আবহাওয়া, অন্দরমহল, বেআন্দাজ, বে-আক্র, বে-বন্দোবস্ত, বিলাত-ফেরৎ, 
দিলদরিয়া, মিহিদীনা, লেফাকাদুরত্ত, পর্দানশীন, চশমখোর, দরদস্তর, আদবকীয়দী, 
খোশবে৷ ইত্যাদি । 


৯৪ বচনা-চতুরঙ্গ 

(৬) কতকগুলি আরবী ফারসী শব্দ সমার্থক বাংলা শব্দের সহিত মিলিত 
হইয়াও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, সাজ-পরপ্রাম, লঙ্জা-শরম, 
মান-ইজ্তত। ধন-দৌলত, ধার-কজ, জন্ত-জানোয়ার, সাক্ষী-দাবুদ, পোশাক- 
পরিচ্ছদ, লোক-লক্কর ইত্যাদি | 

বাংলায় বিদেশী শব্দের স্বীভাবিকী-করণ (৭70142607 ০1 
[0৮614 ০1৫৯) বাংলা ভাষায় এমন বু বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হুইয়। থাকে, 
গুলি ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া ভাষার সঙ্গে নিজদিগকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইয়। 
লইঘ্ছে। এগুলিকে বিদেশী শবের স্বাভীবিকী-করণ বলা হয়। ঘেমন,_ 

ফারসা-দাহেব (ফাঃ সাহব), আন্তে (-ধীরে) (ফাঃ আহিস্তা), 
শর (পর্ম্‌), মর (মর্দ )) মুলুক (মুল্কৃ), দরজ! (দরওয়াজা), বে-আকেল 
( রে আকল ), তিস্তি ( বিহিত্তি) ইত্যাদি। 

পোতুশীজ-_আনারস (98088), আলপিন (১1211969), চাবি (902৪), 
গির্জ| (8161), পেঁপে (991918), পেরেক (0৪8০) ইত্যাদি । 

ইংরাজী-_কানিস (9020108), আত্তাবল (68019), জদবেল (091)8181), 
কামিল (০811৮88), ফেরাই (199), মাকিন (009110%0), বগলস (0001198), 
মানোরার (1090-90-81) (মানোয়ারী জাহাজ), পাইকার (১:০০98), 
মাইরি (9১ 01%5)। 


অনুশীলনী 


১। বাঁংলা! ভাার শব্বাবলীকে কয় শ্রেনীতে ভাগ করিয়া দেখা যাইতে পারে? উদাহরণের 
নাহায্যে বুঝাইয়। দাও । 
২। তংনম, তন্তব, দেশী ও বিদেশী শব্দ কাহীকে বলে, তাহাদের সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়া দৃষ্টান্ত 


নাহায্ো বুঝাইয়া দাও। 
৩। অর্ধতত্নম শব্ধ কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত সাহায্যে এই শ্রেণীর বাংলা শব্দের 
বিশে অুম্পষ্ট কর তত্তব শব্দের সহিত অর্ধ-ততমম শবের পার্থক্য কোথায়? 


৪ | বাংল। ভাধায় ব্যবহৃত পাঁচটি বিদেশী শের "ম্বাভাবিকী-করণে'র দৃষ্টান্ত দাও ।-__মাধ্যমিক 
বিশেষ বাংলা ১৯৫২ ॥ 


সমার্থক শব্দাবলী ১৫ 
৫) বাংল! ভাঁষায় ব্যবহৃত নিম্নলিখিত শব্গুলির মধ্যে কোন্টি কোন্‌ শ্রেণীব তাহ। 
নির্দেশ কর £-- 
সন্দর। কুপন। কাতুজ। বরফ। পেপে। ফিতা । আলতো। কাক।। ছেলে। 
তোপ। কামান । লাশ। বেগম। জানালা। দৌয়াত। কলম। কাগজ। জাদরেল। 
দ্ুধার। বউ। মাছ। নিশী। ইমারত। রাঁণী। পাথর। চক্ষু। চোখ। 'আখি। 
ঠোট। মযুর। কলা। আনারস। কাজ-টাজ। চটপট। বিছ্ছিরি( বিগ নেওং। 
উবল। সেলেট। ঢেকি। খোক1। পাইক। বুড়ো । ওনা। বেয়াই । দেমাক। 
লাঙ্গল। পুন্তক। মৌমাছি। চাঁক( মৌমাছির)। রূপাঁ। ভাত। বাণিশ। ময়দান। 
শৌখীন। পণ্ডিত। সাঁপ। বারান্দা। শমন। বোতল। শেমিজ। অডিকোলন | কুলা। 
ঢটোগপর। চা। চামচে। আলপাকা । ভামাক। সাহেব । 


সমার্থক শক্াবলী 


একই শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই প্রচলিত 
আছে। বাংল! ভাষাতেও এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির প্রয়োগে মমান-_ 
অর্থাৎ যেগুলির দ্বীরা একই-_অর্থের বোধ হয়। এগুলিকে সমার্থক শব্দ বলে। 
এই প্রতিশব্বগুলি একার্থবোধক হইলেও ইহাদের মধ্যে ভাবগত কিছু বৈষম্য থাকে 
তাই প্রসঙ্গ ও রচনা বুঝিয়া ঠিক শব্দটি প্রয়োগ করিতে হয়। এজন্য সমার্থক 
শব্দাবলীর সহিত বা একই শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দের সহিত পরিচিত থাকিতে 
হয়। একই শবের পুনঃগুনঃ প্রয়োগে বচনার মাধুর্য নষ্ট হয়। সেজন্যও 
সমার্থক শব্জ্ঞান রাখিতে হয় । নিয়ে কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল £__ 

অঙ্গ_ শরীর, কায়, দেহ, তন্ন, কলেবর, গাত্র, বপু। 

তগ্নি--অনল, পাবক, বহ্ছি, দহন, হুতাশন। 

অন্ধকার আধার, তিমির, তমঃ। 

অরণ্য-_কানন, অটবী, কান্তার, বিপিন, বন। 

অশ্ব ঘোটক, ঘোড়া, তুরঙ্গ, বাজী, তুরঙ্গম, হয়। 

জঁকাশ- অন্তবীঙ্ষ, অন্বর, গগন, ত্রিদিব, নতঃ, ব্যোম, ছা, শূন্য, নতস্তল, 
নে মণ্ডল, ব্যোমমগ্ডল, বিষুপদ ইত্যাদি । 


আন্না আমোদ, হর্ষ, গীতি. কু্াতা]1০ 1121৭. 


৯৬ রচনা-চতুরঙগ 


আজে--আম, চুত, রসাল, সহকার। 

ইচ্ছা অভিপ্রায়, অতিরুচি, অভিলাষ, আকাজ্ষা! ঈপ্সা, কামনা, বাঞ্থী, 
বাসনা, মনোরথ, কচি, লালসা, সাধ, স্পৃহা ইত্যাদি । 

ঈশ্বর ঈশ, জগৎপতি, জগদীশ, জগদীশ্বর, ধাতা, পরমাত্মা, পরমেশ) 
পরমেশ্বর, বিধাতা, বিধি, বিভু, তগবান, সষ্টিকতা ইত্যাদি। 

কন্ঠ! ছুহিতা, তনয়া, আত্মজা, সুতা, নন্দিনী, ঝি, মেয়ে ইত্যাদি। 

কর্ণ_ শ্রবণ, শ্রুতি। 

কিরণ-__অংশ্ু, কর, জ্যোতি, প্রভা, বিতা, ময়ুখ, ছ্যতি, ভাতি, রশ্মি। 

কেশ- অলক, কুস্তল, চিকুর, চুল ইত্যাদি । 

খড়গ-__অসি, করবাল, তরবারি, তলোয়ার | 

শৃঙ্গ _তাগীরথী, জান্ববী, সুরধুনী, শৈলমুতা, বিষুরপদী, ব্রিপথগা, হৈমবতী | 

গৃহ__আগার, আবাস, আলয়, গেহ, ঘর, নিকেতন, নিলয়, তবন, মন্দির, 
সদন, সন্ম ইত্যাদি । 

চক্ষু- নয়ন, নেত্র, অক্ষি লোচন, দর্শন। 

চক্দ্র-ইন্দু, চন্দ্রমা, টা, তারাপতি, ছ্িজরাজ, নিশাকর, নিশাপতি, বিধু, 
মুগাস্ক, শশী, শশধর, শশাঙ্ক, সিতাংগু, সুধাকর, সুধাংস্ত, মোম, হিমাংগু ইত্যাদি । 


ছলনা প্রতারণা, বঞ্চনা । 

জ্যোগ্স1 কৌমুদী, চন্দ্রিক! | 

জল- অন্ব, জীবন, নীর, বারি, সলিল। 

ঢাল- চর্ম ফলক ইত্যাদি। 

তট (ভীর)- কুল, তীর, পুলিন, রোধঃ, সৈকত ( বানুকাময় তট ) ইত্যাদি । 
তরঙ্গ-_উদি, কল্লোল, বীচি। 

থোক। গুচ্ছ, শ্তবক। 

দন্ত-_দশন, দাত, রদ । 

দেবতা দেব, সুর, অমর। নির্জর, ত্রিশ, বিবুধ ইত্যাদি ! 
ধন- ঘর্থ, বিভব, সম্পদ্্‌, বিত্ত, শ্রী) বসু। 

ধনু কামুক, কোর, চাপ, শরাঁসন ইত্যাদি। 
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নদী-_তটিনী, তরঙ্গিনী, নির্বরিণী, প্রবাহিণী, দরিৎ, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী 
ইত্যাদি । 

নারী- অঙ্গনা, অবলা, কান্তা, কামিনী, নিতধ্িনী, প্রমদা, বামা, মহিলা, 
রমণী, রামা, ললনা, সীমস্তিনী, সুন্দরী, স্ত্রী ইত্যাদি। 

পক্ষী__অগুজ, খেচর, দ্বিজ, পতত্রী, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহজন, শকুন্ত ইত্যাদি । 

পণ্ডিত কোবিদ, ধীমান্‌, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ, বিদ্বান, বিশারদ, বুধ, 
সুধী, সবি ইত্যাদি । 

পল্প-অজজ, অরবিন্দ, উৎপল, কমল, তামরস, নলিনী, পঞ্চজ, শতদল, 
সরসিজ, সরোজ, সরসিরুহ, সরোরুহ ইত্যাদি । 

পর্বত অচল, অদ্রি, গিরি, নগ, শিখরী, শৈল, শৃঙ্গী, ভূধর। 

পুত্র সত, নন্দন, আয্মন্স, তনয়। 


পৃথিবী_অবনী, ক্ষিতি, জগৎ্, ধরণী, ধরা, ধরি, পৃথী, বনুধা, বসুন্ধবা 
বস্থুমতী, ভূ মহী, মেদিনী, সর্বংসহা ইত্যাদি । 

প্রভীত- প্রাতঃ, প্রত্যুষ, উষা। 

ফুল_ কুনুম, প্রস্থন, পুষ্প। 

বরজ্জ-_ অশনি, ব্রিদশায়ুধ । 

বস্ত্র অন্ধর, আচ্ছাদন, কাপড়, পরিধেয়, বসন, বাস ইত্যাদি । 

বায়ু_অনিল, গন্ধবহ, চঞ্চল, পবন, বাত, বাতাস, মরুৎ, মারুত, সমীর, 
সমীরণ। 

বিদ্যুৎ__সৌদামিনী, ক্ষণপ্রভা, বিজলী, চঞ্চলা, তড়িৎ, অশনি, চপল! 
ইত্যাদি । 

বৃক্ষ__গাছ, তরু, দ্রম, বিটপী, মহীরুহ, শাখী । 

ভার্ষা_অর্ধাঙ্গিনী, কলত্র, দার, দীরা, পন্থী, বনিতা, সহধমিণী, স্ত্রী, জায়া, 
দিত, কান্ত! ইত্যাদি । 

জমর--ভূঙ্গ, মধুপ, অলি, মধুকর। 

মনোহর--অতিরাম, কান্ত, চারু, মঞ্চুল, মনোজ্ঞ, মনোরম, রুচির, রমা, 
শোভন, সুন্দর, সুষম ইত্যার্দি। 

চে 


৯৮ বরূচনা-চতুরঙগ 

মাতা জননী, প্রন্থতি, অন্বা, প্রসবিত্রী ইত্যাদি । 

মৃত্যু-_বিনাশ, নাশ, মরণ, পঞ্চতবপ্রাপ্তি, লোকাস্তরপ্রাপ্তি, পরলোকগমন, 
সবর্গলীত, মানবলীলা-সংবরণ ইত্যাদি । 

মৃর্খ- অজ্ঞান, অজ্ঞ, বিগ্যাহীন। 

মেঘ অত্র, অনুর্দ, ঘন, জলদ, জলধর, জীমৃত, তোয়দ্, নীবদ, পয়োদ, 
বারিদ ইত্যাদি । 

যুদ্ধ_আহব, বিগ্রহ, রণ, লড়াই, সংগ্রহ, সংগ্রান ইত্যাদি । 

রাজা _ক্ষিতিপাল, ক্ষিতীশ, নরপতি, নরপাল, নরেন্দ্র, নরেশ, নৃপ, 
নৃূপতি, প্রজানাথ, প্রজাপাল, ভূপ, ভূপতি, ভূপাল, মহীপতি, মহীপাল. 
রাষ্্পাল ইত্যাদি । 

রাত্রি-_বিভাবরী, নিশা, নিশীথিনী, যামিনী, রজনী, ত্রিযামা, শর্বরী | 

লাবগ্য- কান্তি, শ্রী, সুষমা, সৌন্দ্য ইত্যাদি । 

শক্র-_অরাতি, বিপক্ষ, রিপু, বৈরী, ছ্ষৎ। 

শব্দ ধ্বনি, নির্ধোষ, নাদ, নিঃস্বন, নিনাদ। 

জন্ধ্যা_প্রদোষ, গোধূলি, সায়ংকাল, সায়া, সাঝ। 

সমুদ্্-_অর্ণব, জলনিধি, জলধি, পারাবার, রত্তাকর, সিদ্ধ, সাগর, বারিধি। 

সমূহ-_মাবলী, কুল, গণ, চয়, জাল, নিকর, নিচয়, পটল, বর্গ, বৃন্দ, ব্রজ, 
মালা রাজি, শ্রেণী, সমুদয় ইত্যাদি । 

সর্প- আশীবিষ, উরগ, পন্নগ, ফণী, বিষধর, ভুজগ, ভুজঙ্গ | 

সিংহ কেশরী, পশুরাজ, মৃগরাজ, ঘৃগেন্দ্র । 

সগন্ধ- সৌরভ, সুবাস, স্ুরতি, পরিমল 

অুক্দর__-শোভন, মনোহর, রূমণীয়, রন্য, সুশ্রী, মঞ্জু, নয়নাভিরাম, 
প্রিরদর্শন, কান্ত । 

জুন্বরী_ শোভনা, তন্বী, কুশাঙ্গী, বরাঙ্গী, বরাঙ্গনা, রূপসী, সুরূপা । 

সূর্য-_অকুণ, অর্ক, আদিত্য, তপন, দিনমণি, দিবাকর, প্রভাকর, বিভাকর, 
বিভীবস্ত, তান, ভাস্কর, মাতগ) মিহির, রবি, সবিতা, নহআঅ'ংশু ইত্যাদি । 

স্বর্গ-_ব্রিদিব, সুরপুর, সুরলোক, দেবলোক, দেবভূমি ইত্যাদি । 


সমার্থক শব্দাবলী ৯৯ 


স্বামী_-পতি, দ্রিত, জীবিতেশ, নাথ, প্রভু, কান্ত, বল্নভ, প্রাণেশ, হৃদয়েশ 
ইত্যাদি । 

হস্ত-_হাত, কর, ভূজ, বাহু। 

হস্তী-_করী, কুঞ্জর, গজ, দ্তী, দ্বিপ, দ্বিরদ, নাগ, বারণ) মাতঙ্গ, হাতী 
ইত্যাদি। 

প্রয়োগ £ 

রামায়ণে সীতার তাগ্মি পরীক্ষার কথা আছে। ্ুতাশন তেজে গলে 
লৌহ ।'_-মেঘনাদবধ কাব্য ॥ 'কি কুক্ষণে-..পাবক-খিখা-রূপিণী জানকীন্ে 
আমি আনিঙ্গ এ হৈম গেছে ?_-&॥ এগ্রাসিলা দাসেরে আদি রোষে বিভাবস্তু 
'গরজিল। ভালে চিত্রভানু ।_ এ ॥ 

অন্ধকার রাত্রি। “আধার সে যেন বিরহিণী বধৃ।' 

'গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে, উতলা কলাগী কেকা-কলরবে বিহরে ।' 
_-রবীন্দ্রনাথ ॥ অশ্বীরোহী সংবাদ লইয়া কানন-কান্তার পার হইয়া চলিল। 
দুর্গম গিরি কান্তার মরু। গতীর বন। 'নিরধি লোচনলোভা পুপিন-বিপিন 
শোভা ভ্রমেন বান্সীকি যুি '”ভাল! মনে ।'-_বিহারীলাল ॥ 

'হেষিল অশ্ব মগন হরষে।' 'চাড়ন। ঘোড়। এক শত চেড়ী।' মন্দগতি 
আস্কন্দিতে নাচে বাজীরাজি। “কাপিল লঙ্কা আতম্কে; কপিল মাতঙ্গে 
নিষাদী ; রথে রথী; তুরঙ্গমে সাদীবর 1'-_মেঘনাদবধ কাব্য ॥ কৃষ্ণ হয়-রা। 
ধনী।_এঁ॥ তিনি হয়-ব্যহ তেদ করিয় বীরবিক্রমে অগ্রসর হইলেন। 


মেঘমুক্ত আকাশ । “সন্তরীক্ষ হতে দেখে যত দেবগণ।” গগনে গরজে 
মেঘ ঘন বরষা । “অম্ধরে অরুণোদয়, তলে দুলে ছুলে বয় তমসা তটনী-রাণী 
কুলু কুনু স্বনে।'__বিহারীলাল ॥ অভ্রতেদী গিরিশূঙ্গ । 'আছ নভোনীলিমায় 
বিটপীলতায় শশিতারকার সনে ॥ “বিধু্-পদতলে উরিলা ভবানী ।'_যুকুন্দরা'ম 
চক্রবতীর চণ্ডীমণ্ল কাব্য ॥ “গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ ।'__ বঙ্কিমচন্দ্র ॥ 

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে। প্রতি গৃহের দ্বারদেশে সেদিন চুতপল্লব 
শোভা পাইতেছিল। “তবে মিছে সহকার-শাখা, তবে মিহে মঙ্গল-কলস।'__ 
রবীন্দ্রনাথ ॥ 


২ র»না-চতুর 


মা তনয়ে ছলিতে কন্তা। রূপেতে বাধেন আসি' ঘরের বেড়।' রামপ্রসাদ ॥ 
গিরিস্তা উমা । নবাব-নন্দিনী। “শুন লো রাজার ঝি, তোরে কহিতে 
আসিয়াছি। 'কদ্রের-দুহিত দেবী ! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান।' -_সত্যেন্্রনাথ 
দত্ত ॥ 

প্রাচীন যুগে পুরুষেরাও কর্ণে কুগুল পরিতেন। 'পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে 
শুঃতি ৷ _কাশীরাম দাস ॥ শ্রবণেক্দিয়। 

হর্কিরণ। সুধাংশুর অংশু। 'আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে 
পশিল প্রাণের 'পর।'_ রবীন্দ্রনাথ ॥ স্গিপ্ধ জ্যোতি। ময়ুখমালী সুর্য । 
'অয়ি জ্যোভিম্মতি ! অন্ধকারে তুমি উষা প্রভা ।' 

যে জন দিবসে মনেব হরষে জ্বালায় মোমের বাতি । 
আশু গৃহে তার হেরিবে না আর নিশীথে প্রদীপ-ভাতি ॥ 

[ মিলের খাতিরে এখানে 'ভাতি' শব্দটি জ্যোতি-অর্থে ব্যবস্ৃত হইয়াছে । ] 

নৃতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে। “অলক দাজত কুন্দফুলে, শিরীষ 
পরত কর্ণমূলে, মেখলাতে ছুলিয়ে দিত নবনীপের মাল!।” 'চিকুর ক্ষুরিছে, 
অলক উড়িছে। 'চিকুরে গলয় জলধারা, মেহ্‌ বরিখ জন্নু মোতিমহার|।' 
_বিগ্ভাপতি ॥ আনুথালু কুস্তল। 

খর করবাল। খড়গধারী বীর । অসির ঝন্ঝনি। তরবারিির আস্ফীলন। 
'াল-তলোমার ঝনঝনিয়ে বাজে ।” 

'তুমি আছ, গুহবাদে তাই আছে. রুচি।__মেথর ঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ 
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল রাখালের খেলা-গ্েহ। খেলাঘর । আনন্দ- 
নিকেতন । সুখন্লিয় । বিশ্রাম লাতের নিমিত্ত তিনি শয়ন-মন্দিরে গমন 
করিলেন । 


নয়নাশ্র। আয়ত-নেত্র (লোচন)। অক্ষিযুগল। 

'অঞ্জলি ভরিয়া রাজ! আনিল! জীবন ।' _কৃত্তিবাঁসী রামাযণ ॥ 'কিন্বা বিশ্বাধরা 
রমা অন্থুরাশি-তলে ।'_ মেঘনাদবধ কাব্য ॥ বারি পতনের শব নীরবিন্দ 
দুর্বাদলে নিত্য কি রে ঝলমলে ?-_মধুস্দন ॥ সলিল-সমাধি 


সমার্থক শব্দাবলী ২১ 


নদীতট। “তীর ছাপি' নদী কলকল্লপোলে এল পল্লীর কাছে রে।'_ 
রবীন্দ্রনাথ ॥ 'পুলিন-বিপিন শোভা ।' যমুনা-পুলিংন। 'যাদঃপতি-রোধঃ 
যথা চলোমি আঘাতে !'-_মেঘনাদবধ কাব্য ॥ 

'উত্মিমুখর সমুদ্র। কল্লোলময়ী তটিনী। তরঙসন্ভুল নদী । বীচিবিক্ুদ্ 
সাগর । 

হাতীর দদীত। 'ছ্বিরদ-রদ নিগিত ছার।'__মেঘনাদবধ কাব্য। দরশন- 
পঙক্তির শোভা । 

হরধন্ুতঙ্গ। কামুক টঙ্কারি। 'কোদগু টঙ্কার সহ অসির ঝনঝনি।" 
_-মধনাদবধকাব্য ॥ 'বাসবের চাপ যেন ঘনবর শিরে ।--এ॥ শরাসনে যে 
শরসন্ধান করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। শকুভ্তলা ₹ বিদ্যাসাগর ॥ 

পঞ্ম-ছুল। 'চরণ-পঙ্ধজে রাজে মণিময় কক্কণ-নৃপুর |" _কবিকন্কণ চণ্ডী। 
কুটি যেন স্থতি-জলে, মানসে মা, যথা ফলে মধুময় তাঁমরস কি বসন্ত কি শরদে ।' 
_ মধুস্থদন দত্ত ॥ 

দিতি-ম্্ুত। পবন-নন্ধন হন্ুমান। দশাননাত্মজ মেঘনাদ । 

পুষ্পবৃষ্ট। প্রসূনাসার। 'ছি'ড়িলা কুস্মদাম রোষে মহাঁবলী মেঘনাদ । 
--মেঘনাদবধ কাব্য ॥ 

ছুরত্ত পবন। সুণন্ধবহ বহিল চৌদিকে ।_মেঘনাদব্ধ কাব্য ॥ 

বিদযুৎচমক। বিজলীর ছটা । 'ক্ষণপ্রভ'সম বিভী খেলিছে কিরীটে। 
-৫মঘনাদবধ কাব্য ॥ 

নয়নাভিরাম দৃণ্ত। কোমলকান্ত পদাবলী। স্চারু তাবা। মঞ্জু 
ইঞজবন। 'মঞ্জুল ও হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে, ওলো চঞ্চলা তোর পথ হ'ল 
হাওয়া থে !'__সত্যেন্্রনাথ দত্ত ॥ রম্য বনভূমি । 

রুশ-ছার্মান সংগ্রাম | কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ। 'লড়াই করে আশ মিটেছে মিএা ?' 
কথা ও কাহিনী £ রবীন্দ্রনাথ ॥ 'লঙ্কার কলন্ধ আজি ভঞ্জিব আহবে।'_ 
মেঘনাদবধ কাব্য ॥ 

গতীর রাত্রি। বিরহের বিভীবরী। ঘোরা নিশীথিনী। শারদ শর্বরী। 
জ্যোৎস্গাময়ী রজনী । 'নিশার শেষে উষার হাসি ফুটুল আকাশে ।' 


২২ রচনা-১তুরঙগ 


ঘরের শত্রু বিভীষণ। 'অরাতি এসেছে দ্বারে ।” 'পড়িয়াছে বীরবাহু বীর 

চুড়ামণি চাপি “রিপুচয়-বলী ।'__মেঘনাদবধ কাব্য ॥ 
'দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে, 
দ্বিষৎ-শোণিত নদে নতুবা ডূবিতে-_ 
__-মেঘনাদদবধ কাব্য ॥ 

জিংহুগর্ভন। “কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাধে বীতংসে 1" মেঘনাদ- 
বধ কাব্য ॥ 

তরুণ অরুণ হাসে । অসহা তপন-তাপ। নির্মল-সূর্য-করোজ্জল ধরণী | 
প্রচণ্ড মাতগু-তাপে তপ্ত ভূমগুল। সূর্যমুখী ছুঃখী, মলিন-বদনা মরি, মিহির 
বিরহে ।-_মেঘনাদবধ কাব্য॥ 'জান্ু ভানু কৃশান্ুু শীতের পরিত্রাণ ।_ 
মুকুন্দরামের চণ্ডীম্গল কাবা ॥ অস্ত যায় দিনমণি। 

স্বর্গের দেবতা । ত্রিদ্দিব-বিভব | 'মুরলোকে বাজে মহাশজ্খ ।' 

হস্তপদাদির প্রক্মালন। হাত-পা ধোয়া। করকমল। নাহি কি বল এ 
ভুজমৃণালে? বাহ্যুগল। 

মদকল করী। মদমত্ত হ্স্তী। আফ্রিকার হাতী। 

রচনামধ্যে অনেক সময়ে অর্থকে জোরালো করিবার জন্য পাশাপাশি ছুইটি 
সমার্থক শব্ধ বা প্রায়-সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন,_আমোদ-প্রমোদ, 
ইঙ্গিত-ইশারা, কাগন্জ-পত্র, কাজ-কর্ম, কুল-কিনারা, চালাক-5তুর, ছাই পাশ, ঝড়-বাঞ্ধা 
ঠাট্টা-ভামাশা, ডাক্তার-বৈদ্য, দান-খয়রাৎ, বন-ক্ঙ্গল, বাধা-বিস্ব, মর্ণি-মাণিক্য, 
লঙ্জা-শরম, রাজা-বাদশা, সভা-পমিতি, সাজ-সঙ্জা, সাধু-সন্ত ইত্যাদি । 


অনুশীলনী 


১। নিঞ্লিখিত শব্দগুলির অন্তত তিনটি করিয়! সমার্থক শব্দ লিখ £__ 

আকাশ, কর্ণ, কিরণ, চক্ষু, চন্্র, সুর্য, তরঙ্গ, দত্ত, নারী, পদ্ম, পৃথিবী, ভ্রমব, মৃত্যু, মেঘ, রাত্রি, 
শব্দ, সন্ধ্যা, প্রভাত, রাজা, যুদ্ধ, সমুদ্র, ন্বর্গ, সুগন্ধ । 

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির তিনটি করিয়া প্রতিশব্দ লিখ ও উহাদের প্রয়োগ দেখাও £-- 

অগ্নি, অরণ্য, আকাশ,*কন্া, কিরণ, জল, নদী, ধনু, শত্রু, রাত্রি, বিদ্বাৎ | 





প্রায়-সমোচ্চান্তিত তিন্বার্থক শব 


বাংল! ভাষায় কতকগুলি শব্ব আছে যাহাদের উচ্চারণ প্রায় একরূপ, কিন্ত 
বর্ণবিন্ঠান ও অর্থ বিভিন্ন । এই সকল শব্ধ বাস্তবিকপক্ষে পৃথক শব্দ, কিন্ত 
বাংলার হন্বস্বর ও দীর্ঘস্বর ; ন এবং মূরন্ ণ; শ, ষ, স; এবং ব-ফলা, ব-ফলা, 
ম-ফলা প্রভৃতির উচ্চারণ প্রায় একরূপ বলিয়া, ইহারা শুনিতে একরূপ মনে হয়ু। 
এইরূপ শব্দ প্রয়োগের সময় অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিরা বর্ণবিন্যাস করিতে হয। 
বর্ণবিন্তাণ ভুল হইলে ঠিক মনোভাবটি প্রকাশ গাইবে না। 

নিষ্বে বাংলা তাষায় ব্যবন্ৃত প্রার়-সমোচ্চারিত শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা 
দেওয়া হইল। তালিকার শেষে কতকগুলি সমোচ্চারিত শব্দের প্রয়োগ ও 
প্রদশিত তইয়াছে ।__ 


অর্থ মূল্য ূ অ-বশ অবাধ 
[ যেমন, মহার্ঘ মহাযূল্য ] অবশ অসাড় 

অর্ঘ্য পূজা | অশক্ত অসমর্থ 
অজাগব অনিদ্রা ৷ অসন্ত অনাসক্ত 
অজগর সাপ | তঅশিত ভক্ষিত 
অণু ক্ষুদ্রতম অংশ | অসিত কৃষ্ঃ 
অন্ধ পশ্চাৎ্খ | অশ্ম প্রস্তর 
অদ্দিন অশুভ দিন ; অশ্ব ঘোটক 
অদীন অকাতর | অংশ ভাগ 
অন্ন ভাত | অংস স্ব 
অন্য অপর | আদি প্রথম 
অন্নপুষ্ঠ খাদ্ঘপুষ্ট | আধি মনঃগীড়া 
অন্যপুষ্ট কোকিল ; আপণ হাট, দোকান 
অব্য নিন্দনীয় | আপন নিজ 
[ যেমন, অনবদ্থ-_অনিন্ধ্নীয় ] আধা মাসবিশেষ 


অবধ্য বধ্যের অযোগ্য | আমার বৃষ্টিপাত, জলকণ। ধারা 


২৪ 


উপাদান 
উপাধান 
কটি 
কোটি 
কশ! 
কষা 
ক্‌প। 
কষ্টি 


কৃতদাস 
ক্রীতদাস 
করত 
কৃত্য 

খরা 

দ্রা 
গোলক 
গোলোক 
গড় 


রচন।-চতুরঙ্গ 


আদি কারণ | চাষ 
বালিশ | চাস 
কোমর | চিৎ 
শতলক্ষ, অগ্রভাগ চিত 
চাবুক ৷ চির 

কষায় রস | চীর 
আঁট, শক্ত | চুত 
কষ্টি পাথর : চ্যত 
জন্ম-পত্রিকা | জাতি 
পর্বত : জাতী 
গিরিশুঙ্গ | জাল 
বংশ | জাল 

তট : জালা 
সথষ্ট । জালা 
মূল্যে গৃহীত | তদীঘ 
ভৃত্যে পরিণত তবদীয় 
গোলাম ূ তত্ব 
কতিত । তথ্য 
করণীয তরণী 
রৌদ্র | তরুণী 

ক্ষরিত হওয়া । দার 
তখটা | দ্বার 
বিষ্ঞলোক | দারা 
মিষ্টদ্রব্য : ছার! 
গুপ্ত: দিন 

চার | দীন 


পোষা 


চালাক ! দীননাথ, দীনেশ 


কর্ষণ 
চাহিস, প্রার্থনা করিস 
চেতন 

চিত্ত 

দীর্ঘ 

বন্ধ 

আত্র 

স্বলিত 

বর্ণ, সম্প্রদায় 
পুষ্পবিশেষ 
ফাদ 

তাপ, উত্তাপ 
বৃহৎ কলস 
দহন 
তাহাব 
তোমার 
সংবাদ 
যাথার্থ্য 
নৌকা 
যুবতী 

পত্বী 

দরজা 

পত্রী 

কতৃক 

দিবস 

দরিদ্র 
দরিদ্রের প্রভু 


দিননাথ 'দিনেশ 
দীপ 
দ্বিপ 
দ্বীপ 


ধনি 
ধনী 
ধ্বনি 
নিধার 
শীবার 
নিশিত 
নিশীথ 
শীড় 
শীর 
পক্ষ 
পক্ষ 
গদ্য 
পদ্ম 
পরভূৎ 
পরভৃত 


প্রায়-নমোচ্চারিত তিন্নার্থক শব্দ 


সৃর্য ৷ পরশ্ব 
প্রদীপ ; পরস্ব 
হত্তী ; পুষ্ট 
জলবেষ্টিত, ভূভাগ | পৃষ্ঠ 
ছুই বংশ 
ছুই তট, রেশমী বস্ত্র 
চর 
পাশখেল। 
দেবভাব 
দেবসেবার্থ ভূমি 
রাজ্য 
ঈর্ষা বান 
স্বন্দরী বারি 
ধনবান্‌ বাড়ী 
শব । বিজন 
বারণ ূ বীজন 
ধান্যবিশেষ । বিস্মিত 
শাণিত ূ বিস্বৃত 
অর্ধবাত্র | বেদ 
কুলায় বেধ 
নীর বসন 
পাখা, মাসার্ধ দল ব্যসন 
চক্ষুপত্রস্থ রোম বাণি, বাণী 
কবিতা বানি 
কমল ' বিশ 
কাক | বিষ 
কোকিল । বিস 


৫ 


পরদিন 
পরধন 
জিজ্ঞাসিত 
পশ্চাদ্ভাগ 
যজ্ঞবিশেষ 
পৃরিমা তিথি 
বাধন 
নিক্ষল 

অর্ঘ্য 
বলবান্‌ 

শর 

বন্যা 

জল 

বাটা, আলয় 
শিক্জন 
বাতাস 
আশ্চযাহ্তি 


1৩ 
। 


৫ 


র্িস্মি 
ঁ 
$ 


তি থি| 
ঞ্ে 


গভীরত। 

্্ 

বিপদ 

সরস্বতী, বাক্য 
পারিএমিক, শুষ্ক 
কুড়ি 

গরল 

মৃণাল 


যোগ্য 
যতি 


রচনা-চতুরঙগ 


তন্রী-বা্ 
ব্যতিরেকে 
কথা 

প্রকাশ, আভা, অমজ্জন 
৪০ পেরু 
অস্তঃকরণ 
বুদ্ধি 

ুক্তা 

কচু 

পরিমাণ, মান্, অভিমান 
বোবা 

বদন 

মজ্জ। 

যজ্ঞ 

হোম 

উপযুক্ত 

মুনি 

দীপ্তি 

সমর্থ 

আসক্ত 

শিব 

মিশ্র 

একশ 

আপন]! হইতে 
পাট 


বৎসর 


পব 
শম 
পম 
শমন 


সমন 
শন্ধর 
স্বর 
শয্যা 
সঙ্ঞা 
শর 
সর 
স্বর 
শরণ 


স্মরণ 
শাস্ত 
সাস্ত 
শাপ 

সাপ 

শারদ] 
সারদা 
শারি 

সারি, সারী 


সারি 
শাল 


সাল 


মৃতদেহ | শিখ 


শাস্তি 


যম 
আদালতের ডাক 
শন্বরাসুর, মৃগ 
সংবরণ 

বিছানা 
পোশাক 

বাণ 

ছুপ্ধমার 
কণ্ঠধবনি 

আশ্রয় 

স্বৃতি 

শিষ্ট 

অন্তযুক্ত 
অতিশাপ 

মর্প 

দুর্গা 

সরস্বতী 

পাশার ঘু'টি 
পাধী বিশেষ 
শ্রেণী 

শালগাছ, পশমী 
গাত্রবস্ত্রবিশেষ 
বৎসর 


নানক-পন্থী 


গাম 


প্রায়-নমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ 


শলাকা | সত্য 
গয়া | সন্ম 


অঙ্গীকার 
পাষাণ 


সগ্য 


সর্গ 


চরিত্র | স্বর্গ 


জাড্য 

ধবল, শুরু 
ঝিনুক 

সুবচন, বেদমন্ত 
শুদ্ধ 

ছুঁচ, নির্ঘণ্ট 
কৃ 

বেদে 

বাজপাখী 
উপাধিবিশেষ 


কর্ণ 


ক্ষরণ 
শাশুড়ী 
গৌফদাড়ি 
আত্মা, বল 


সি 


সবিতৃ 
সবিত্রী 
সহিত 
স্ব-হিত 
সার্থ 
স্বার্থ 
স্থ্ত 
স্ৃত 
শুর 
সুর 
স্ব 
স্ান্প 
্ধ 
হালি 
হালী 


নিয়ে কয়েকটি সমোচ্চারিত শবের প্রয়ে'গ দেখান হইল £-_ 
অর্থ_ দ্রব্যসমূহ মহার্থ হইয়াছে। 
অর্ধ্য__অর্ধ্য লইয়া পূজারী এখনও মন্দিরে আসেন নাই। 

অজাগর-_-এ যে অজাগর-গরঞ্জে সাগর ফু'সিছে ।-_ রবীন্দ্রনাথ ॥ 


৭ 


প্রকৃত 

আলয় 

এখনি, উপস্থিত 
গ্রন্থের পরিচ্ছদ 
দ্রিবলোক 

স্্ঘ 

জনগী? 

ড্হ 

আম্মকলাযাণ 
বণিক 

প্রয়োজন 

পুত্র 

সারঘি 

ব্লী, বর 


কাতিকেয় 
কাধ 

নৃতন, হাল 
হলধর, চাষা 


অজগর--বনমধ্যে ব্যাদ্ের গর্জন, হস্তীর বৃংহিত এবং অজগরের ফৌসফৌসানি 


শুনা গিয়াছিল। 


২৮ 


রচনা-চতুরঙগ 


অদিত__প্পর্বতের মেঘরূপ অসিত অজিন।৮ 
অশিত-_অশিত অন্ন ভালরূপ চবিত ন! হইলে জীর্ণ হয় না। 
কুল--“এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হ'তে ?” 
কুল__ এতকাল নদীকুলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে, 
সকলি দিলাম তুলে থরে-বিথরে ।-_ রবীন্দ্রনাথ ॥ 

নিশিত- নিশিত তরবারি । 
নিশীথ__নিশীথ রাত্রি, আকাশে চাদ নাই; তাই পথিক পথ দেখিতে 

পাইতেছিল না। 
চির__চিরকাল ছুঃখে দুঃখেই গেল। 
চীর-_ভিখারী নারীর চীরবাস আনি' 

দিল বাণীদেহে তুলিয়। ।__ রবীন্দ্রনাথ | 


চুত-_কিবা শোভা ধরিয়াছে চুত-মগ্ররীর দল! 
চ্যুত-_বৃক্ষচ্যত ফলগুলি কাহারা থেন কুড়াইয়া লইয়! গিয়াছে ! 
ছুকুল-_ আমার একুল-ওকুল দুকুল গেল। 
দুকুল-_কটিতে ছিল নীল-ছুকুল 

মালতী-মালা মাথে ।__রবীন্দ্রনাথ ॥ 
দুত-_মনে রাখিও, দূত অবাধ্য। 
দ্যুত_ দ্যুতক্রীড়া ভাল নয় । 
ধরা__টাকা হয়ে লোকট! ধরাকে সরা জ্ঞান করছে । 
ধরা__তন্করটি ধর! পড়িয়াছে। 
ধড়া__পরিধানে পীতধড়া । 
পরশ্ব_পরশ্ব দিন ভাল আছে, এদিন যাত্রা করিব। 
পরস্ব__পরস্বাপহরণকারীকে সকলে দ্বণা করে। 
বিজন-_বিজন-প্রদেশ ভগবখ্ সাধনার অনুকুল । 
বাঁজন_ পাখার বীজনে তাহার শরীর শীতল হইল। 
শঙ্কর_ যোগমগ্র শঙ্করের ধ্যান ভাঙ্গিতে গিয়া মদন ভন্মীভূত হন । 
সঙ্কর-_বাঙ্গালী সঙ্কর জাতি । 


প্রায়-সদৃশার্থক শব্দাবলী ২৯ 


শপ্ত-_ অভিশপ্ত জীবন আর কতকাল যাপন করিব ! 

সপ্ত--“প্ত-পুরুষ যেথায় মান্গুয নে মাটি সোনার বাড়া ।৮_ রবীন্দ্রনাথ ॥ 

শীকর_ ঝর্ণার ধারে অনেকক্ষণ দ্রাড়াইয়া ছিলাম, তাই বন্ত্রাদি জলশীকর- 
সিক্ত হইয়াছে। 

শিকড়-_গাছের শিকড় বনুদুর বিস্তৃত হইয়াছে । 

স্বর্গ__স্বর্গে দেবতারা বাস করেন, মত্যে মানব । 

সর্গ_মেঘনাদবধ কাব্যে মোট নয়টি সর্গ আছে। 

সাক্ষর- সে সাক্ষর ব্যক্তি । 

স্বাক্ষর__কাগজখানিতে স্বাক্ষর করির। দাও । 

অর্ধাসন-_রাজা মুনিবরকে অর্ধাসন ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে বদিতে তন্গুরোধ 
জানাইলেন | 

অর্ধাশন-__অভাবে পড়িয়া তিনি বত্মানে সপরিবার অর্ধাশনে কাটাইতেছেন 


প্রায়-সদ্রশার্থক শক্দাবলী 


বাংল! ভাষায় কতকগুপি শব্দ আছে, বেগুলি আপাত-দুষ্টিতে একার্থবেধক 


বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি বিতিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
যেমন, 


আকার- গঠন, মৃতি। 
আয়তন দেধ্য-প্রস্থের পরিমাণ। 


সুর্যের আকার গোল, উহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বড়। 


এইরূপ -_- 

(১ অপরাধ- রাঁজবিধি লঙ্ঘনকে “অপরাধ বলে। 
দোষ গুণের বিপরীত। ৃ্‌ 
পাঁপ- ধর্মবিধি লঙ্ঘনের নাম 'পাপ?। 

(২) মহ্ত্ব_[ ভাবার্থে মহৎ+ত্ব ] মহতের তাব। 
মাহাত্য-_[ মহাত্বণ+ঝ্ ] মহাতার ভাব। 


৩০ রূচনা-চতুরঙ্গ 


(৩) অকর্ধা কর্মের অযোগ্য । 
নিক্ষর্ম।_কর্মে বিরত, কর্মহীন । 
(৪) আশঙ্কা _ অনাগত বিপদ্‌ সম্বন্ধে চিত্তের সংশয়াবস্থ। | 
ভয়__বিপৎকালে চিত্তের বৈকল্য | 
আতঙ্ক__অতিশয় ভয়হেতু চিত্তের বিষ্বলত। | 
এবছর ভাল বৃষ্টি হয় নাই, তাই দুভিক্ষের আশঙ্ক। করিতেছি । কিন্ত 
দুতিক্ষ আপিলে ভ্তয় কি? উহা ত' আনাদের অভ্যস্ত হইগরাই গিয়াছে । 
,চাখের সামনে ছুই-ছুইট। খুন হইতে দেখিয়। আমি আতঙ্গে শিহরিরা 
উঠিলান ! 
(৫) শরীরী- দেহধারী । 
শারীরিক- দেহসন্বন্ধ'য়। 
শরীরী জীবের পক্ষে শরীরিক সুস্থতা অপেক্ষা স্থকর বিষয় আর কিছুই 
নাই ।'- অক্ষরকুমীর দত্ত ॥ 
(৬) অর্থী অর্থের প্রত্যাশী । 
অর্থবান- অর্থশালী, ধনবান্‌। 
(৭) নিড্রিত সপ্ত । 
নিম্্রালু_ তত্দ্রাবিষ্ট। 
(৮) পরিশ্রমী-_-পরিশ্মকারী | 
পরিশ্রীন্ত_ ক্লান্ত। 
(৯) আশান্বিত _আশাযুক্ত। 
আশ্বস্ত- আশাপ্রাপ্ত। 
(১০) অস্ত্র __যাহা নিক্ষেপ করিতে হয় ; যেমন-_তীর | 
শান্তর যাহ! হাতে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্দি করিতে হয়; ধেমন-_তরবারি। 
(১৯) আধি__মানসিক পীড়া । 
ব্যাপি শারীরিক পীড়া । 
(১২) অহঙ্কার __'আমি' 'আমার'_ এইরূপ ভাব। 
গার্ব_ বিদ্যা, ধন বা বলের সম্পর্কে সচেতনতাহেতু অন্যকে উপেক্ষী। 
দবস্ত- অর্থ-এশবর্যাদির গর্ব অন্যকে পীড়িত কবিলে 'দস্ত' বলা হ; 


(৯৩) 


(৯৪) 


(১৫) 


(১৬) 


(১৭) 


(১৮) 


(১৯) 


(২০) 


(২৯) 


(২২) 


(২৩) 


(২৪) 


(২৫) 


প্রায়-সদৃশার্থক শব্দাবলী ৩১ 


নমস্কার-- নতি, নত হইয়। নম্রতা প্রদর্শন । 
প্রণাম- পুজনীয়দিগকে বিশেষভাবে নমস্কার । 
দয়া পরের স্ুখবিধানের জন্য করুণা । 
মায়া আম্মস্থখ-নিমিত্ব দয়া । 

কুপা_ নীচের প্রতি দয়া। 
ক্সেহ___বয়ংকনিষ্ঠদিগের প্রতি দয়া । 

জম অসাবধানতাজনিত ভূল। 
প্রমাদ--অজ্ঞাতজনিত তুল। 

ছুঃখ-_-মনের ক্ষোভ। 

শোক- প্রিয়জনের বিয়োগ বা অনিষ্টহতু মানসিক কষ্ট 
হিংসা পরের অনিষ্ট করার প্রবৃত্তি । 

ঈর্বা- পরভ্রীকাতরতা | 

দ্বেষ অন্যের প্রতি দ্বুণ। | 

আগত যাহা আসিয়াছে। 

আগামী--যাহা আসিবে। 

আচা --লোক-ব্যবহার, শাস্ত্রীয় ব্যবহার । 
ব্যবহার-__ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ব্যক্তিবিশেষের আচরণ ) 
দর্শন_ দেখা । 

পরিদর্শন__বিশেষতাবে দেখা । 
রীতি__সাধারণ লোকের আচবিত প্রথা । 
নীতি- ম্যায়ধর্মানুমোদিত বিধান । 

তাগুব-_ উদ্দাম নৃত্য । 

লান্য-_নাতীর ললিত নৃত্য । 

ইন্দীবর- নীলপদ্ন। 

কোকনদ- রক্তপদ্ম । 


বৃক্ষ__ গাছ। 
বৃক্ষক- চারা গাছ। 


২৩২ রচনা-চতুরঙ 


(২৬) লতা _বল্পরী। 
লতিকা_ ছোট লতাগাছ। 
(২৭) পুস্তক বই। 


পুস্তিকা ছোট বই। 
(২৮) নাটক- নাট্যগ্রন্থ। 


নাটিকা__ছোট নাটক। 
২৯) শাখা গাছের ভাল। 


প্রশাখা__ক্ষুদ্রতর শাখা । 
বাংলা শবে ছোট বুঝাইতে সাধারণত শব্বশেষে £ই? যোগ করা হয় এবং 


কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন হয়। যেমন,_ 
ডালা-__ডালি। খ্তা-_খুস্তি। মাদল-_মাছুলি। হাড়া__হাড়ি ইত্যাদি । 


অনুশীলনী 


১। নিম্নলিখিত প্রায়-নমোচ্চারিত শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য রচন। করিয| উহাদের অর্থে 
পার্থক্য দেখাও £__ 

উধর, উশীর। অবিহিত, অভিহিত । উপাদান, উপাধান। দাত, দূত। হুচি, শুচি। 
সুক্তি, শুক্তি। বান, বাঁণ। পালক, পালখ । আঁটি, আঠি। তারক" হাডকা | কীতি, কৃত্তি। 
দেশ, দ্বেষ। চৈত্য, চৈত্র। পঞ্জর, পিগ্তর। তুরঙ্গ, তবঙ্গ। চন্দ্রম, চন্দ্রিকা। অভিবাম, 
অবিরাম । গোলক, গোলৌক। অণু অনু । অশীলতা, অদিলতা।। কুট, কুট। শারদা, 
সারদা । শ্বশ্র, খ্শ্রু। শিশিত, নিশীথ । অপরিণত, অপরিণীত। অভিনেত্রীগণ, অভিনেতৃগণ | 
পরিচ্ছন্, পরিচ্ছিন্ন। অকিঞ্চন, আকিঞ্চন। অধণসন, অর্ধাশন। আবৃতি, আবৃত্তি । কৃশাসন, 
কুশাসন। অন্বুদ, অন্থধি। আদার, আবাঁ। অবিচার, অভিচাঁব। তব, তথ্য। আযেশ, 
আয়াদ। শুক, শৃক। খোঁটা, খুটি। নোড়া, নুডি। দডা, দডি। নিহিত, নিহত। 


শৃদ্রা, শৃ্রী। 
২। নিম্নলিখিত শব্দযুগল-সমূছেব অর্থের পার্থক্য দেখাইয়| বাক্যণঠন কর £ - 
নিপাত, নিপাতন। অভিনিবেশ, উপনিবেশ | প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান । পালন, প্রতিপালন । 


আরাম, বিরাম । আসব, আহব। কৌতুক, কৌতুহল । যাঁচক, উপদাচক। 
_ক বি মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৫৭। 


৩। বাক্যরচনার ঘর! নিম্বের শন্দযুগ্ের মধ্যগত পার্থক্য দেখাও £_ 


শব, সন। শব্যা, সজ্জী। শান্ত, সান্ত। শিকড, শীকর। শিকার, স্বীকার। শুচি, সুচী । 
নর্গ, বর্গ । এঞএ, খজ। _-মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫১ । 


নানার্থক শব 


বাংলা তাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। একই শব্দের নানা অর্থ জানিলে ভাষা বুঝিবার সুবিধা 
হয়? অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক ইত্যাদি বুঝিবার ও প্রয়োগের স্বিধা হয়। নিয়ে 
কতকগুলি শব্দের বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রদশিত হইল। 

অঙ্ক (১) গণিতশান্ত্র। অঙ্কের পরীক্ষায় কেমন করিয়াছ? 

(২) চিহ্ন বা রেখা। 

(৩) ক্রোড়। মাতৃঅঙ্কে শিশুর যেমন শোভা তেমন আর কোথাও নহে । 

(8) নাটকের পরিচ্ছেদ্দ। বর্তমানকালে একাঙ্ক নাটকের সমাদর বেশী | 

(৫) কলঙ্ক। 'তুমি যে ধর্মশীল অকপট ললিতমোহনের চরিত্রে অঙ্ক দান 
কল্পে, এতে আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ।__-লীলাবতী £ দীনবন্ধু মিত্র ॥ 


অঙ্ক শব্দের অনুপ্রাস £ শশাঙ্ক কষেন অঙ্ক অঙ্কে রেখে খাতা । 
পঞ্চাঙ্ক নাটক পড়ে নিরঙ্ধের ভ্রাতা । 


অংশ-(১) তাগ। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর পুত্রগণ তাহার সম্পত্তিব 
সমান অংশ পাইবেন । 
(২) অঙ্গ, অবয়ব, মৃতি। 
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ । 
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ ॥ 
ীরাম তরত আর শক্রত্ন লক্ষণ । 
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ ॥ 
_-কৃত্তিবাসী রামায়ণ ॥ 
অংআঁ_-(১) রশ্মি, আলোকরেখা, কিরএ। 'শধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার 
ধামে | _মেঘনাদবধ কাব্য ॥ 
(২) কুচি, কান্তি, দীপ্তি। 'তিনি কথা কহিবার সময়ে যুখপদ্মেব 
নিকটবর্তী ভ্রমরগণকে দশনা ংশ্ুদ্বার। শুরুবর্ণ করি! কথা৷ কহিয়াছিলেন ।' 
_কাদন্ববী ॥ 


৩৪ রূচনা-চতুরঙগ 


অন্ষ--(১) পাশা। 
(২) রুদ্রাক্ষ। অক্ষমালা, গলে অক্ষমাল। ।' 
অথর্ব (১ চতুর্থ বেদ। খক্‌ যজুঃ সাম ও অথ্ব--এই চারি বেদে তিনি 
ব্যুৎপন্ন। 
(২) অতি বৃদ্ধ। “অথর্ব উঠিতে নারি আছি এক কোণে ।'-_শিবায়ন ॥ 
অম্ধর- (৯) আকাশ, শুন্য । “অন্বরে অরুণোদয়, তলে ছলে ছলে বয় 
তমনা তটিনী -রাণী কুলুকুলু স্বনে ।'__বিহারীলাল ॥ 
(২) বস্ত্র। যেমন, পীতান্বর [ পীতবর্ণ অন্বর ( - বস্ত্র) যাহার 7, রক্তাম্বর 
ইত্যাদি। “আচ্ছাদ্দিল লোচন অন্বরে ।-_কবিকন্কণ ॥ 
অর্থ_(১) প্রতিপাদ্য বা তাৎপর্য । এই কবিতাটির অর্থ কি? 
(২) ধন। “অর্থই অনর্থের মূল ।' 
(৩) প্রয়োজন। লোকে ধর্মার্থে তীর্থ পরিভ্রমণে বাহির হয়'। 
উত্তর--(১) দ্দিক-বিশেষ। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বত। 
(২) জবাব। চিঠির উত্তর শীন্র দিবে। 
(৩) পরবতী বা তবিষ্ুৎ। রবীন্দ্রনাথ যে তাহার উত্তর-জীবনে কবি হইবেন, 
তাহা তাহার শৈশবেই বুঝা গিয়াছিল। 
(8) শ্রেষ্ঠ। লোকোত্তর পুরুষ । 
(৫) বিরাট বাজার পুত্র! কৌরবগণ বিরাট রাজার গোধন হরণ করিলে 
রাজপুত্র উত্তর বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে সারথি করিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। 
কর-(১) হাত। “বিনি করে বরে কর্ম।'_ঈশ্বর স্তোত্র হ আলাওল 
(২) কিরণ। “আজি এ প্রভাতে রবির কর, 
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর।"_ রবীন্দ্রনাথ, নিরের স্বপ্নভঙ্গ ॥ 
(৩) হস্তিশুণড । 
(8) রাজন্ব। করভার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রজাসাধারণ কষ্টে পড়িয়াছে। 
কল।_৫১) সুক্ষ অংশ। চন্দ্র সবে ষোল কল! হাসবৃদ্ধি তায়। 
কৃষ্চন্দ্র পরিপূর্ণ চৌধটি কলায় ॥'_তারতনন্দর ॥ 
[ প্রথম 'কলা' শবে'র অর্থ__সুগ্ম অংশ; দ্বিতীয় 'কলা' .শৰের অর্থ- শিল্পবিগ্ঠা 


নানার্থক শব্দ ৩৫ 


(২) কদলী। “কল! কয়ে না কেটো পাত। 
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ॥'_খনার বচন ॥ 

(৩) শিল্পবিদ্যা । তাহার ম্ঠায় কলাবিদ্‌ অল্পই দেখা যায়। 

কাণ্ড-(১) গাছের গুড়ি। বৃক্ষের কাণ্ড হইতে শাখা-প্রশাখা বাহির হয় । 

(২) অধ্যায়। অপ্তকাণ্ড রামায়ণ । 

(৩) ব্যাপার। এত সব কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আর তুমি তাহার কোন 
সংবার্দই পাও নাই? 

কু-(১) কুৎসিত। কখনও কুবাক্য বলিও না। 

(২) পৃথিবী । “কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠতরা বিষ।”__ ভারতচন্দ্র ॥ 

[ এখানে কু-₹(১) কুৎসিত এবং (২) পৃথিবী উভয়ই | ] 

কুলীন-_-(১) সৎকুলজাত। 

(২) কু (_ পৃথিবী )-লীন ( - পৃথিবী সম্বন্ধীয় কার্ষে একান্ত আসক্ত )। 

“পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।”__তারতচন্ত্র ॥ 

[ কুলীন-(১) সদ্বংশ জাত; (২) পৃথিবীর প্রতি আসক্ত বা অনুরক্ত। ] 

কুল- (১) বংশ। তাহার তিনকুলে কেহ নাই। কুলকলঙ্ক। কুলপ্রদীপ। 
দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। “কবুর কুলের গর্ব মেঘনাদ বলী ।"_মধুস্দন ॥ 

“কে আর রাখিবে 
এ বিপুল কুলমান এ কাল সমরে |” মধুস্দন ॥ 

(২) সমৃহ। জীবকুল আকুল হইল। শক্রকুল ধ্বংস হইল। দেবকুল 
স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হুইলেন। “বরষিল পুষ্পাসার দেবকুল মিলি।'__ 
মেঘনাদবধ কাব্য ॥ 'উড়িল কলম্বকুল অন্বর প্রদেশে শন্শনে | এ ॥ 

(৩) আবাস, গৃহ। প্রাচীনকালে বিগ্যার্থীদিগকে গুরুকুলে বাস করিয়া 
শিক্ষালাত করিতে হইত । 

কুমার-(১) যুবরাজ । (২) কাতিকেয়। (৩) অবিবাহিত ব্যক্তি। 
(৬) বালক। (৫) কুস্তকার। 

কৃষ্ঞ+-_(১) যদুপতি, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইটদেবতা। | 

(২) কালো কুষ্ণবর্ণ। 


৩৬ 


রচনা-চতুরঙ 
গুণ-(১) সতৃ, রজঃ তমঃ; মানমিক উৎকর্ষ। “কোন গুণ নাই তার 


কপালে আগুন ।--ভারতচন্দ্র॥ 'প্রভু মোর গুণের সাগর । 


( 
( 


(২) রজ্ছব। মাঝিরা গুণ টানিয়া নৌকাখানিকে লইয়া যাইতেছে । 

(৩) স্বাভাবিক ধর্ম॥। জলের গুণ শৈত্য । 

(8) জ্যা বা ধনুর ছিল1। ধুকে ছিলা দেওয়া । 

(৫) পুরণ। আমি এখন গুণ কষিতেছি। 

(৬) পরিমাণ। ূর্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক অনেক গুণ বড়। 

(৭) শক্তি, প্রভাব। ওষধের গুণে তিনি দুর্দিনেই আরোগ্য লাত করেছেন। 
(৮) শুভপরিণাম। লেখাপড়া শেখার অনেক গুণ । 

(৯) যাছ বাশক্তি। 'না জানি কি গুণ ধরে মুখানি তোমার ।' 

১০) বন্ত-ধর্ম (রূপ রসাদি)। ফুলটির এই গুণ যে ইহার দ্বাণ মৃছ। 

১৯) মহতী । “কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া ? 

১২) কাব্য-রসাদির গুণত্রয় ।- মাধুর্য গুণ, ওজোগু৭, প্রসাদণ্ডণ। 
গুরু-_-(১) আচার্য। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে থাকিয়া ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষা 


করিত। 


(২) অধিক, অত্যন্ত । বৃষ অপেক্ষা মহিষ গুরুতার বহনে বেশী সমর্থ । 
(৩) গন্তীর। "গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে | _রবীন্দ্রনাথ ॥ 
গ্রহণ- (১) আদান, লওয়া। এই পুস্তকখান! গ্রহণ করুন। 
(২) পৃথিবীতে সূর্যের ছায়া পতন। সকল অমাবস্যায় বা পৃরণিমায় 'গ্রহণ' 
হয় না। 
গ্রাম_(১) পল্লী । আমাদের 'গ্রামে' একটি উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয় আছে। 
(২) সমূহ | “তোমার মহিমা, কেবা জানে সীমা, কেবা জানে 'গ্ুণগ্রাম' ।' 
ঘন-(১) গা, নিবিড | 'ঘন ঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ৷" 
(২) মেঘ -মেঘনার্দবধ কাব্য ॥ 
[ উল্লিখিত বাক্যান্তর্গত প্রথম ঘন-্গা, দ্বিতীয় ঘন_ মেঘ । ] 
চত্র-(১) চাকা। দ্বিচক্রযান। 
(২) চক্রাকার ছেদক অন্ত্র। শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম-ধারী বিষুও। 
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(৩) কুট মন্ত্রণা। 
(8) সুদ্ধ। চক্রবৃদ্ধি। 
জীবন-(১) জল 


ভিত 'জীবনে' (- জলে) 'জীবন' আজি দিব বিসর্জন । 


তন্ু_(১) শরীর । রোগজর্জর তন্থু। 
(২) কৃশ, ক্ষীণ। “তন্তু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।" 

_ সাগরিকা £ রবীন্দ্রনাথ ॥ 
চপলা_ (১ চঞ্চলা। (২) লক্ষ্মী। (৩) বিছ্যুৎ। 
জাঁতি-(১) জন্ম, উৎপত্তি। জাতিতে মুসলমান । 

(২) শ্রেণী। পশুজাতি, মানবজাতি । 
(৩) গুণ কর্ম বিভাগজাত বর্ণ জাত। 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু, সে 
জাতির নাম মানুষ জাতি ৷ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ 


জীর্ণ_(১) জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ। 
(২) পরিপক্ক, যাহা হজম হইয়াছে । খাগ্ জীর্ণ না হইলে শরীরের পুষ্টি 
হয় না। 
জাল--(১) পশু-পক্ষী-মৎস্ত ধরিবার শুপ্রনিমিত ফাদ । জালে অনেক মাছ 
পড়েছে । 
(২) মমৃহ। জলজ্জটাজাল। 
(৩) লুতাতন্ত। মাকড়সার জাল। 
(8) মিথ্যা, প্রবঞ্চনা। এ উইল জাল। 
'আর একটি সে তৈরী ছেলে 
জাল করে নোট গেছেন জেলে ।”__সুকুমার বায়, আবোল-তাবোল ॥ 
তারক--(১ রক্ষক, ত্রাণকারী । 
(২) চক্ষুর তারা । 
(৩) নক্ষত্র। 'নীল আকাশে তারক ভাসে যমুনা গাওত গান ।' 
_রবীন্দ্রনাথ ॥ 
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(8) অসুর-বিশেষ।-_-স্থরপতি সহ তারক-স্থদন যেন শৌভিল৷ আকাশে ।' 
_ মেঘনাদবধ কাব্য ॥ 
'নাজিলা রখীন্দ্র্ত বীর-আতরণে, 
হৈমবতীস্ুত যথা নাশিতে তারকে ।__মেঘনাদবধ কাব্য ॥ 
তাল_-(১ গানের পরিমাণ_-'তাল' ও সুরে লয় না হইলে গান সুমিষ্ট 


হয় না। 
(২) তাল ফল-_ভাদ্রমাসে পাকা 'তাল পাওয়া যায়। 


তারা_(১) কালী “এমন দিন কি হবে “তারা? যবে 'তারা' “তারা' 
(২) চক্ষুর তারকা ) 'তারা' বলে, 'তারা' বয়ে পড়বে ধারা ? 
_রামপ্রসাদ ॥ 


শেষের 'তারা -চক্ষুর তারকা । 
(৩) নক্ষত্ররাত্রিকালে আকাশে “তারা' উঠে। 
তীর্থ-(১) পুণ্যস্থান-_“মত্র মহাশয় যাবে সাগর-দঙ্গমে তীর্থন্নান লাগি।' 
(২) অধ্যাপক-_আমরা ছুজনে সতীর্থ ছিলাম । 
দণ্ড-(১) লাঠি__লৌহদণ্ড। (২) কালের বিভাগ আড়াই দণ্ডে এক 
ঘণ্টা | 

(৩) জরিমানা- দোষীর মাত্র দশ টাকা দণ্ড হইল। 

(২) শান্তি দৌষ করিয়াও সে দণ্ড পাইল ন:। 

(৫) রাজার মর্যাদাজ্ঞাপক যষ্টি-_রাজদণ্ড ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। 


(২) কলহ 
(৩) সমাস-ব্শেষ। 
দ্বিজ-_ (১) , ব্রাহ্মণ__“ছ্বিজ রামপ্রসাদের নতি চরণতলে রেখ রে । 


(২) অওুজ প্রাণী-_বধিয়ে অনেক দ্বিজ সঞ্চারিলে গাপবীজ ।' 
- কবিকম্কণ ॥ 


ধর্ম__(১) পারলৌকিক বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি-_'্রাঙ্গধর্ম', £হিনদুধর্ম 
ইত্যাদি । 


ঘ্ন্ব__ (১) যুগল 
৭ | “কেবল আমার সঙ্গে "ঘবন্দ' অহনিশ।'_ ভারতচন্ত্র ॥ 
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(২) পুণ্য, দানাদি সৎকার্ষ-_অসৎ পাত্রে দান করিলে ধর্মের পরিবর্তে অধর্ম 
করা হয়। কাহারও ধর্মকার্ষে বাধা দিও না। অহিংসা পরম ধর্ম। 

(৩) কর্তব্য কর্ন_-পতিসেব্বই নারীর প্রধান 'ধর্ম' ৷ ক্ষাত্রধর্ম। 

(8) গুণ, স্বভাব বা শক্তি__জলের ধর্ধ নিম্মগামিতা ; খলের ধর্ম পরনিন্দ। 

পদ্দ__ (১) স্থান, কার্য । (২) গ্লোকের চরণ । 

পণ-_(২) প্রতিজ্ঞা । (২) কুড়ি গণ্ডা । 

পক্ষ_(১) পাখীর ডানা-__-পক্ষিসকল পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে 
উড়িতেছে। 

(২) পার্থ্_-(ক) আমি সর্বদাই স্যায়ের পক্ষে থাকিব । 

(খ) উভয় পক্ষের বক্তবা না শুনিলে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। 

(৩) প্রতিপদ হইতে পুণিমা বা অমাবস্তা পর্যন্ত পঞ্চদশ তিথি-পরিমিত কাল-_ 
পনর দিনে এক পক্ষ হয়। কৃষ্ণপক্ষ, শুরুপক্ষ। 

(8) এক এক বিবাহের পত্বী__ প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ । 

পত্র-(১) গাছের পাতা__শুষ্ক পত্র জড় করিয়া! তিনি শযা প্রস্তুত করিলেন। 

(২) চিঠি অনেকদিন যাবৎ তোমার পত্র পাই না। 

(৩) পাখীর পালক। পক্ষী শাবকগুলির গায়ে সবেমাত্র নৃতন পত্রোদগম 
হুইয়াছে। 


(8) বইয়ের পাতা। 
(৫) সমূহ, ইত্যার্দি।-__কাগজপত্র, চিঠিপত্র, জিনিসপত্র, খরচপত্র । 
পথ--(১) রাস্তা। (২) উপায়। 


পাত্র (১) আধার- তোজনপাপ্র, পানপাত্র। 
(২) মন্ত্রী-_রাজা পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য করিতেন। 
“এ বোল শুনিয়! পাত্র হেট কৈল মাথা ।-_কবিকম্কণ ॥ 
(৩) উপযুক্ত ব্যক্তি-_তক্তির পাত্র, স্েহের পাত্র, করুণার পাত্র । 
(8) নাটকীয় চরিত্র । (৫) বব- পাত্রের বয়স কত ? 
প্রকৃতি-(১) চরিত্র, স্বভাব__এরপ নির্দয়-প্রকৃতির লোক আর দৌঁখ নাই। 
শিক্ষার্থার! জানলাভ অল্প সময়েই হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তন সময়-সাপেক্ষ | 
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(২) যাহা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ স্ষ্ট হইয়াছে । 
(৩) প্রজা-_ প্রকৃতি-রঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম। 
(৪) যাবতীয় স্থষ্ট পদার্থ; স্বভাব, নিষ্বর্গ__রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগ্রীতি 
গতীর ছিল। প্রকৃতির অনুকরণের দ্বারা শিল্প উৎকর্ষ লাত করে না। 
(৫) নারী। (৬) আগ্ভাশক্তি। 
বর্ণ (১) অক্ষর__য রল ব হু এই পাঁচটিকে অন্তঃস্থ বর্ণ কহে। 
(২) রং__আকাশ নীল বর্ণ । 
(৩) ব্রাহ্মণাদি জাতি__গুণ ও কর্মভেদে চতুধর্ের সথষ্টি হয় । 
বাস (১) বন্ত্র_শুচিবাপ। (২) গৃহ, আশ্রয় । (৩) গন্ধ_ফুলের 
শ্বাস । (8) অবস্থান | 
'কুস্থমের বাস ছাড়ি কুস্থমের বাস 
বায়ুরে এপে করে নাসিকায় বাস ।'-_ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ॥ 
বাম_(১) বাদিক। (২) মহাদেব। (৩) বিরূপ । 
'অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম'__অন্নদামঙ্গল ॥ 
[বাম-(১) বিরূপঃ (২) মহাদেব-_ব্যাজন্ততি অলঙ্কার । ] 
বিধি--(১ বন্ধ 'কে পারে 'বিধি'র “বিধি' 
(২) বিধান, নিয়ম | থ্ডিতে এ তবে ? 
বেলা (১) দিবস, দ্বিনমান__বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল। বেলা অবসান- 
প্রায়। 
(২) বিলম্ব--তুমি রোজ বেলা করিয়া ইন্কুলে আস কেন? 
(৩) সময়--বেলা কত হ'ল খেয়াল আছে কি? 
(8) পক্ষ-__নিজের বেলায় আটিস'াটি। 
(৫) সুযোগ- এই বেল! সরে পড়। 
ভাব (১) সগ্ভাব--তাহার সঙ্গে তোমার ভাব কেমন? 
(২) তাৎপর্য-_ইহার ভাবার্থ কি? 
(৩) স্বভাব আজকাল তাহার ভাব বড় ভাল নয়৷ 
(8) অভিপ্রায়__তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না । 


নানার্থক শব্দ ৪১ 


(৫) স্থষ্টি, জগৎ--“খলনাশিনি, গিরিবাসিনি, ভাব-নাশিনি গো !' 
_ভারতনন্দ্র ॥ 
(৬) চিত্তবিকার--উতকুষ্ট ভক্তিগ্রন্থ পাঠে মনে এক অনির্বচনীয় 
উদাত্ত তাবের উদয় হয়। 
ভূত--(১) অতীত-_ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান । 
(২) দেবযোনি-বিশেষ_ভূত প্রেত । 
ভোগ-(১) সুখছুঃখানুভূতি! (২) অধিকার। (৩) দেবতার উদ্দেশ্তে 
উৎস্যষ্ট ভোজ্যারদ্দি। (৪) তোজন। 
মন্দ_-(১) ধীর- মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে। 
(২) হীন-_ মন্দ ভাগ্য । (৩) অপকৃষ্ট- মন্দ লোক। (৪) কটু 
“নিন্দে তোমা হে নরেন্দ্র মন্দ কথা কয়ে ।'-_ববীন্দ্রনাথ ॥ 
মালা _(১) মাল্য-_রাধারাণী মেলায় মাল! বেচিতে গিয়াছিল। 
(২) সযূহ-_-বিবাহবাটী আলোক-মালায় সজ্জিত হইয়াছে । 
'সজনী ভাল করি পেখন না ভেলি। 
মেঘমালা সঞ্জে তড়িতলতা জন 
হাদয়ে শেল দেই গেলী ॥'_বিগ্ভাপতি ॥ 
মূল_ (১) শিকড়__যূল উৎ্পাটন করিলে বৃক্ষ মরিয়া যায়। 
(২) আসল, প্রধান__মূল কথা এই, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদুর। 
(৩) আদি, গোড়া__এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে কু-সংস্কার তিন্ন আর 
কি থাকিতে পারে? 
(৪) আলু, মূলা ইত্যাদি__মুনিগণ ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ 
করিতেন। 
(৫) প্রথম লিখিত__এখানি প্রতিলিপি মাত্র, মূল দলিল কোথায় ? 
মূল গ্রন্থ পাঠে যে স্থুথ হয়, অনুবাদ পাঠে তাহা হয় না। 
রাগ--(১) রগনদ্্ব্য। (২) রক্তবর্ণ। (৩) প্রেম। (৪) সঙ্গীত- 
শাস্ত্রের ছয়রাগ | (৫) ক্রোধ । 
লোক-_ (১) জগৎ্। (২) সমৃহ। (৩) মন্ুষ্য। (৪) জন্ম। 


৪ রচনা-চতুরদ 
অনুশীলনী 


১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি একাধিক অর্থে ব্যবহার করিয়। বাক্য রচনা! কর ৫-_ 
অংশ, অধর্ব, উত্তর, কর, কু, কূল, গুণ, গুরু, ঘন, তনু, তারক, দণ্ড, পক্ষ, প্রকৃতি, মন্দ, হুর, কা, 
ভুত, লোক, রাজা, অভ্র, অচল, অন্বর । 
২। নিম্নলিখিত শবগুলিকে ছুইটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়! বাক্য রচনা কর £__ 
কড়া, কড়ি, কথা, ডাক, দণ্ড, ছাপা, গজ, পাশ, পান, বারণ, বোঝা, হার, পর, কর । 
_-ক বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৩৭ ॥ 


বিপন্রীতার্থক শব 


একটি শব্দ কোন শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিলে, শব্দ দুইটিকে বিপরীতার্থক 
শব্দ বলে। বিপরীতার্থক শন্দদ্বয় পাশাপাশি বসাইয়া বা সমাসবদ্ধ করিয়। প্রয়োগ 
করিতে পারিলে রচনা সরস হয়, বক্তব্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভাবপ্রকাশের বিশেষ 
আস্ুকুল্য করে বলিয়া বিপরীতাথক শব শিক্ষার দরকার । 

বিপরীতার্থক শব্ধগুলি বিবিধ উপায়ে গঠিত হইতে পারে । যেমন-_ 

(১) সম্পূর্ণ পৃথক শবেের প্রয়োথ করিয়া । 

(২) নঞ. তৎপুরুষ সমাস করিয়া। 

[ অর্থাৎ শব্দের আদিতে স্বরবর্ণ থাকিলে অন্য যোগ করিয়া, শব্ের আদিতে 
ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে অ যোগ করিয়া ! ] 

(৩) উপসর্গযুক্ত শব্দ বা ধাতুতে বিপরীতার্থক উপসর্গের প্রয়োগ করিয়া । 

(8) উপসর্গ-যোগে। 


সম্পুর্ণ পৃথক শব্দদ্ধার! বিপরীতার্থক ভাব প্রকাশ 
শব্দ বিপরীতার্থক শব্ষ | শব্দ বিপরীতার্থক শব্দ 
আদি অন্ত তরল কঠিন 
অস্তঃ বহিঃ । গুরু লঘু 
অস্তর বাহির | কুটিল সরল 


আলোক অন্ধকার | উদয় অস্ত 


স্বর্গ 


ব্রত রুহ 


গৃহী 
বিনীত 
চঞ্চল 
তরুণ 
তিরস্কার 


দীর্ঘ 
ছুলত 


ধমিষ্ঠ 


নির্ঘল 
বিধি 
আকুঞ্চন 


জীবন 
পঞ্ডিত 
স্বৃতি 
সংক্ষেপ 


বিপরীতার্থক শব্দ 


বিপরীতার্থক শব্দ শব্দ 


নরক ূ দাতা 


প্রলয় 


৮7 


সাধু বন্ধুর 


শৈতা ূ 
মিত্র, আবাহন 


স্থল 
সন্ন্যাসী 
গবিত 
স্থির 
বৃদ্ধ 
পুরস্কার 
বাম 
স্ব 
সুলত 
সুতি 
পাপিষঠ 
সদয় 
মলিন 
নিষেধ 
প্রসারণ 
অধম 
মরণ 


জাগুত 


গ্রামা 

গ্রহণ 
ঘন 
বন্য 
বালা 


বিরল 





বিষ, গরুল 


বার্থ 
শীত 
শুত্র 
শোক 
শুষ্ক 

| সঞ্চয় 


' নৈসগিক 


পরকীয় 
পরুষ 
। প্রবীণ 


মূর্খ ৃ প্রশংসা 
নিন্দা! প্রাচীন 


বাহুল্য 


| মধুর 


স্থ, মিত্রতা 


৪৩ 


বিপরীতার্থক শব্দ 
কুপণ 

চেতন 

মস্থণ 

সুপ্ত 

বিসর্জন 

বন্য 

দান 

তরল 

গ্রাম্য, গৃহপালিত 
বাধক্য 


অমৃত 


অর্বাচীন 
নিন্দা 

নব্য 
তিক্ত, কটু 
শক্রুতা 


রচনা-চতুর 
বিপরীতার্থক শব্দ ৷ শব্দ 


বিচ্ছেদ, বিরহ | সন্ধি 

তীক্ষ, তীব্র; সমষ্টি 
সুস্থ ; জাগরণ 

আরব্ধ : স্সিগ্ধ 

অধমর্ণ | সমক্ষ 
পারত্রিক । হলাহল 


ূ 
মৃত্যু! হাস 


নঞ-যোৌগে ৰিপরীতার্থক শব্দগঠন 


অনশন আচার 
অনার ; আদায় 
অনাবৃত । আস্থা 
অনাহার । ইচ্ছা 
অকপট | কাচা 
অধাগ্য | গণ্য 
অচেতন জ্ঞান 
অধর্ম। নির্দিষ্ট 
অন্ায় পটু 
অভয় | ভূই 
অসৎ | সরকারী 
অস্তথ | হাজির 





বিপরীতার্থক শব্ষ 


বিগ্রহ 
ব্যষ্টি 
নিদ্রা 
কক্ষ 
পরোক্ষ 


আকাচা 
নগণ্য 
অজ্ঞান 
অনির্দিষ্ট 
পট 
বিভুই 
বেসরকারী 
গরহাজির 


উপসর্গযুক্ত শব্দ ব। ধাতুতে বিপরীতার্থক উপভর্গের প্রয়োগ করিয়া 


অনুকুল 
অন্গরাগ 
আদান 


অনুগ্রহ 


প্রতিকূল | আকর্ষণ 
বিরাগ | আপদ্‌ 
প্রদান | আরোহণ 
নিগ্রহ | উৎকৃষ্ট 


বিকর্ষণ 
লম্পদ্‌ 
অবরোহণ' 
অপকৃষ্ট 


প্রবৃত্তি 
বিপদ 


বিপরীতার্থক শব্দ 
বিপরীতার্থক শব্দ | শব্দ 


নিরতি  উনতি 

সম্পদ্‌ ৷ বিজয় 

ছুলভ ; সহযোগী 
নিমীলন ; স্ুপ্রী 


একটিতে উপসর্গ-যোগে 
প্রত্যর্থী ! অর্পণ 
বিক্রয়, ক্রিয়া 
প্রতিঘাত জয় 
বিজোড় । ধ্বনি 
বিপক্ষ, প্রতিপক্ষ | প্রাকৃত 
প্রতিবাদ | বাদী 
অপমান ! যশ 
বিয়োগ | রাগ 
বিস্বৃতি | সৃশ 


বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ 


৪৫ 


বিপরীতার্থক শব্দ 


অবনতি 
পরাজয় 
প্রতিযোগী 
বিশ্রী 


প্রত্যর্পণ 
প্রতিক্রিয়া 
পরাজয় 
প্রতিধ্বনি 
অতিপ্রাকৃত 
বিবাদী 
অপবশ 
বিরাগ 
বিসদৃশ 


বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগে রচনায় কিরূপ সৌন্দর্যের স্থষ্টি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত 
নিয়ে দেওয়া হইল £__ 

(১) “কি রাজা, কি প্রজ।; কি স্ত্রী, কি পুরুষ ; কি ধনী, কি দরিদ্র; সকলেরই 
স্বীয় কর্তব্যনাধনে তৎপর হওয়া নিতান্ত আবগ্তক ।'__অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ 

(২) 'রাজা প্রজা, দাতা গ্রহীতা, অপকারী অপকৃত, মিন্দুক নিন্দিত, পৃক্তা 
পূজক, তক্ষ্য ভক্ষক_কেহই সেই অতুল স্সেহের সুখশয্যায় বঞ্চিত নহে 
_কালীপ্রসন্ন ঘোষ ॥ . 

(৩) 'তারতবর্ষে হিন্দু রাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধ রাজত্বের আবিভাব 
ও তিরোভাব এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়ে অনেক বিচিত্র ঘটশ। 
রাশীকৃত হইয়াছে ।-_বুজনীকান্ত গুপ্ত ॥ 


৪৬ রচনা-চতুরঙ্গ 


(8) 'বাহ্গণ্যধর্ম যাহা সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম 
তাহা সম্প্রসারিত ও অসীম করিয়া তুলে। বৈষম্য হিন্দুদিগের মূল মন্ত্র, সাম্য 
বৌদ্ধদিগের ধর্মবীজ ।'-_-রজনীকান্ত গুপ্ত ॥ 

(৫) 'নংসার ভালমন্দ মিশ্রিত; স্ুখ-ছুঃখ জড়িত। নেখানে গুণ আছে, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে দোষ আছে ।_ অক্ষয়ন্দ্র সরকার ॥ 

(৬) “এখানে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাগ্ঠের সীমাচিহ্ন 
লুপ্ত হয়ে এসেছে, অধৃষ্টবাদ এবং কর্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং মংসারযাত্র৷ একসঙ্গেই 
ধাবিত হয়েছে। আবণ্তক এবং অনাবগ্তক, ব্রহ্ম এবং মৃত্পুত্তল, ছিনমূল শুষ্ক 
অতীত এবং উত্ভিন্নরকিশলয় জীবন্ত বত্মান সমান সমাদর লাভ করেছে।' 
_ রবীন্দ্রনাথ ॥ 


(৭) 'পুণ্যে পাপে ছুঃখে সুখে পতনে উথানে, 
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে ।" ববীন্দ্রনাথ | 
(৮) 'দুরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই |" রবীন্দ্রনাথ ॥ 
(৯) বর্গের সুধা আনো মত্যে সুপর্ণা, ঝর্ণা !__ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ 
(১) কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা৷ বহুদুর ! 
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেই সুরাসুর ।' 


- শেখ ফজলল করিম ॥ 


(১৯) 'আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। 
আমাদের দেশ মানবসভ্/তার স্থতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসত্যতার শ্বশান | 
আমরা উষা, তোমরা গোধুলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারে 
বিলয়। 

“আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সার্া। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের 
বদন কালো ।...তোমর! দের্ধ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, ভোমরা চঞ্চল। 
আমাদের বুদ্ধি সু্ষ্,"*.তোমাদের বুদ্ধি সুল:**। 

'তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও। আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমান 
স্থাবর, তোমাদের সমাজ ছঙ্গম। তোমাদের সুখ ছটফটানিতে, আমাদের সুখ 


বিপরীতার্থক শব ৪৭ 


বিযুনিতে। তোমার্দের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম।'_ গ্রথম চৌধুরী, 
বীরবলের হালখাতা ॥ 


প্রবাদ-প্রবচনে বিপরীতার্থক শব্দ_আগা! কেটে গৌড়ীয় জল 
দেওয়া। শালগ্রামের ওঠ! বস! সবই লমান। বজ আটুনি ফন্ক! গেরো। 


সুস্থ শরীর ব্যস্ত। ছেলের মুখে বুড়োর কথা। পাপের কড়ি প্রায়শ্চিত্ত 
যায়। ক্রোধের সময় লঘু-গুরু জ্ঞান থাকে না। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা কৰিয়। 
কাজ করিবে। আকাশ-পাতাল ভাবছ কি? অন্ধের কিবা রাবি, কিবা দ্রিন। 
নাত নকলে আসল খাস্তা। ইত্যাদি॥ 


অনুশীলনী 


১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতীর্থক শব্দ লিখ £_- 
(ক) বিস্তৃত, সঙ্কৌচ, সমষ্টি, কৃতি, স্থির, হর্ষ, সানু, শৃন্, বার্থ । 
_-ক বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৮ ॥ 

(খ) রাগ, জয়, আরোহণ, অগ্রজ, প্রনারণ, আবিভাব, শিক্ষক, ওত্তাদ, মরণ, হান, আপদ, 
তীমমিক, ক্ষয়িষণ, তন্বী, মাধু। _ক. বি মীধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৯ | 

২। একই বাক্যের মধ্যে নিয়লিখিত প্রত্যেকটি শব্দ এবং উহীর বিপরীতার্থক শবের 
ব্যবহার কর £-- 

বিষ, তৃত, স্বর্গ, হীন, আরম্ত, হাসি, বিক্ষিপ্ত, শিক্ষক, সাত্বিক। 

৩। নিম্নলিখিত পৰগুণির বিপরীত অর্থবৌধক শব্দ দ্বারা বাঁক্য রচনা কর £-- 

হর্ষ, বিরত, বর্ধমান, এহিক, মন্ধি, সমষ্টি শ্রম, প্রফুল, বিস্তৃত, সক্কোচ, হুকৃতি, স্থাবর, স্থির, শৃল্ত, 
বার্থ, উপকার, আদল, স্থষ্টি। নীরস, চঞ্চল, সাকার, মান, মধুর, বাহির, ইতর, শোক, গুপ্ত, কুটিল, 
গৌণ, গরল। ক. বি. মীধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৪ ও ১৯৪৭] 


শক গঠন ৪ কংও তদ্দিত প্রত্যন 


ক₹ৎ প্রত্যয়ান্ত শব 


ধাতুর উত্তর ভিন্ন তিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় যোগ করিয়া নৃতন শব্দ 
হয়। এই সকল প্ররত্যয়কে কৃৎ প্রত্যয় বলে। কৃৎ প্রত্যয়-যোগে যে-দকল 
শব গঠিত হয়, তাহার্দিগকে কৃদ্ন্ত পদ বলে। কৃৎ প্রত্যয় ছুই প্রকার- সংস্কৃত ও 
বাংলা । 


সংস্কৃত কু প্রত্যয় 


অ (অল্‌)- হন্‌1+অল্- বধ, স্ত+উল্-স্তব, হষ+অল্-্হর্য। এইরূপ-_ 
ভয়, ক্ষোত, স্পর্শ, ক্রোধ, রোষ, জয়, ক্রয় ইত্যাদি । 

অ (ঘএঞ.) ত্যজ4ঘঞ ত্যাগ, পচ +ঘঞ -পাক, বস্‌1ঘঞ » 
বাস। এইরূপ-_পাত, ভঙ্গ, শোক। 

অ(খল্‌)_ ছুরুগম+খল্-ছুর্গম। এইবপ- সুগম, ছৃষ্ধর | 

অ (টকৃ)_তদ্‌-দূশ+টকৃ-্তাদৃশ, সমান-দৃশ +ঘঞ.মদৃশ। এইরূপ 
- যাদ্বশ, এতাদৃশ। 

কপ. শান্ত্র+বিদ্‌+ক্কিপ -শান্ত্বিং। এইরূপ_ পরিষত, সতাসদ্‌ ইত্যাদি । 

ত (ক্ত)-_ হইয়াছে এই অর্থে কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত ই ক+ক্ত-্কৃত, ভক্ষ + 
ক্ত-ভক্ষিত। এইরূপ- মুক্ত, জ্ঞাত, খ্যাত, প্রীত, লিপ্ত, তপ্ত ইত্যাদি। এই 
“ত' প্রত্যয় ধাতুস্থ ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত হইয়া 'ট” ধ', 'ঢ' (ঢু) হইয়া যায়। 
যেমন__হ্জ +ক্ত_স্থষ্ট, লত+ক্ত-লব্ধ। এইরূপ- পৃষ্ঠ, কুষ্ঠ, সিপ্, বৃদ্ধ, রূঢ় 

ভাববাচ্যে__তিদ্‌+ক্ত-তিন্ন, পচ+ক্ত-পক্ক। এইরূপ- হীন, লীন, শীর্ণ 
ইত্যাদি। গম্+ক্ত-গত, নম্‌+্ত-নত, দন্শ 4ক্ত-্দষ্ট, রন্জ+-ক্ত-বন্ত। 

ইত- গঠ +ইত-পঠিত। এইরূপ- পতিত, চলিত, গ্রথিত। 

তব্য, অনীয়_দ17তব্য-্দাতব্য, পুঁজ +তব্য-পৃ্জিতব্য, ভূ+তব্য- 
ভবিতব্য। এইরূপ-_বক্তব্য, গন্তব্য, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, কর্তব্য, জ্ঞাতব্য । স্থব+ঁ 
অনীয়- ন্মরণীয়, দশ + অনীয় _দর্শনীয়। এইরূপ-_গঠনীয়, পৃজনীয়। 


রুৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় ৪৯ 


য--কন্ম ও তাববাচ্যে-লভ্‌+ষ-্লতভ্য, রম্‌+য-্রম্য। যোগ্যতা ব! 
৪চিত্য অর্থে দা+ষ--দেয়, বি-ধ1+য-্বিধেয় । এইরূপ- সঙ, ধ্যেয় । 

অক (ণক )_ পঠ+ণক-পাঠক, গে+ণক-্গায়ক, কৃষ1ণক-কৃষক, 
নিন্দ +ণক-্ নিন্দক | এইরূপ- দর্শক, ঘাতক, জনক, চালক ; পরি-ব্রজ +ণক- 
পরিব্রাজক। 

অন (লুযু)__কৃবাচ্যে_নন্দ+অন-্নন্দন, সাধ +অন-সাধন, বৃধ 
অন-্বর্ধন, ভীষ্‌+অন-ভীষণ। এইরূপ-_নাশন, সহন, দমন, তপন । 

অন ( লাট__অনট্‌)__ভাববাচ্যে__গম্‌+অনট গমন, ত্রম্+ অনটু- ভ্রমণ, 
সেচ+অনট্‌_সেচন। এইরূপ--শয়ন, দান, মান, স্সান, জ্ঞান, করণ, ক্রন্দন, গান 
ইত্যাদি । 

অন (যুচ.)-_ভাববাচ্যে_শ্ত্রীলিঙ্গে আ-যোগে_ দন্ত্র+অন-4আসমন্ত্রণা | 
এইবরূপ- যন্ত্রণা, কল্পনা, গণনা, বন্দনা, বাসনা, ধারণা, অনা, সাধনা, বেদনা, 
উপাসনা । 

আলু (আলুচ.)__কর্তৃবাচ্যে শীলার্ে__দয়ালু, তয়ালু, তন্্রালু। 

ইত্র করণবাচ্যে খন্+ইত্র-খাঁনত্র। এইরূপ--বহিত্র (নৌক। ), বাদিত্র, 
পবিত্র । 

ইন্‌ (ণিন্‌)__কর্তৃবাচ্যে__পুংলিঙ্গে একবচন 'ঈ" স্ত্রীলিক্গে 'ইনী" রূপ গ্রহণ 
করে! যথা মন্ত্র+ইন্‌-মন্ত্রন্-মন্ত্রী, দা+ইন্-্দায়ী, অন্ু-গম্+ইন্‌- 
শনুগামী ( পুং), স্ত্রীং_অন্ুগামিনী । এইরূপ-- অধিকারী, সংসারী, ব্যতিচারী, 
সত্যবাদী, স্তন্যপায়ী, ভাবী, মগ্পারী, মিথ্যাবাদী, ত্যাগী, অনুরাগী ইত্যাদি । 

ইযুঃ__সহ+ইফুল্সহিষুত। এইরূপ-_বধিষু, ক্ষয়িযু। 

উ-_সনন্ত পা+উ-পিপাস্থ। এইরূপ- জিজ্ঞাস, চিকীধু্ত। 

উক ( উকঞ.)__কর্তৃবাচ্যে শীলার্থে__কাম্‌+উক-্কামুক; এইরূপ 
ভাবুক, ঘাতুক। 

তা (তৃচ, তৃন্)_কর্তৃবাচ্যে-_পা+তৃচপিতাঃ এইরূপ-_মাতা, 
ছুহিতা, ভ্রাতা । দা+তৃন্-্দাতা (দাত শব )। এইরূপ-_কর্তী, ধাতা, গ্রহীতা, 
হাতা, যোদ্ধা, নিয়স্তা, নেতা! । 

€ 


৫* রচনা-চত্র 


তি (ক্তিন্‌)_-তাববাচ্যে-_মুচ +ক্তি-মুক্তি, মন্+ক্তিমতি, গম্‌+ক্তি 
-গতি, কষ +ক্তি্কৃষ্টি। এইরূপ- ক্লান্তি, খদ্ধি, সমৃদ্ধি, সৃষ্টি, তুষ্টি, গীতি, 
স্থিতি। 

ন-যত+ন-্যত্ু, যজ+ন-্যজ্ঞ। এইরূপ- প্রশ্ন, স্বপ্ন, রত 

মান (শানচ)-বিদ+মান-বিদ্ধমান। এইরূপ- ঘ্রিয়মাণ, প্রবহমান, 
দৃশ্তমান ইত্যাদি। 


বাংল ক প্রত্যয় 

অ-ছাড়+অ-্ছাড়, মার+অ-মার, হাব1অ-হার, কীদ+অ-কীাদ 
_ কীদ-কাদ (মুখ), পড়+অ-্পড়- পড়-পড় (ঘর) ইত্যাদি । 

অন নাচ+অন-নাচন, ঝাড় +অন-্বাড়ন, ঢাকৃ1অন-টাকন। 
এইরূপ- কীদন, ফোড়ন, ঝুলন, দেখন, বাধন, খাওন, গড়ন, চলন, মিলন ইত্যাদি। 

অন, না_ কীদ7না-কান্না, ঝর1না-ঝারনা, কুট্+না-কুটুনা, বাজ + 
না-বাজনা, রাধ +না-্রান্না ইত্যা্দি। 

অনী, নী, উনি, নি-_নাচ +অনী - নাচনী, ছাক+নী- ছাকনী, কুর+অনী 
সকুরনী-কুরুনী, ছ1+উনী-ছাউনী। এইরূপ- আঁটুনী, চালুনী, কীপুনি, 
কাছুনী, জলুনি ইত্যাদি। 

তান্ত-_ফল্‌+অন্ত ফলত্ত, জী+অন্ত-জীয়ন্ত। এইরূপ-_বাড়ত্ব, জাগন্ত, 
ঘুমস্ত। 

আ_তাব ও কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর 'আ" হয়। যথা রীধ+আ.স্রীধা 
(ভাত-রাধা হাড়ী), কাট্‌+আ-কাটা (কলম কাটা), রাখ +আন্রাখা 
( কথা রাখা ), চল্‌+আ.--চলা (পায়ে-চলা পথ ), গাখ.+আ-্গীথা, কাচ.+| 
কাচা (কাপড় কাচা )। 

আনি, আনী--শুন্+আনি-শুনানি, পার্+আমনি-পারানি, জাল্‌+ 
আনি-জ্ালানি, ঝলকৃ্‌+আনি-ঝলকানি। এইরূপ-_রাঙানি (চোখ রাঙানি ), 
ঝকানি, নিড়ানী, উড়ানী ইত্যাদি । 

আন, আনো-_-চালা+ আন- চালান, মানা+আন-নমানান, উড়া+আন 
স্উড়ান। এইরূপ--গড়ান, জালান, কামড়ানো, খি“চানো, বাঁধানো ইত্যাদি । 


কুৎ ও তদ্ধিত প্রত্যম ৫১ 


আই-খোদ+আই- খোদাই, ঢাল্+আই -্ঢালাউ, বাধ +আই-বীধাই। 
এইরূপ- চড়াই, উততরাই, লড়াই, ঝাড়াই, যাচাই ইত্যাদি । 

আও- ঘের+আও-ঘেরাও, পাকড়+আও-্পাকড়াও, চড়+আওন 
চড়াও । এইরূপ-_ফলাও, লাগাও ইত্যাদি । 

আইত, আত-_ডাক্‌+আইত (আত )-_ ডাকাইত, ডাকাত। 

আরা, উরী-ডুব +আরী (উরী )-ডুবারী, ভূবুবী ; ধুন্+আরী (উরী) 
সধুনারী, ধুনুরী। 

ই--ভাব ও বন্তবাচক বিশেয়ে__ঝাঁপ1ই-ঝীপি, ফাস্+ই ফাসি, হার্‌ 
+ই-্হারি, ঝার্+ই-ঝারি ইত্যা্ি। 

ক্রিয়ার ব্যতিহার বুঝাইতে-_কাড়াকাড়ি, দেখাদেখি, ধরাধরি, ছড়াছড়ি, 
হাসাহাসি । 

ইত-_-পাল্+ইত-পালিত। এইরূপ-_-জানিত, এলাধ্বিত ইত্যাদি। 

অতি, তি_-তর্+তি-তরতি, ঘাট+তি-ঘাটতি। এইরূপ- বাড়তি, 
কমতি । 

ইয়ে-পটু' অর্থে। খেল্+ইয়েখেলিয়ে, কর্‌1+ইয়ে-কবিয়ে। এইরূপ 
_-বলিয়ে, কইয়ে, গাইয়ে, নাচিয়ে, বাজিয়ে ইত্যাদি। 

উ-_উপক্রম' অর্থে। নিব+উ-নিধু নিবু, ডুব +উ-ভুবুডুবু। 

উন্ে--কীদ+উনে- কীছুনে (ছেলে), বক্‌+উনে-বকুনে (লোক ), নাচ, 
+উনে- নাচুনে (মেয়ে )। 

উয়া» ও পড় +উয়া-পড়ুয়া। এইরূপ- পড়ো (ছাত্র) প'ড়ো (বাড়ী ), 
উড়ো (চিঠি )। 

ক, অক- মুড়+ক-মোড়ক, চড় +অক-চড়ক। এইরূপ মড়ক, আটক, 
বৈঠক, চমক, ধমক ইত্যাদি । 

ইয়া, এ খা+ইয়া-খাইয়া -খেয়ে। এইরূপ- বপিয়।_ব'লে, ধুইয়া-_ 
ধুয়ে, সারিয়া_ সেরে ইত্যাদি । ৃ 

তি-_চল্‌+তি-চল্তি। এইরূপ -_চুকৃতি, ঘাটতি, গুণ্‌তি ইত্যাদি । 

ও-_'উপক্রম' অর্থে। কীদ+৩-কীাদে। কাদে! (মুখ )। এইরূপ-_পড়ো 
পড়ো ( বাড়ী ), মরে মরো৷ (ছেলে )। 


€ ২. রচনা-চতুরঙ্গ 
তদ্ধিত প্রত্যয় 


শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয়-যোগে নূতন শব্দ গঠিত হয়। 
এই সকল প্রত্যয়কে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে যে-মকল শব্দ 
গঠিত হয়, তাহার্দিগেকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। কৃৎ প্রত্যয়ের ন্যায় তদ্ধিত 
প্রত্যয়ও ছুই প্রকারের-__সংস্কৃত ও বাংল! তদ্ধিত। বাংলা তদ্ধিত আবার ছুই 
শ্রেণীতে বিতক্ত-(১) খাটি বাংল। তদ্ধিত এবং (২) বিদেশী তন্ধিত। 


সংস্কত তদ্ধিত প্রত্যয় 


অ (ঝ)-_অপত্যার্থে শব্দের উত্তর ষ্ প্রত্যয় হয়। যথা__পুত্র+ষ-পৌত্র, 
রঘু+ষ্-- রাঘব, মন্+ষ্ণ-মানব, পাও +-পাগব, কুরু+ষ- কৌরব, দুহিত 
1. দৌহিত্র । 

আয়ন (ঝ্াঁয়ন )-_তাব, সন্বন্ধীয় বা ভক্ত অর্থে। দক্ষ +ষ্ণায়ন (আয়ন) 
দাক্ষায়ণ, নর+ফ্ায়ন- নারায়ণ, কাত্য+ঝ্ায়ন-কাত্যায়ন, রাম+ষ্ণায়ন 
রামারুণ, দ্বীপ+ফ্ায়ন- দ্বৈপায়ন। 

ই (ঝিঃ)__অপত্যার্থে__সুমিরা+ি-সৌমিত্রি, দশরথ+ঞি- দাশরথি, 
রাবণ+ঝি-রাবণি। 

এয় (ঝেঃয়)__অপত্যার্থে_ কুন্তী+ষেয়-কৌন্তেয,। ভগিনী +ফ্েয়- 
তাগিনেয়, বিমাতৃ+ফ্েয় বৈমাত্রেয়, বিনতা+ফেয়- বৈনতেয়, গঙ্গাঞ্চ়ে_ 
গাঙ্গেয়, নিকা+ফ্চয়- নৈকষেয়। 

য (ঝ্ঝ)_ অপত্যার্থে দিতি+ঝ্য- দৈতা, অদ্দিতি+ফষ্য্য-আদিত্য, চণক+ 
ফ্য-চাণক্য। 

বিকার, ভাব, স্বার্থ, সম্বন্ধ, ভক্ত, উপাসক প্রতি অর্থে অপত্যার্থক 
প্রত্যয়-_ 

অ(ষ)-__ভাব কর্থে শিশ+ষ- শৈশব (শিশুর ভাব), বন্ধু+ষ- 
বান্ধব, কুশল 4&- কৌশল, মুনি+ষ-মৌন, লঘু+ষ্৫-লাঘব, সুরভি+ষ- 
সৌরন্ু, সুত্রাতা+ -সৌভ্রাত্র ৷ তিল+ষ (বিকার অর্থে )-তৈল। সম্বন্ধ 
অর্থে মনস্+ঞ-মানস, পৃথিবী+ষ -পাধিব, শরীর+ষ-শারীর। ভক্ত 


কুৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় ৫৩ 


অর্থে স্্রীষল স্তরে” শিব+ষ- শৈব, বিষুঃ+ক3- বৈষ্ণব, শক্তি ₹শাক্ত। 
স্বার্থে চোর+ষ- চৌর, কুতুহল+ষ্ণ- কৌতুহল, রক্ষঃ+ষ-রাক্ষণ। জানে 
যে এই অর্থে-স্বতি+কণলম্মার্ত; ব্যাকরণ বৈয়াকরণ। 

য (ক্ত্য)__সুজন4ষ্য-সৌজন্য (সুজনের ভাব )। এইরূপ__ত্রিলোক__ 
ত্রেলোক্য, গণপতি__গাণপত্য, প্রাচী- প্রাচ্য, সত্রাজ ( সত্রাট)-__সাম্রাজা, প্রাণ 
_ প্রামাণ্য, সম - সাম্য, সুহৃদ-_-সৌভার্দা, ভাস্কর__-ভাস্কধ, চৌর-_চৌর্য, কবি- 
কাব্য, সহিত-_ সাহিত্য, বণিজ বাণিজ্য । 

ইক (ফিক )--জানে বা অধ্য়ন করে যে, এই ঘর্থে_ন্যায়+ফ্িক- 
নৈয়ায়িক (ন্যায় জানে যে), সাহিত্য 1ঞ্িক-্সাহিত্যিক। এইরূপ-_ ইতিহাস 
_-এঁতিহামিক, ভূগোল-- ভৌগোলিক । 

উৎপন্ন অর্থে-বসন্ত+ষঞ্জিক-বাসন্তিক, সমুদ্র+ষ্িক-সামুদ্রিক। এইবপ 
_ ইহ-_এঁহিক, অকম্মাৎ_আকম্মিক, অধ্যাত্ব__ আধ্যাত্মিক, গিবি__গৈরিক। 

মাসে দেয় বা সম্পন্ন অর্থে-মাস+ষ্কিক-মাসিক। এইরূপ- বর্ষ-_বাঁধিক, 
দিন_-দৈনিক। 

ব্যবসায় বা জীবিকা অর্থে__তেল+ষ্িক--ট৩লিক (তৈলের ব্যবসা যে করে)। 
এইরূপ-_তাম্ব ল+ফ্িক-তান্বলিক, নৌ+ষফ্িক-নাবিক। 

এয় (ঝেয়)- অতিথি+ফ্চেয়-আতিথের (অতিথি-ভক্ত ), পুরুষ+ঞ্চের 
-পৌরুষেয়। 

ঈয় (শ্রীয়)-_-তাব বা সব্বন্ধীয় অর্থে প্রযুক্ত। জল+ঈয়-জলীয়, স্বর্গস+ 
ঈয়-স্বগীয়, স্ব+ঈয়-স্বীয়, স্বকীয়, রাই+ঈয় _ রাষ্ট্রীয়, শান্ত্র+ঈয় _ শাস্বীয়, রাজন্‌ 
+ঈয়-রাজকীয়, শরৎ+ঈয়- শারদীয়। 

ইন্‌, বিন্_আছে এই অর্থে_জ্ঞান+ইন্-জ্ঞানী (জ্ঞানিন্‌ শব, প্রথমার 
একবচন ), মান4+-ইন্‌-মানী, পুক্কর+ইন্‌- পুক্ষররিণী, কল্লোল + ইন্‌_ কল্লোলিনী, 
হস্ত+ইন্‌_হস্তী, শিখা +ইন্‌- শিখী, মায়া+বিন্-মায়াবী,যশস্+বিন্-যশস্বী | 

মতু, বতু-_অন্ত্র্থে এই ছুই প্রত্যয় হয়_শ4+মতু (মান্‌)-্ভ্রীমান্‌ ধী+ 
মতু (মান্‌)-ধীমান্‌, বুদ্ধি+মতু (মান্‌)-বুদ্ধিমান, জ্ঞান+বতু (বান) 
জ্ঞানবান, বিদ্যা +বতু ( বান্‌)-বিঘ্বান্‌, তেজস্+বতু (বান্‌)- তেজস্বান। 


৫৪ রচনা-চতুবঙ্গ 


আল, ইল, ল-_আছে অর্থে-রদ+আল-্বদাল (যাহাতে রদ আছে), 
ধার1আল-ধারাল, বাচ+আল-বাচাল। ইল- ফেনা+ইল-ফেনিল, 
পঙ্ক1ইল-্পক্ষিল, জটা+ইল-জটিল। ল- _-মাংস+ল-মাংসল, শ্রী+ল- 
গ্রীল, শ্তাম+ল-্শ্তামল, শীত+4ল-শীতল, মণ্তু+ল-মঞ্জুল, পিঙ্গ+ল- 
পিঙ্গল, চু +ল-চটুল। 

শ_ আছে অর্থে রোম+শ-রোমশ, লোম+শ- লোমশ, কর্ক (কণ্টক) 
+শ-কর্কশ। 

র- আছে অর্থে মধু+র-মধুর, নখ+র-নখর, পাও্‌+র-পাঙুর, 
মুখ+র-মুখর, নগ+র- নগর । 

তব, তা_তাব বা গুণ বুঝাইতে-_মহৎ+ত্বঁ-মহতু (মহতের তাব), পণ্ড 
1ত্ব-্পক্তত্, সতী+ত্ব-সতীত্বর নারী+ত্ব-্নাবীত্ব। তা _-সাধু+তা” 
সাধুতা, সরল+তা-সবলতা। এইরূপ-উদ্বার-উদ্দারতা, মূর্থ_যৃতী। 


মৌলিক__মৌলিকতা। 

ইমন্‌-_ভাবার্থে বিশেষণ শব্দের উত্তর লঘু+ইমন্‌ (ইমা )-লাখিমা, 
মহৎ+ইমন (ইমা )-মহিমা। এইরূপ-_নীল-_নীলিমা, রক্ত রক্তিমা, 
গুরু-_গরিম!। 

তর, তম- দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুক্বাইতে তর এবং 
বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে তম প্রত্যয় হয়। লঘু+তর- 
লঘুতর, লঘু+তম-লঘুতম। এইরূপ- শুত্র-শুত্রতর, শুত্রতম) প্রি 
প্রিয়তর, প্রিয়তম ; নিকৃষ্ট_নিকুষ্ঠতর, নিকৃষ্টতম । 

ঈয়ন্তু, ইন্ঠ-_ছুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'ঈয়ন্' এবং বছর মধ্যে 
একের উৎকর্ষ বুঝাইতে ইঠ্ঠ' প্রত্যয় হয়। গুরু+ঈীয়স্ুু ( ইয়ান )-গরীয়ান, 
গুর+ইষ্ঠ-্গরিষ্ঠঃ লঘু+ঈয়সু-লঘীয়ান, লঘৃ+ইষ্ঠ-্লঘিষ্ঠ; প্রশস্য+ 
ঈয়স্ম-শ্রেয়ান, প্রশস্ত+ইষ্ঠ- শ্রেষ্ঠ । বৃদ্ধ+ঈয়স্ু বর্ষীয়ান বা জ্যায়ান, 
বৃদ্ব+ই্ঠ-্বধিষঠ বা জ্যেষ্ঠ? বছু+ঈয়স্থ_ ভূয়ান, বছ+ইষ্ঠ- ভূয়িষ্ঠ। 

ইভ-জাত অথে-ফল+ইত-ফলিত, পুষ্প+ইত-পুষ্পিত, কুম্ুম+ 
ইত--কুম্ুমিত, আমোদ +ইত- আমোদিত, লজ্জা+ ইত- লঙ্জিত। 


কুৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় ৫৫ 


তন, ম, ত্য- বন্ধার্থে__পুরা+তন- পুরাতন, পূর্ব+তন- পূর্বতন, সদা 
+তন- সনাতন, চিরম্+তন-চিরন্তন। আদি+ম-আদিম, অন্ত+মন, 
অন্তিম, মধ্য+ম-মধ্যম, অগ্র+ম-অগ্রিম। পশ্চাৎ+ত্য-পাশ্চাত্য, দক্ষিণ 
+ত্য-দাক্ষিণাত্য | 

কল্প--প্রায়' এই অর্থে_মৃত+কল্প-মৃতকল্প (প্রায় মৃত), খধি+কর 
ঝষিকল্প | 

স্থানীয়--তাহার তুল্য এই অর্থে--পিতৃ+-স্থানীয়- পিতৃস্থানীয় (পিতার 
তুল্য )| এইরূপ- বন্ধু-বন্ধুস্থানীয়, মাতৃ-_মাতৃস্থানীয়। 

শালিন্‌-_অন্ত্র্ধে_গুণ+ শালিন্_গুণশালী।  এইরূপ-_ধন-_ধনশালী, 
শক্তি-_শক্তিশালী | 

আমহ (ডামহ )--পিতা অর্থে__পিতৃ+ডামহ-পিতামহ (পিতার পিতা ), 
মাতৃ+ডামহ-মাতামহ। 

মিন্ন্ব+মিন্লস্বামী, বাক+মিন্‌-বাগ্ী। 

শস্‌-_প্রায়+শস্- প্রায়শঃ, ক্রম + শস্‌ন ক্রমশই | 

সা ( চসাৎ)- অগ্নি+সাৎ-অগ্নিপাৎ, ভূমি+সাৎ- ভূমিসাৎ্, ধুলি+ 
সাৎ-ধুলিমাৎ। 

চঞ্চু-_দক্ষ অর্থে__বিদ্য।+চ্চু » বিগ্যাচঞু, তর্ক+চধু ল তর্কচঞ্চু | 

মাত্র_ পরিমাণ অর্থে__কিঞ্চিং+মাত্র- কিঞ্চিন্মাব্র, ত+-মাত্র-তন্মাত্র ৷ 

ময়- বিকার প্রতৃতি অর্থে-মৃৎ+ময়- মৃন্ময়। হেম+ময়- হেমময়, বাকৃ 
+ময়_ বাজ্বয়, চিৎ+ ময়. চিন্ময় । 

ত্র অধিকরণে-_সর্ব+ ত্র সর্বত্র, য (যদ)+-ত্র-্যত্র। এইরূপ-__তত্র, একত্র । 

তস্‌- বন্ত+তস্-বন্বতঃ স্বতাব4তস্- স্বভীবতঃ ফল+তস্-ফলতঃ। 

আকিন্‌-_এক+আকিন- একাকী | 

ধা (ধাচ), থ! (থাঁচ.)- প্রকার অর্থে_দ্বিধাল দ্বিধা, বহু +ধা- 
বহুধা, শত+-ধা-শতধা। সর্ব 1থা_ সর্বথা, অন্য+থা - অন্যথা, যদ্‌+থা যথা, 
ত€+থা- তথা । 

পা অধিকরণ অর্থে--এক-+-দা-_ একদা, সর্ব+দা1- সর্বদা । 


৫৬ রচনা-চতুরঙ্গ 


উল (ভুলচ,)- জাত অথে-_মাতৃ+ডুলচ.-মাতুল। 
ব্য_ ভ্রাতা অর্থে-_পিতৃ+ব্য- পিতৃব্য ( পিতার ভ্রাতা )। 
বাংল। তদ্ধিত প্রত্যয় 

আ--বিতিন্ন অর্থে শবের উত্তর আ. প্রত্যয়__ 

নিন্দায় বা অনাদরে - গোপাল+ অ।- গোপলা | এইরূপ- মাখনা, কেষ্টা, 
বামনা। 

সদৃশ অর্থে বাঘ+আ-্বাঘা (বাঘের সরৃশ--বাঘ! তেতুল ), হাত-তা। 
হাতা, কদম+আ1- কদমা, চাদ+আ _্টাদ1। | 

উৎপন্ন বা আগত অর্থে_ পশ্চিম+আ-পশ্চিমা। এইরূপ দক্ষিণা ব1 
দখিনা ( বাতাস্‌)। মহিষ ভয়ষ+ আ- ভয়ষ। (ঘি), চীন+আ-্চীনা। 

সম্বন্ধ অর্থে_ ভাত-4-আ- ভাতা । 

আছে অর্থে তেল+আ.-্তেলা (মাথা ), চাল+আ-চাঁল! ( চালাঘর ), 
রোগ+আ- রোগা, চাষ+আ-্চাষা, জল আছে যেখানে_জল+আ1- জল! 
( জলাভূমি ), লোনা (জল )। 

আই-_-আদর অর্থে__কানাই, বলাই, গাই, মাধাই, নিমাই । ভাবার্থে-_ 
বামন+আই-বামনাই, মিঠা+আই-্মিঠাই,। পালট+আই-পালটাই, 
বড়+আই-্বড়াই, পুষ্টি+আই-পোষ্টাই। বিশেষণ অর্থে ব! উৎপন্ন অর্থে_ 
ঢাকা+আই-্ঢাকাই ! এইরূপ-_পাটনাই, খাগড়াই, চোরাই, মোগলাই। 
পতি অর্থে- ননদ+আই - নন্দাই, বোনাই। 

আম, আমি, ( মঃ মি)-_ ভাবার্থে পাক1+আমস্পাকাম, পাকামি ; 
ঠক4আম-ঠকাম, ঠকামি; জেঠা+আম-জেঠাম, জেঠামি। নেকা+আম- 
নেকাম, নেকামি; ভদ্র4+আমি-ভদ্রামি; বাদর+আমি-বাদরামি , 
গোয়ার +আমি (উমি )-গোঁয়াতুমি। 

আর, আরী, আরি--সর্দশ অর্থে__মাঝ+আর- মাঝার, মাঝ+আরী 
(আরি )- মাঝারী, মাঝারি। এইরূপ-_ঝিয়ারী | 

আরু-_নিপুণতা, স্বভাব, আকৃতি প্রভৃতি অর্থে__দিশারু ( দিক্‌ নির্ণয়কারী ) 
বোমারু ( বোম৷ নিক্ষেপকারী ) ইত্যাদি । 


কূৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় ৫৭ 


আল- অজ্ত্যর্থে সম্বন্ধ, দেশ বা ব্যবসায় বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়-_ 

ধার +আল-ধারাল, ছুধ+আল-্ছুধাল, তেজ+আল-তেজাল। 
এইরূপ-_পেঁচাল, বাচাল, দাতাল, শণাসাল, জাকাল, জমকাল, ঝাঝাল, 
মাতাল, মাথাল, আড়াল, পাকাল। ঘোষ+4+আল- ঘোষাল (ঘোষনামক 
গ্রামে বাড়ী যাহার), কাঞ্জল+আল-কাঞ্জিলাল (কাঞ্জিল গ্রামে বাড়ী 
যাহার), কাশয়াল (কেশেল-_কাশীবাসপী ব্রাহ্মণ), গয়াল (গরালা-__- 
গয়াবাসী ব্রাহ্মণ ), রাখ + আল _ রাখাল (গরু রাখ বৃত্তি যাহার )। 

আলী, উলি-_ভাব বা স্বভাব অর্থে_চতুর+আলী -চত্ুরালী। এইরূপ 
__ঠাকুরালী, নাগরালী, সোনালী, রূপালী, ঘটকালী, মেয়েলী । 

ই, ঈ__অন্ত্যর্থে_বাগ+ঈ-রাগী। এইরূপ-_দামী, ভারী, ঢাকী, দাগী, 
তেজী, দরদী | 

আগত বা উৎপন্ন অর্থে _বৃন্গাবন+ঈ স্বৃন্দাববী। এইরূপ--গুজরাটী, 
তিব্বতী, জাপানী, কাশ্মীরী, বেনারসী, ভাগলপুরী, বিষুপুরী (তামাক ব৷ 
শাড়ী ), দেশী, বিলাতী, শাস্তিপুবী, পাটনাই, ঢাঁকাই। 

ব্যবসায় বা বৃত্তি অর্থে__তেল+ঈ-তেলী; এইরূপ-_দালালি, মাস্টারি, 
ডাক্তারি, মোক্তারী। ভাবার্থে-_বাহাছুর-ঈ- বাহাদুরী; এইরূপ__আমীরী, 
বড়মানুষী, হু'শিয়ারী, ছেলেমানুষি, বদমাইশি, চালাকি । ক্ষুদ্রার্থে-কলস--_কলছি 
(ক্ষুদ্র কলস), কাঠ__কাঠি (ছোট কাঠ), পৌটলা-_পুটুলি, কোশা- কুশি, 
দড়া_দড়ি, খোস্তা__খুস্তি ইত্যাদি । 

প্রন্থত অর্থে_পশম+ঈ-পশমী। এইরূপ- রেশমী | 

গুণবাচক বিশেষণ--হিসাব+ ঈ- হিসাবী; এইরূপ- বাদামী, বেগ্তনী, খয়েরী । 

তারিখবাচক শব্দে- সংখ্যার পুরণার্থে_পাঁচ+ই-পাঁচই।; এইরূপ _ 
সাতই, আটই, আঠারই । 

ইয়। এ-আগত বা উৎপন্ন অর্থে-_পাহাড়+ইয়া (এ) স্পাহাড়িয়। 
(পাহাড়ে ), পাড়াগ1+ইয়া (এ) -পাড়াগাইয়া৷ (পাড়াগেঁয়ে); এইরূপ-_ 
চীনে (বাদাম), শাস্তিপুরে (ধুতি), ঘাটালে (নৌকা), উত্তুরে (হাওয়া) 
ভাছুরে। 


৫৮ রচনা-চতুর 


উপজীবিকা অর্থে__কুঠার+ ইয়া. কাঠুরিয়া, কাঠুরে। এইরূপ-_জালিয়া, 
জেলে ? যুটিয়া, মুটে । 

মত এই অর্থে-পিছবর+এ- সিছুরে। 

উপকরণবাচক বিশেষণ-_ মাটি +ইয়1_মাটিয়া, মেটে; এইরুপ- বেলে, 
পাখুরে। 

'আছে যাহার এই অর্থে-অহংকার আছে যাহার--অহংকার+ এ- 
অহংকেরে ; এইরূপ--দেমাকে, ফলারে, বে-আকেলে, বাহাত্তুরে, বেলে (মাটি), 
কীকুরে (জমি )। 

তারিখবাচক শব্দে__বিশে, পঁচিশে, ছাব্বিশে, সাতাশে । 

অনাদরে - কালি-__কেলে ; এইরূপ-_ভীমে, বিশে । 

সাঘৃপ্ত অর্থে নারকুলে (কুল), জিতে (গজা)। 

অত্যন্ত অর্থে_খোশামোদ+ এ - খোশামুদে। এইরূপ-_আমুদে । 

বিশেষণবাচক অন্ুকার শবে--কন্কনে (ঠাণ্ডা ), মিটুমিটে (শয়তান), টকৃটকে, 
ঝকৃঝকে। 


উ-আদরে__রাম+উ রামু; এইরূপ- কান্স, রাধু, পাঁচু, রাণু, ছুষ্ট। 

বিশেষণ অর্থে__ নীচ, উচু, আগু, পাছু, ঢালু, চালু, তীতু। 

উয়া১ও- সন্বন্ধার্থে- ধান+উয়া - ধান্দুয়া »ধেনে!। এইরূপ - মেঠো, জ'লো, 
টুলো ( পঞ্ডিত ), টেকো, ঝ'ড়ো ( হাওয়া )। 

অনাদরে-_যাছু__ যেদো ; এইরূপ মধু- মধো, পঞ্চ- পেঁচো, রাধা_ রেধো। 

আছে এই অর্থে গৌোফ+ও-খ'ফো ; এইরূপ_-ঘেসো (মাঠ), দেঁতো, 
ভূতো| (বাড়ী ), কুঁজো, বেতো। 

গোছ-_সদৃশার্ধে_ লম্বা+গোছ -লম্বাগোছ; এইরূপ-_ মাঝারিগোছ,তদ্্রগোছ 
ইত্যাদি । 

ট, টা, টি, টা-_সাদৃশ্ঠ, সম্বন্ধ, বৃত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়-_ 

মাপ+ট-লাপট ; এইরূপ- দাপট, ধোঁয়াট, ভরাট, জমাট, গুমট ; 
ট1ঁ_চিম+ট1-চিমটা ; এইরূপ-_খেমটা, ঝাপটা, নেঙটা। টি-টা_ চিম+টি_ 
চিম্টি, শুখ ( শুক )+-টী _ শুথটি শুটকী (মাছ )। 


কুৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় ৫৯ 


টিয়১টে- ঘোলা + টিয়া _ ঘোলাটিয়া ঘোলাটে, ভাড়া+টিয়া_তাড়াটিরা 
-সতাড়াটে ; এইরূপ-- বোকাটে, হিংসুটে, তামাটে, বখাটে, রোগাটে, ঝঞ্ধাটে, 
পাঁশুটে, ক্ষ্যাপাটে, ঝগড়াটে। 

ড, আড়- ড়িয়াঃ ডে - সম্বন্ধ, ব্যবসায়, শীল প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ 

ভাঙ্গ1ড়-ভাঙ্গড়, যোগ+আড়-যোগাড়, যোগাড়ে ; বাসা+ড়িয়া- 
বাসাড়িয়া-সবাসাড়ে, সাপ+ড়িয়া- সাপুড়িয়া১সাপুড়ে। এইরূপ-_ঘেসুড়ে, 
হাতুড়ে । 

ডা, ডি__গাছ+ড়া-গাছড়া (গাছ-গাছড়া ); এইরূপ-_রাজড়া (রাজ- 
রাজড়৷ ), পাতড়া, খাগড় । 

পন।- কার্য অথবা অবস্থা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। হছুরস্ত+পন1-দুরস্তপন1) 
এইরূপ - গি্নিপনা, ম্তাকাপন, দানীপনা | 

পানা-_সাঘৃস্তার্থে। টাদ+পানা-চাদপানা ; এইরূপ- হাড়িপানা, লাল- 
পানা, ফর্সাপান]। 

মন্ত ও বস্ত--অভ্তর্থে। শ্রী+মন্ত- শ্রীমন্ত, পয়+মন্ত-পয়মন্ত, তাগ্য+ 
বস্ত-ভাগ্যবস্ত । 

ল, লা, লি- সাদৃগ্ত বুঝাইতে । আধলা, পাতলা (পাতার মত ), দীঘল, 
আধুলি। 

চা, ছ1_মত অর্থে। লাল+চা-লালচা-লালচে, আব+-ছা-আবছা 
( অভ্র আব-+ছা--মেঘের মত )। 

সই--অবধি অর্থে অথবা পূর্ণবৃদ্ধি অর্থে_বুকসই, দশাসই। 


বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয় 
বাংল! ভাষায় যেমন বহু বিদেশী শব্ধ গৃহীত হইয়াছে, তেমনি কতকগুলি বিদেশী 
(ফার্সী) প্রত্যয়ও গৃহীত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ অর্থে এগুলি প্রযুক্ত হয়। যেমন__ 
আনা, আনি-_ভাব বা কার্য বুঝাইতে। বাবু+আনা1- বাবুয়ানা, বাবু+ 
আনি-বাবুয়ানি। এইরূপ-হিন্দুয়ানি, সাহেবীয়ানা, মুন্শীয়ান। ইত্যাদি । 
খোর--খাদক বা অভ্যস্ত অর্থে। সুদ+থোর- সুদখোর। এইরূপ- নেশা- 
খোর, তামাকখোর, গাঁজাখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি । 


ও 


গর- নির্মাতা অর্থে । কারিগর । 


গিরি- ভাব, বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে। বাবুগিরি, কেরানীগিরি, দারোগাগিরি, 
ডেপুটিগিরি, পঞ্ডিতগিরি, গুরুগিরি । 


চি-_ আধার অর্থে। ধুনা+চি-ধুনচি, ধুন্ুচি। 


দান, দানি- আধার বুঝাইতে । আতরদান, আতরদাঁনি, কলমদীন, পিকদানি, 
বাতিদান, ফুলদানি ইত্যাদি । 
দার অস্তার্থে। দোকানদার, বুটিদার, মজাদার । 


বাজ--আসক্ত বা দক্ষ অর্থে। মামলাবাজ, ফাকিবাজ, ধড়িবাজ ( লৌক ) 
ইত্যাদি। 


সই, সহি-_-উপযুক্ত অর্থে। মানানসই, মানানসহি, চলনসই, লাগসই, টেকসই, 
পছন্দসই ইত্যাদি। 


অনুশীলনী 


১। কৃতপ্রতা কাহীকে বলে? কৃৎও তদ্ধিত প্রত্ায়ে পার্থক কি? খাঁটি বাংলা কুৎ ও' 
তদ্ধিত প্রতায়ের চারিটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও। 

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বুযুৎপত্তি লিখ ও শব্দগুলি স্বরচিত বাক্যে বাবহীর কর £__ 

আধুলি, নেওটা, আবছা, তুখড়, ধেনো, ফলাও, মেথো, মতি, ক্রোধ, চয়ন, জঘ, বুদ্ধি, বৈয়াকরণ, 
বাধাই, কমতি, ড্রৌপদী, আদিত্য, নৈকধেয়, দৌতা, সৌন্রাত্র, চড়াই, ভয়ষা, চতুরালি, বাবুযানি, 
পোষ্টাই, গয়ালী, মেয়েলী, ফুলদানি, লালচে, ক্ষেপাঁটে, রাবণি। 

৩। নিয়লিখিত শব্খগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর £-_ 

কানাই, বিবাঁগী, আহ্িক, সৌধ, রূপসী, ভ'ড়ার, নামতা, কাঁটারি। 

_ মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৪৬ ॥ 

৪। খাঁটি বাংল! শব্দে বিদেশী প্রত্যয় যোগের পাঁচটি উদাহরণ দিয়! তাহার! কি অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে তাহা বল। _-মীধামিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫৩। 

৫ | নিয়লিখিত প্রত্যয়গুলির নাহীযো শব্দ গঠন করিয়া কোন্‌ অর্থে প্রত্যয়গুলি প্রযুক্ত 
হইয়াছে তাহা উল্লেখ কর ৫ 

ফ, ফিক, ত্ব, তা, আই, উনি, আ, ই, ঈ, লি চি, পাঁনা, তর, গর, পনা, এ, আন, শিরি, বাঁজ, 
চে, দানি। 

৬। 'আরি'-র তদ্ধিত ও কৃদন্ত প্রয়োগ প্রদর্শন কর। 





বিশেষ্য 


অগ্নি 

অবধান 
অতিথি 
অধ্যাত্ব 


অরণ্য 
অধুন! 


অকন্মাৎ 
অংশ 


আদি 
আরোহণ 
আশ 


আশ্বাস 


ইচ্ছা 
ইহ 
উৎকর্ষ 
উদ্যম 


পদ-পন্নিবর্তন 


বিশেষ্য হইতে বিশেষণ 
বিশেষণ ৷ বিশেষ্য 
আগ্রেয় উৎসর্গ 
অবহিত উ'দ্বগ 
আতিথেয় উন্মাদ 
আধ্যাত্মিক উদ্ভব 
অভ্যস্ত | খাষি 
আবণ্য কাজ 
অগ্যতন কায় 
অধুনাতন । কাঠ 
অস্ত্য | কলঙ্ক 
আকম্মিক কুলো 
আংশিক কুল 
আত্মীয় কোপ 
আছ্য, আদিম কোণ 
আর গ্রাম 
অ'াশটে গ্রাস 
আসীন গুহা 
আহত গোপন 
আশ্বস্ত গা 
আহত গাছ 
এচ্ছিক, ইষ্ট গুণ 
এহিক গ্রহণ 
উৎকৃষ্ট ঘর 
উদ্যত চোর 


বিশেষণ 


উৎস্থষ্ট 
উদ্বিগ্ন 
উন্মত্ত 
উদ্ভুত 
আর্ষ 
কেজো 
কায়িক 
কেঠো 
কলঙ্কিত 
কুলোপান৷ 


কুলীন, কৌলিক 
কুপিত, কোপন 


কুণে 
গ্রাম্য 
গ্রস্ত 
গুহ 
গোপনীয় 
গেঁয়ে৷ 
গ্েছে৷ 
গুণী 
গৃহীত 
ঘরোয়। 
চোরাই 


৬২ 


চির 


চক্ষু 
চাদর 
ছুচ 
জটা 
জল 
জগং 
জর 


বাগড়া 


ঢাকা 
তাম৷ 


তীর 


দংশন 


০ 


রচনা-চতুর্ 


বিশেষণ 


চিরন্তন 
চামসা 
চাক্ষুষ 
চাদপানা 
ছুচাল 
জটিল 
জ'লো 
জাগতিক 
জীর্ণ 
ঝ'ড়ো৷ 
ঝগড়াটে 
ডুবো (জাহাজ) 
ঢাকাই 
তামাটে 
তন্দ্রালু 
তীরন্দাজ 
তেজালে! 
তেজন্বী, তেজী 
দরদী 

দষ্ট 

দৈব 

দ্াহা 
দত্তর 
দাম্পত্য 
দবাস্তিক 
দাতাল 


বিশেষ্য 
ছ্ধ 

ধার 

ধাতু 
ধোয়া 
ধান 
হাস 
নিদাঘ 
নিন্দা 
নিয়ম 


নিদ্রা 


প্রমাদ 
পাহাড় 


পড়া 
পড়া ( পত্‌) 
পাক 

পান 

প্রণাম 


প্রসাদ 


পৃথিবী 
পিতা 


পুর 


বিশেষণ 


দুধাল (গাই ) 
ধারালে। 

ধাতব 
ধোয়াটে 
ধেনো 

যত 

নৈদাঘ 
নিন্দিত 
নিয়মিত 

নষ্ট, নশ্বর 
নিদ্ধালু 

পয়মন্ত 

প্রমত্ত 
পাহাড়ে, 
পাহাড়ী 
পড়ুয়া 

পড়ন্ত (বেলা) 
পঞ্চ, পাচ্য 
পীত, পেয়, পানীয় 
প্রণম্য, প্রণত 
পঙ্ষিল 

প্রপন্ন 

পাথিব 
পৈতৃক 

পাশবু 

পৌর 


পরলোক 


ফুল 
ফেন 
বুদ্ধি 
বাযু 
বস্ত 
বপন 
বচন 
ব্যাঘাত 


বাঘ 


বিধি 
বিধান 
বিশেষ 
বিশ্বজন 


ভ্রম 
ভঙ্গ 
তগবান্‌ 
ভূগোল 
ভেদে 
ভোগ 


বিশেষণ 
পুষ্পিত 
পারলৌকিক 
ফলন্ত 
ফুলেল 
ফেনিল 
বুদ্ধিনান 
বায়বীয় 
বাস্তব 
উপ্ত 
উক্ত 
ব্যাহত 
বন্য 
বাঘা 
বেগুনী 
বৈধ 
বিধেয় 
বিশিষ্ট 
বিশ্বনীন 
বৈদিক 
তাড়াটে 
্রাস্ত 
ভঙ্গুর, তথ 
ভাগবত 
ভৌগোলিক 
ভেগ্া, ভিন্ন 
ভুক্ত, তোজ্য 


পদ-পরিবর্তন 
বিশেষ্য 
ভয় 
[ভূত 
তাত 
মাছ 
মাঠ 
মাপ 
মামলা 
মুখ 
মেয়ে 
মৃৎ 
মন 
মাটি 
মোঘল 
নু 
মাংস 
মোহ 
রোষ 
রুচি 
রূপ! 
লোম 
লয় 
লেহন 
শ্রদ্ধা 
শাপ 
শ্ 


ঞ্ 


শাস 





সলিল পিসী শশী স্পস্ট লি ক্লিট ৯৯৯১৯৪৪০০৬০: 


৬৩ 


বিশেষণ 
ভীত 
ভৌতিক, ভূতুড়ে 
তেতো 
মেছো 
মেঠো 
মাপসই 
মামলাবাজ 
মৌখিক, মুখব 
মেযেলী 
মন্ময 
মানসিক 
মেটে 
মোঘলাই 
মধুর, মাধব 
মাংসল 
মুগ্ধ, মৃঢ 
কুট 
রোচক, রুচির 
রূপালী 
লোমশ 
লীন 
লেহা 
শ্রদ্ধেয় 
শণ্ত 
শিট 
শসাল 


৬৪ 


শোষ 
শিব 
শক্তি 
শহর 
বর্ণ 


সর্বভূমি 


স্পর্শ 
নন্ধ্যা 


স্বপ্ন 


বিশেষণ 
অধিক 


অনুকুল 
উৎকৃষ্ট 
উদ্ধত 
উদশীর্ণ 
উচিত 


খু 


বিশেষণ বিশেষ্য 
শ্রীল সমাস 
শু র্য 
শৈব সভা 
শাক্ত, শক্ত স্ৃতা 
শহুরে সাতার 
স্বণসয় স্মেহ 
সার্বতৌম তব 
স্তস্তিত হৃদয 
পুষ্ট স্পৃ্য হোম 
সান্ধ্য হিংসা 
স্বদেশী হ্মেন্ত 
সুপ্ত হাট 
সন্দিপ্ধ, সন্দিহান | হাভাত 
সোনালী হুশ 
বিশেষণ হইতে বিশেষ্য 
বিশেষ্য বিশেষণ 
আধিক্য এক 
অরুণিমা একগু য়ে 
আলম্ত কুপণ 
আনুকূল্য কঠিন 
উৎকর্ষ কপট 
ওদ্বত্য কুড়ে 
উদ্দিগিরণ কাতর 
ওচিত্য ক্লীব 
ওকালতি 
খজুতা, আর্জব গুরু 


বিশেষণ 


সৌর 


স্থৃতী 
সাঁতার 
মিগ্ধ 
স্বত 
হ্‌দ 


হিংস্র 
হৈমস্তিক 
হেটো, হাটুরে 
হাতাতে 


বিশেষ্য 
এক্য 
একগু'য়েমি 
কার্পণ্য 


কপটত কাপট্য 
কুড়েমি 
কাতবরত। 

ক্ৈব্য, কলীবত্, 
র্লীবতা 

গৌরব, গুরুত্ব 


পদ-পরিবর্তন 


৬৫ 

বিশেষণ বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষ্য 
গোঁড়া গৌড়ামি বুদ্ধিমান বুদ্ধিমত্তা 
গোয়ার গৌয়ারতমি বিচিত্র বিচিত্রতা, বৈচিত্র্য 
গরীব গরীবান। বিকীর্ণ বিকিরণ 
ঘটক ঘটকালি ভুক্ত তোজন, ভোগ 
চঞ্চল চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য ভগ্ন ভঙ্গ, ভ্ীন 
চালাক চালাকি মন্দ মান্দ্য, মন্দত্ব 
চতুর চতুরালি, চাতুরী, মধুর মধুরতা, মাধুর্য, মাধুরী 

চাতুর্য ! মহাম্া মাহাস্ম্য 
চেতন চৈতন্য ' মহৎ মনত 
জড় জড়তা, জাড্য বক্ত বক্তিম, রাগ 
তরুণ তারুণ্য, তরু ণিমা লঘু লঘিমা, লঘুশা, 
দরিদ্র 'রিপ্রতা। দারিদ্রা লাঘব 
দীর্ঘ দৈর্ঘ্য শিথিল শৈথিলা 
দীন দীনতা, দৈন্য শীত শৈত্য 
ধীর ধৈর্য শূর শোর্য 
নিরাশ নৈরাগ্ত সুষ্ঠ সৌষ্ঠব 
নীল নীলিমা, নীলত্ত ' সহায় সহায়তা, সাহায্য 
প্রচুর প্রাচ্র্য | সারবান সাত্বত্ত। 
বড় বড়াই ৷ সৎ নত্তা, সত 
বেহায়া বেহায়াপন! ূ হুশিয়ার হুশিয়ারি 

অনুশীলনী 


১। নিম্মলিখিত বিশেষা পদগুলিকে বিশেষণ পর্দে পরিণত করিধ] উহাদের প্রত্যেকটির ছারা 
এক একটি বাঁকা রচনা কর £-- 
যশঃ, বাঁক, পুকষ, মৃত, অধ্যয়ন, প্রার্থনা, পান, কামন!, উপলব্ধি, আঘাত, সাহিত্য, পবিচয, 
বাযু, শ্রম, আরোহণ, বিদ্বাৎ, গান, কৌত্রহল। _ক বি মাধ্যমিক বাংল], ১৯৩১, "৩৩ ৩৬ 
৫ 


৬৬ রচনা-চতুরঙ্গ 


২। নিক্নোদ্ধ'ত বিশেষণ পদগুলিকে বিশেষ্ক পদে রূপান্তরিত করিয়া উহাদের সাহায্যে এক 
একটি বাক্য রচন1 কর ৫ 

বাবু, প্রণীত, নিষ্ষমণ, মধুর, প্রপীড়িত, আহত, হুগদ্ধ, অনাদূত, দক্ষ, বিপ্রলন্ধা, পরাত্রান্ত, 
অনভ্যন্ত। _ক. বি মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৩১, "৩৭ ॥ 

৩। নিমের বিশে পদগুলিকে বিশেষণে এবং বিশেধণ পদগুলিকে বিশেষ্ধে রূপান্তরিত কর£_- 

উচিত, আরঢ়, সংখা, বস্তু, বৃষ, বিহিত, প্রসন্ন, সংকুন্ধ, ধ্যান, বাধু, আসন, ফেন, মুখ, অবসন্ন, 
ব্যাহত, ইষ্ট, বৈধ। _ মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪২,?৪৪ | 

৪। নিপ্নের বিশেষ্য পদগুলিকে বিশেষণে রূপান্তরিত করিয়া উহাদের সাহায্যে বাক্য 
রচন। কর £-_ 

নিশা, বচন, বাঁধু, হুর্য, ঘব, ছু, ধান, মাঠ । ক বি মাধামিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫০ ॥ 


স্বী-প্রত্যয় 


বাংলা ভাষায় কতকগুলি বিশেষ শব্ধ তিন্ন, প্রত্যয় বা বিভক্তি দ্বারা লিঙ্গের 
পার্থক্য প্রকাশ করা হয় না। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু সর্বদাই লিঙ্গ-বিভেদ প্রদর্শনের 
জন্য বিশেষ প্রত্যয় ও বিভক্তির প্রয়োগ বর্তমান । 

বাংলা ভাষায়,_বিশেষত চলিত বাংলায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই" লিঙ্গতেদে 
প্রত্যয়ের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। "সুন্দর ছেলে, "সুন্দর মেয়ে”; 'লঙ্ষমী ছেলে", 
'লগ্্মী মেয়ে? ; 'বড় ছেলে', বড় বউ”, “বড় গাছ", 'বড় ফুল'-_-এ সবই বাংলায় 
চলিত। যে-সকল রচনা চলিত বাংলা ঘেঁষা, তাহাতেও এই রীতি অনুস্থত 
হইতে দেখা যায়। কিন্তু রচনা যখন গুরুগন্তীর ও সংস্কৃতের অন্ুকারী হইয়! 
উঠে, কিংবা রচনাকে যখন ওজোগুণান্বিত করিয়া তুলিতে হয়, তখন স্ত্রী-প্রত্যয়ের 
প্রয়োগ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন_ সুন্দরী কন্যা, বিদ্বান পুরুষ-__বিদুধী 
নারী, মহতী নভা, মহীয়পী মহিলা, রোরুগ্ঘমানা বালিকা, মুন্না মৃতি, স্সেহময়ী 
মাতা, সন্তাপহারিণী নিদ্রা, ন্ুখময়ী উধ্া, প্রধানা নায়িকা, বিরহবিধুর। রাধা, 
একাকিনা শোকাকুল মতা, রক্লগর্ড। জননী, মুখরা স্ত্রী, সাধবা নারী ইত্যাদি। 
আ-কারান্ত ও ঈ-কারাস্ত এবং তি-প্রত্যয়ান্ত অনেক বন্ত ও ভাবব্যঞ্রক বিশেন্ঠ 
শব্দ সংস্কৃতে শ্রীলি্গ। বাংলায় সেই সকল শব্ের বিশেষণ সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী 


্ত্রী-প্রত্যয় ৬৭ 


সত্রীলিঙ্গবাচক হইয়া থাকে । যথা-__অর্থকরী বিদ্যা, সর্বংসহা ধরিত্রী, ্বর্ণময়ী কাশী, 
তমিত্রা রজনী বা যামিনী, ঘোরা যামিনী, একাস্তিকী নিষ্ঠা, অচলা তক্তি, পুষ্পমযী 
লতা, বেগবতী নদী, চঞ্চল! ক্ষণপ্রভা, আশা কুহকিনী । 

পুংলিঙ্গ শবকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবতিত করিতে হইলে নী, আনী, ইনী, উনী, 
আঃ ইকা প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় যোগ করিতে হয়, উহাদিগকে স্ত্রী-প্রত্যয় 
বলে। 

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে রূপভেদ তিন প্রকারে হয়, ধা ৫ 

১। স্ত্রীপপ্রতায় যোগে £__দেব-দবী, বাঁলক-_বালিকা, কামার_- 
কামারনী। 

২। বিভিন্ন শব্ধ প্রযোগে £__সাহেব-_বিবি, নবাব-_ বেগম, বর--বধু। 

৩। পুরুষবাচক বা স্বাবাচক শব্দ যোগে $-_ এঁড়েবাছুব__বকৃনাবাছুব, 
হুলোবিড়াল-_মেনিবিড়াল, পুক্রুষমানুষ--মেযেমানুষ, গোসাই-_মা-গোসীই, 
গোসাই-গরিন্লী | 


বাংল। স্ত্ী-প্রত্যয় 


জাতি বা পত্রী অর্থে নী, আনী, ইনী প্রগ্যয় £__মঘরা-ময্বরানী, বেদে-_- 
বেদেনী, জেলে-_-জেলেনী, খোর -খোট্রানী, নাপিত-_নাপিতানী, মেথব__ 
মেখরানী, কলু-_কলুনী, উড়ে__উড়েনী, বাঘ-_বাধিনী, সাপ-_সাঁপিনী, অভাগা__ 
অভাগিনী, পাগল __পাগলিনী, ঠাকুর--ঠাকুরাশী, কাঙাল-_কাঙালিনী, মাস্টার __ 
মাস্টারনী, মালী _মালিণী ইত্যাদি । 
বাংলায় ননদদিনী, কুরঙ্গিনী, চাতকিনী, নটিনী, অতাগিনী, অনাখিনী, মাতঙ্গিনী, 
প্রভৃতি স্ত্রী প্রত্য়ান্ত শবগুলি ব্যাকরণশুদ্ধ ন! হইলেও শুদ্ধ হিনাবে চলিযা গিয়াছে। 
ঈ-_জাতি বা! পত্বী অর্থে 
খেঁকশিয়াল__বেঁকশিযালী, বাুন-_বাম্‌্নী, দেব-__দেবী, ছাঁগল-_ছাগলী, 
ব্যাঙ্গমা-_বাঙ্গমী, বাদর-_বীদরী, শাল - শালী, খুড়া-_খুড়ী, ঝুঁছুলে _কুঁইলী। 
আ--জাতি বা পত্রী অর্থে 
লাহেব-__সাহেবা, অগ্সর--অপ্মর!। 


৭ রচনা-চতুরজ 


পুংলিজ স্্রীলিঙ্ পুংলিজ স্্রীলিঙ্ 


মধ্যম মধ্যমা সভাপতি সভানেত্রী 
মন্ত্রী মন্ত্রিণী সাহেব বিবি, মেম 
মেধাবী মেধাবিনী স্বকেশ স্থকেশী 
বীর বীরাঙ্গনা ত্য সুর্যা, সুরী 
রায় রায়গৃহিণী ( _কুস্তী) 
রাষ্্পতি রাইনেত্রী ্বর্গত স্বর্গতা 
শুক সারী হিংসুটে হিংসুটী 

[ পত্রী বুঝাইতে ] [ স্ত্রীজাতি বুঝাইতে ] 
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াণী ক্ষত্রিয়া 
জোলা জুলনী - 
দাদা বৌদি দিদি 
নিন ] জা ননদ 
ভশুর 
বরুণ বরুণানী, বারুণী - 
বৈগ্ত বৈগ্তানী বৈশ্তা 
বাদশাহ বেগম বেগম 
তাই ভাজ বোন 
রুদ্র রুদ্রাণী - 
শাহজাদ। বেগম শাহজাদী 
শূড্র শূদ্রী ৃত্রাণী, শৃ্র 

উপসর্গ 


ধাতুর বা শৰের পূর্বে যুক্ত হইয়া যে-সমস্ত অব্যন্ন নৃতন নৃতন অর্থের সৃষ্টি করে, 
তাহাদিগকে উপসর্গ বলে। যেমন-_আ-গত, বি-দেশ, পরি-ভ্রমণ ইত্যাদি । 

উপসর্গের দ্বারা ধাতুর অর্থ পরিবন্তিত হইয়া যায়; যথা ঃ-_ন্ধ ধাতুর অর্থ হরণ 
করা; কিন্ত প্র+হ ধাতুর অর্থ প্রহার, এইরূপ দং+হৃ (সংহার )-হত্যা করা, 
বি+হৃ (বিহার )- ভ্রমণ করা, পরি+হ্ ( পরিহার )- ত্যাগ করা । 


উপসর্গ ৭১ 


সংস্কৃতে ২০টি উপসর্গ আছে, যথা ঃ- প্র, পরা, অপ, সম্‌, নি, অব, অনু, নির্‌, 
দূর, বি, অধ, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অতি, অপ্রি, উপ, আ। 

এই উপসর্গগুলির কার্ধ তিন প্রকার । কখনও ইহারা ধাতুর অর্থের পরিবর্তন 
সাধন করে, কখনও তাহার তনুবর্তন করে, আবার কখনও বা তাহাব অর্থকে 
বিশিষ্ট করিয়া দেয় । 


সংঙ্কত উপসর্গের প্রয়োগ 

প্র-উৎকর্ষ, আধিকা, সম্দুখে, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি অর্থে_ প্রভূত, প্রকট, প্রয়াপ, 
প্রকৃষ্ট, প্রগতি, প্রতাপ। 

পরা-আতিশযা, বাতিক্রম, অনার্দর প্রন অর্থে -পবাক্রম, পরায়ণ, 
পরাভব | 

অপ- বিয়োগ, বৈপরীত্য, বিকৃতি প্রভৃতি অর্থে- অপমান, অপনোদন, 
অপলাপ, অপচয়, অপভ্রংশ ৷ 

সম্__সম্যক্‌, সঙ্গত, আভিমুখ্য প্রস্তুতি অর্থে- সম্ভাষণ, সম্মুখ, সম্ভব । 

নি_ নিশ্চয়, নিষেধ, নিন্দা, নিয়ত, অভাব, অতিশয় ইত্যাদি অর্থে_-নিদর্শন, 
নিয়ম, নিবৃত্তি, নিকৃষ্ট, নিগ্রহ, নিষত, নিধি, নিখুঁত, নিদয়। 

অব- নিয়, ঘ্বণ! ইত্যাদি অর্থে_অবতরণ, অবরোহণ, অবজ্ঞা, অবহেলা । 

অনু- পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, সম্যক, অনুকার, বীক্সা অর্থে অনুজ, অনুরূপ, অনুবাদ, 
অনুক্ষণ, অনুর্দিন, অনুসন্ধান, অনুমান । 

নির্‌-_অভাব, নিশ্চয়, অতিশয়, প্রভৃতি অর্থে_নিরণ়, নিরব, নির্দোষ । 

দুর মন্দ, দুঃখ, নিষিদ্ধ অর্থে__নিরন্ন, দুংশাসন, দুঃসহ, ছুরদৃষট, দুশ্চিন্তা । 

বি- সম্যক, বিরুদ্ধ অর্থে_বিজ্ঞান, বিখ্যাত, বিপক্ষ, বিকার । 

অধি- উপরি, আধিপত্য অর্থে-_ অধিত্যকা, অধিরোহণী (সোপান )। 

স্্_মঙগল, সৌন্দর্য, উত্তমরূপ অর্থে__সুখবর, সুকুমার, সুভাষিত। 

উদ্ু-__উপরে, বাহিরে, অতিশয়, অভাব অর্থে__উৎক্ষিপ্ত, উন্নত, উচ্চারণ, 
উত্তপ্ত, উচ্চৃঙ্ঘল। 

পরি- চতুর্দিকে, সম্পূর্ণরূপে, দৌষকীর্ভন, সম্যক প্রস্থতি অর্ধে__পরিক্ষিপ্ত, 
পরিচয়, পরিখা, পরিবাদ, পরিপন্থী, পরিতাপ। 


ই রচনা-চতুরঙ 


প্রতি__বিপরীতভাবে, পশ্চাঞ্, বীগ্সা, অনুরূপ অর্থে_ প্রতিক্রিয়া, প্রতিকূল, 
প্রতীচী, প্রতি দন, প্রতিমৃতি ৷ 

অভি-_ সম্মুখ, উত্তম, দিক, সম্যক্‌, চিহ্ন প্রভৃতি অর্থে__ অভিযান, অভিজাত, 
অতিমুখ, অজ্ঞ, অভিজ্ঞান । 

অতি- অধিক, অনুচিত, বিগত অর্ধে_-অতিশয়, অতিরিক্ত, অতিবৃষ্টি, 
অত্াচার, অতীত । 

অপি-- বাংলা ভাষায় বিশেষ প্রয়োগ নাই-_অগ্যাপি, যগ্পি, তথাপি । 

উপ-_দিকে, নিকটে, সাঘৃশ্ঠ, ক্ষুদ্র প্রভৃতি অর্থে_উপকুল, উপকথা, উপবন, 
উপগাহ | 

আ- ঈষৎ, সমাক্‌, সীম, অর্থে- আরক্ত, আনত, আগত, আজন্ম, আকর্ণ। 

বাংল। উপসর্গ 

অ।, অনা, জ-ন।' অথব| 'কুৎদিত' অর্থে। আলুনি, আধোয়া, আকীড়া, 
অবেলা, অজানা, অনান।, আঘাটা, অখুশী, আকথা, অনামুখ, অনাসষ্টি ইত্যাদি । 

আ, অ_ প্রকৃষ্ট অর্থে বা সানৃশ্যার্থে। অঘোর (নিদ্রা), আকাঠ (মূর্খ )। 

কু নিন্দনীয় অর্থে । একাজ, কুবচন, কুনজর, কুকথ| ইত্যাদি । 

দর- ঈষৎ অর্থে । দর-কীচা, দর-পপাক্ত ( অর্ধপন্ক )। 

নি_না' অর্বে। নিখুত, নিদয়, নিলা ইত্যাদি । 

পাতি - ক্ষুদ' আর্থে। পাতিকুয়া, পাতিলের, পাতিকাক। 

বি, বেন" অগে | বিজোড, বিভুই, বে-টাইম, বেহেড,। 

ভর, ভরা পুর্ণ অর্থে । ভর-্ীঝ, ভরপেট, ভরা-যৌবন ইত্যাদি । 

স-সহিত' অর্থে। সতৃষ্ণ, সজোরে ইত্যাদি । 

স্্__'প্রশংসার যোগ্য অর্থে । সুজন, সুষ্টাদ, সুডৌল, স্ুনজর, সুনাম । 

হা1_বিগতার্থে' ৷ হাঘরে (গৃহবিহীন ), হাভাতে ইত্যাদি । 


বিদেশী উপসর্গ 
কতকগুলি ফারসী শব্ধ ও অব্যয় বাংল! শব্দে উপসর্গরূপে ব্যবহ্থত হইয়! থাকে। 
বথা-_ 
গর (ন! অর্থে )__গররাজী, গরহাজির, গরমিল । 


কারক-বিতক্তি ৭৩ 


দ্র (নিমস্থ অর্থে )--দরপত্তনি। 

ফি (প্রত্যেক অর্থে )-__ফি-দিন, ফি-সন। 

নে (না অর্থে)_-বেচাল, বে-রসিক, বেহাত, বে-টাইম, বে-ঘোরে, বে-মক্কা, 
বে-বন্দোবস্ত | 

হর ('প্রত্যেক' বা 'সর্ব' অর্থে )__হররোজ, হরবোলা, হবদিন, হরসাল, 
হরঘড়ি । 

ইংরাজী 1,০৫-_ "হেড 'উধ্ব তন অর্থে বাংলায় উপসর্রূপে করেকটি শবের 
সহিতও ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে। যেন__হেড-পগ্তিত, হেড-মৌলবী, ভেড-মু্তরী, 
হেড-চাপরাসী ইত্যাদি । 


ক্রান্ত্রক-নিভক্তি 


বাক্যমধ্যে ক্রিয়া পদের সহিত বিশেষ্য অথবা সর্বনাম পদেব যে বিশেষ সম্বন্ধ 
থাকে তাহাকে কারক বলে। 
রাম কাগজে তুলি দিয়। ছবি জীকিতেছে। 
এই বাক্যে বিশেষ্য পদ চারিটি।- রাম, কাগজ, তুলি, ছবি। 
'আকিতেছে'_পদটি ক্রিঘ্না। সুতরাং ক্রিয়ার সহিত বিশেম্ত পদগুপিব সম্বন্ধ 
এইরূপ 
(১) রাম- (ক্রিয়ার সহিত কতৃসন্বন্ধ )-কওকারক। 
(২) ছবি-(ক্রিয়ার সহিত কর্মসন্বন্ধ )- কর্মকারক। 
(৩) তুলি (দিয়া) ক্রিয়ার সহিত উপায় বা করণের সন্বন্ধ) 
-করণকারক। 
(8) কাগজে-_(ক্রিয়ার আধার বা স্থান বুঝাইতেছে ) 
ৃ্‌ --আধার বা অধিকরণ সন্বন্ধ। 
যু ঘর হইতে বাহির হইয়। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিল। 
এই বাক্যে “ঘরঃ এই বিশেষ্য দ্বারা ক্রিয়ার স্থান পরিবর্তন বুঝাইতেছে, সুতরাং 
ইহার সহিত ক্রিয়ার স্থানচ্যুতি বা অপাদান সন্বন্ধ (অপাদান কারক ); এবং 


৭৪ রচনা-চতুরঙ্গ 


“ভিক্ষুককে এই বিশেষ্য পদটি “দিল? এই ক্রিয়ার পাত্রকে বুঝাইতেছে। সুতরাং 
উহার সহিত ক্রিয়ার জম্প্রদান সম্বন্ধ । 

সুতরাং দেখা গেল, বাক্যমধ্যস্থ ক্রিয়া পদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পর্দের 
মোটাযুটি এই ছয় রকম সম্বন্ধ হইতে পারে £ কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, 
অপাদান, অধিকরণ । 

ক্রিয়া পদ ভিন্ন অন্যান্য পদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে মন্বন্ধ 
তাহা কারক পদ-বাচ্য নহে। যেমন গাছের ফুল”; 'ন্দীর মাছ'__এই বাক্যাংশ 
দুইটিতে ক্রিয়ার স্থান নাই। এক বিশেষ্য পদের সহিত অন্য বিশেষ্য পদের অন্বয় 
বা সম্বন্ধ '-এর'_ এই বিভক্তির দ্বার! দেখান হইয়াছে । সুতরাং 'গাছ' ও 'নদী' 
এখানে সম্ধন্ধা পর্দ,_-কারক নহে । 


করৃকারক 

যে করে ব| ঘাহা তয়, তাহা কণ্ঠা। যথা এস খেলিঠেছে। এখানে 
“সে' কতা । 

কর্তৃকারক্ে প্রথমা কর্তৃবাচ্যে করায় প্রথমা বিভক্তি হয়; যথা 
ফুল ফোটে। পাখী গান করে। ঈশ্বর আছেন। “জীবন আমায় দেয়নি 
যাহা মরণ দেবে সগৌরবে ।৮_ কালিদাস রায় ॥ 

কর্তৃকারকে দ্বিতীয়াকর্ম ও ভাববাচ্যে কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; 
যথা 

কর্মবাচ্য- তোমাকে একথা শুনিতে হইবে। 

তাববাচ্য__তাহাকে যাইতে হইবে। 

কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি-_কর্মবাচ্যে কতৃকারকে তৃতীয়া বিতক্তি 
হয়; যথা আমাদারা এ কাজ হইবে না। রাম কতৃক রাবণ নিহত 
হইয়াছিল। কর্মবাচ্যে তৃতীয়া বিভ্তক্তিযুক্ত কর্তৃপদ্ প্রধানরূপে উক্ত হয় না 
বলিয়া উহাকে অন্ুস্ত কত বলে। 

কৃকারকে বন্ঠী-কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে কখনও কখনও কর্তৃকারকে 
ষষ্ঠী বিভক্তি হয়? যথা_-কর্মবাচ্য-_ আমার বই পড়া হইয়াছে। 

তাববাচ্য-- আমার খাওয়া হয় নাই। 


কারক-বিভক্তি ৭৫ 


কতৃ'কারকে সপগুমী_কর্তৃবাচ্যে কর্তায় কখনও কখনও সপ্তমী বিভক্তি 
হয়? যথা-গ্ীধায় খায় পাকা কলা, শুঁয়রে খায় পান”; “পাগলে কি 
না-বলে, ছাগলে কি না-খায়” ; “গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?+_- 
হেমচন্দ্র ॥ গরুতে দুধ দেয় । 


কর্মকারক 

কর্ষকারক- কর্তা যাহা করে, তাহাকে কর্মকারক বলে। যথা--“বাম 
বই পড়িতেছে»__ এখানে 'বই' কর্মকারক। 

কত্তৃবাচ্যে কর্মকারকে দ্বিতীয়! বিভক্তি হয়; যথা- প্রসন্ন ডাক্তারকে 
ডাকিয়া! আনে! । 

কর্ষে প্রথমা _কর্মবাগে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়; যথা-_ব্যাসদেব 
মহাভারত রচনা কবিয়াছেন। বাঘ শিকাৰ কর। মশা মারতে কামান দাগা। 
“গ্যাকর। ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেবে! দানা 1৮__ছড়া ॥ 

কর্ষে পঞ্চমী _কর্কারকে অনেক সময় পঞ্চমী বিশক্তি হয়; যথা_- “বাহির 
হইতে ( বাহিরটাকে দ্রেখিয়৷ ) আঁশুতোষকে অত্যন্ত দাস্তিক তাবিতাম |” 

কর্মে ষষ্ঠী আমাদের খেতে দিন। 

“এ হেন বধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায় 
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ।”_চণ্ীদাস ॥ 
কর্মে সগুতমী_ পুলিসে খবর দাও। 
“ডাক্‌ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে 
দেখবো সে উপাধি নিলে 
কটা কেন'র জবাব শিখে 1৮ 
_ রজনীকান্ত সেন ॥ 

লকর্মক ক্রিয়। ও অকর্মক ক্রিয়া যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাহা সকর্মক 
ক্রিয়া। যেমন, মা ছেলেটাকে চাদ দেখাইতেছেন। বন্ধুকে বিশ্বাস করিবে। 

যে ক্রিয়ার কর্ম নাই, তাহা অকর্মক ক্রিয়া। যেমন, (১) শিশুটি 
ঘুমাইতেছে। (২) আকাশে টাদ উঠিয়াছে।_এই ছুই দৃষটান্তে ক্রিয়ার 
কোন কর্ণ নাই। 


৭৬ রচনা-চতুরঙ 


দ্বিকর্মক ক্রিয়াঁ যে ক্রিয়ার ছুইটি কর্ম থাকে, তাহাকে দ্বিকর্মক ক্তরিয়ী' 
বলে। দ্বিকর্ণক ক্রিয়ার দুইটি কর্ণের নাম গৌণ কর্ম ও মুখ্য কর্ম। মুখ্য 
কর্ম অর্থপ্রধান কর্ম। এইটি না থাকিলে ক্রিয়ার কার্য কখনও পূর্ণতাপ্রাপ্ত 
হয় না। মুখ্য কর্ষে বিভক্তি বসে না। মুখ্য কর্ম বন্তবাচক কর্ম। গৌণ 
কর্ম অপ্রধান কর্ণ। ইহা ব্যক্তিবাচক কর্ম । 


দৃষ্টান্ত ঃ আমি মিন্ত্রীদ্দেরকে (-_ গৌণ কর্ম) পঞ্চাশ টাকা (-মুখা কর্ম) 
দিয়াছি। বাবাকে (গৌণ কর্ণ) চিঠি (মুখ্য কর্ম) দিয়ো। আচাধদেব 
আমাকে (গৌণ কর্ম) বেদীস্ত (মুখ্য কর্ম) পড়াইতেছেন। 

সমধাতুজ কর্ম_ক্রিয়া ও কর্ম মূলত একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে 
তাহাকে সমধাতুজ কর্ম বলে। ইহা ইংরাজীর 0১47889 0১19০%1 লমধাতুজ 
কর্ম সাধারণত বিশেষণধুক্ত হইয়া ব্যবঙ্ত হয় । উর্দাহরণ-__ 

বেশ খেল! খেলিয়াছ । কি হাজিটাই হাসিলাম। মেয়েটি কি কান্নাটাই 
ন! কাদিল। 

বিনা বিশেষণেও জমধাতুক্ত কর্ম হয়? যথা :-_বাটন। বাটে। কুটনা 
কোটে। বাজন। বাজায় । 


করণ কারক 


করণ কারক- কঠা যাহার দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে, মর্থাৎ ক্রিয়। 
নিষ্পাভর বাহা প্রধান সহায়, তাহাই করণ কারক; যথা_-তিনি লাঠির দ্বার! 
সাপ মারিলেন। 

করণে তৃতীয়া-_পৃজারী ফুল দিয়া! পূজা করিতেছেন । 

“ফুলদল দিয়! কাটিল! কি বিধাতা শান্মলী-তরুবরে ?” 

করণে প্রথমা তাহার! লাঠি খেলিতেছে (লাঠিগ্বারা )। 

করণে পঞ্চমী তোম! হতে এ কাজ হবে না। 

করণে বন্ঠী--কালির দাগ, অস্ত্রের আঘাত । 

করণে সপগুমী- আকাশ মেঘে ঢাকা, নৌকাতে নদী পার হইবে! 
গজাজলে গঙগগ পুজা । 


কারক-বিতক্তি ৭৭ 


জন্প্রদান কারক 

স্বত্ব পরিত্যাগপূর্বক যাহাকে দান করা হয়, সেই দানের পাব্রকে সম্প্রদ্দান 
কারক বলে? যথা-দ্রিগ্রকে বন্ত্র দাও। এখানে পরিদ্রকে' সম্প্রদান কারক ; 
কিন্তু 'বূুজককে বস্ত্র দাও'__এখানে 'বূুজককে" কর্মকারক ; কারণ, এখানে স্ব 
পরিত্যাগ করা হয় নাই। রজকের নিকট হইতে বন্ত্রটি আবার ফিরিয়া আসিবে । 

সম্প্রদানে চতুর্থী-_ভিখারীকে ভিক্ষা দাও। 

সম্প্রদানে বণঠী--“দেবতীর ধন (দেবতাকে দত্ত ) 

কে যায় ফিরায়ে লয়ে, এই বেলা শোন্‌ 1”-_ রবীন্দ্রনাথ ॥ 
জন্প্রদানে অগ্তমী-__“অন্নহীনে অন্ন দান, বন্ত বন্ত্রহীনে 1” 


অপাদ্দান কারক 

যাহ। হইতে কোন দ্রখ্য ভীত, চলিত, মুক্ত ইত্যাদি হয়, তাহাকে অপাদ।ন 
কারক বলে; সে ব্যাঘ্র হইতে ভয পাইতেছে__এখানে বানর হইতে? 
আপাদান কারক । 

অপাদানে প্রথমা দোকান পালিষেছিলি কেনরে কেন্ট? 

অপাদানে পঞ্চমী বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে। 

অপাদানে তৃতীয় _“ইন্দ্রনাথের ক্ষত দিয়! রক্তআোত বহিতে লাগিল ।” 

অপাদনে বন্ঠী-_ভুতের ভযে তিনি রাত্রে বাহির হন না। 

অপাদানে সগ্ডমী-_“বিবত সতত পাপে দেবকুল।”__মধুস্থদন ॥ 


অধিকরণ কারক 


ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে; অধিকরণ প্রধানত তিন প্রকার_-(১) 
কালাধিকরণ, (২) আধারাধিকরণ এবং (৩) ভাবাধিকরণ। 

কালাধিকরণে কাল বা সমঘ্বের অর্থ প্রধান, ভাবাধিকরণে ভাব বা ধাত্র্থ প্রধান 
এবং আধারাধিকরণে স্থানেব অর্থ প্রধান হয়। আধারাধিকরণ তিন প্রকার ; যথা-__ 
€ক) একদেেশিক, (থ) বৈষয়িক এবং (গ) অভিব্যাপক। 

অধিকরণে প্রথমা_এ বগুলর তাল ধান হয় নাই। 

অধিকরণে সপ্তমী (কালাধিকরণে )__ প্রভাতে হুর্যোদয় হয় । 


৭৮ রচনা-চতুর্ 


আধারাধিকরণে সপ্ুঙ্ী ( উকদেশিক আধারাধিকরণে )__ 
“ও রাঙ্গা চরণে নূপুর হইতে লোচন দাসের মাধ 1” 
( বৈষয়িক আধারাধিকরণে )__তাহার ধর্মে মতি আছে। 
( অভিব্যাপক আধারাধিকরণে )__তিলে তৈল আছে; 


সমুদ্রজলে লবণ আছে। 
ভাবাধিকরণে অপ্তমী_ চক্ট্রোদ'য়ে অন্ধকার দূর হইল | 


অধিকরণে তৃতীয়া বনের ধার দ্বিয়। নদীটি বহিয়া গিয়াছে । 
আধকরণে পঞ্চমী-__গাহ থেকে আমরা ফুটবল খেল! দেখছিলাম । 


অনুশীলনী 


১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবত'ন কর ₹-_ 

গায়ক, রজক, পেচক, মতস্ত, বিধাতা, মন্ত্রী, সর্প, সাপ, অরণানী, পৰাধীন, সখা, অপরাধী, 
নিবপরাধ, ভুঁজঙ্গ, গিন্নী, শিখিনী, চৌধুবী, কবি, বক্তা, যোদ্ধা, সভাপতি, বন্ধু, মেছো, বহু, জা, গুক, 
বিদ্বান, সাধু, বাদশাহ, বিবি, গেয়ালা, ছোট । 

২। জা ও জাতি অর্থে নিম্নলিখিত শব্দগুলির কি কি স্ত্রীলিঙ্গ-বপ হইবে নির্দেশ কর £_- 

আঁচাঞ্, পুত্র, গোপ, উপাঁধ্যায়, ঝষি। 

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে অর্থমত পার্থক্য নিরপণ কর £__ 

চণ্তী ও চণ্ডা। ঘট ও ঘটা। স্থলওস্থলী। হিম ও হিমানী। 

৪। বচন কাহীকে বলে? বাংলায় কি কি উপাঁয়ে বনৃবচন গঠিত হয় দৃষ্টান্ত মহ বল। 

৫ (ক) বিশেষের ্বিত্বের দ্বারা বহুবচন গ+নের দৃষ্টান্ত দাও। 

(খ) বিশেধণের দ্বিত্ের দ্বার বহুবচন গঠন কর। 

৬। সকল কারকেই যে সপ্তমী বিভক্তি ব্যবঙ্গত হইতে পারে, দৃষ্টান্ত সহযোগে তাহ! 
দেখাইয়। দাও । 

৭। নিম্নরেখাঞ্চিত পদগুলির কারক ও বিভত্তি নির্ঘ কর ৫ 

তোমাকে বড় রোগা দেখাইতেছে। দীনে দয়া কর। ঘোড়ায় ঘাস খাপ। টাকায় কি 
নাহয়। 'অন্ধজনে দেহ আলো” । এ চেঘে বৃষ্টি হবে না। এ কলমে বেশ লেখাধায়। 
তোমার পুণোতে মাতা তরিব বিপবে। রাক্ষসে বধিবে ভীম তোমার প্রনাদে। যেই জন 
ধম রাখে তারে ধর্ম রাখে । না করি সন্দেহ, শুনিযাছি বাসমুখে । 

৮ নিম্নলিখিতগুলির নির্দেশমত উত্তর দাও £_ 

(ক) বনৃত্বের আভান বুঝাইতে কতৃকারকে “এ বিভক্তি। 

(থ) বিশেবণ সম্বন্ধ বুঝাইতে যী বিভক্তির প্রয়োগ । 

(গ) 'তে' প্রত্যর়যোগে কতৃকারক । 

»। 'সে তাস খেলে' এবং 'সে লাঠি খেলে" _-এই দুইটি বাঁক্যে 'তাঁন' ও 'লাঠি' কি একই 
কারক ব1 বিভিন্ন কারক-_এ বিধয়ে যুক্তিসহ ঠোমার উত্তর লিখ। -_মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৫, । 





সংক্ষিপ্ততা ও সংহাতি ৪ এক্পছে পনিন্রতন 


রচনার মরসতা৷ অর্থাৎ প্রসাদ ও মাধূর্যগুণ সংক্ষিপ্ততা ও সংহতির উপর 
নির্ভর করে। এইজন্য অনেক সময়ে বছ শব্দ ব্যবহারের দ্বারা মনোভাব প্রকাশের 
পরিবর্তে একটিমাত্র শব্দে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন হইয়! পড়ে। ইহাতে প্রত্যেকটি 


শব ও বাক্য অর্থ-মহিমায় সমৃদ্ধ হইয়। উঠে। নিয়ে বাক্যের সংক্ষিপ্ততা ও সংহতির 
উদাহরণ দেঁওয়। হইল ।-_ 


অন্নুকরণের ইচ্ছা _অন্ুচিকার্ষ। খধিব দ্বারা উক্ত--সাষ 

অনুসন্ধানের ইচ্ছ।-_অন্ধুসন্ধিৎস। একটি ধার! ধরিয়। যাহা চলে - 

অনেক অভিজ্ঞতা আছে যাহার__ ধারাবাহিক 

বহুদর্শী । একই সময়ে বর্তমান__সমসাময়িক 

অন্ত দেশ- দেশান্তর একই সময়ে- যুগপৎ 

অশ্বের ধবনি__হেষ| একই গুরুর শিষ্-_সতীর্থ 

অনুয়! নাই যে নারীর-_ অনন্য! এক হইতে আবন্ত করিয়া__একাদি- 

আট মাসে জন্মিয়াছে যে__আটাশে ক্রমে 

আদশ রাজা যে ভূমির-_রাজন্বতী একবার শুনিলেই যাহার মমে থাকে - 

আয়ু পক্ষে হিতকর__আমুয্য শ্রুতিধর 

আদব-কায়দা জানে না যে_বেয়াব ৃ একত্থান হইতে অন্থস্থানে ঘুরিয়। বেড়ায় 

ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন যিনি-_ ৰ যে- যাযাবর 
জিতেন্দ্রির | কুলের পম পে উপকূল 

ইহকালে জাত-_-এঁহিক কাটা যায় যাহার দ্বারা _কাটারি 

ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই-_ নাস্তিক র কষায় বর্ণে রঞ্জিত- কাধায় 

উড়িতেছে যাহা__উড্ডায়মান কন্যা (বা! কুমারী ) কালে জাত-_ 

উপকার করিবার ইচ্ছা__উপচিকীর্ষ কানীন 

উপস্থিত বুদ্ধি-_ প্রত্যুৎপন্নমতিত করুণ৷ আছে যার-_কারুণিক 


উপকারীর উপকার ম্মরণ করে না যে-_ 1 কি করিতে হইবে স্থির করিতে পারে 
কৃত না যে-_কিংকর্তব্যবিমূ় 


৪ 


কোথাও উচু কোথাও নীচু-_বন্ধুর 
কোন উপকারে আসে না যে গাছ__ 
আগাছা 
গভীর রাত্রি__নিশীথ 
চাদের মতন-_টাদপানা ; এইরূপ-_ 
কুলোপান। 
ছল করিয়! কান্না মায়াকান্না 
জয় করিবার ইচ্ছা _জিগীষা 
জুয়া খেলে যে-_জ্য়াড়ী 
জল জল করিতেছে যাহা 
আজল্যমান 
দেখিতে সমান-__সরৃশ 
নৃপুরের ধবনি__নিক্কণ 
পক্ষার কলরব__কাকলি 
পরলোকে যাহার বিশ্বীস নাই__ 


নাস্তিক 


পরের উপকার করিবার ইচ্ছা-_ 


পরোপচিকীষা 


পারের কড়ি__পারানি 
পূর্বজন্মের কথ! মনে থাকে যাহার-__ 


জাতিম্মর 


পূর্বাপর বিচার না করিয়! কাজ করে যে 


-অবিৃষ্যকারী 


প্রশংসার যোগ্য-_প্রশত্য 
প্রত্যহ যে স্বান করে_ নিত্যস্বায়ী 
প্রথমে মধুর কিন্তু পরিণামে নছে-_ 


--আপাতমধুর 


রচনাচত্র 


ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় 
ওষধি 
বচনে কুশল- বাণী 
বয়সে তুল্য--বয়স্য 
বাক্য ও মনের অগোচর-_ 
অবাঙমানসগোচর 


বাঘের চামড়া কুত্তি, বাঘছাল 

বালকত্ব কাটে নাই যাহার__ নাবালক 

বালকের অহিত-_বালাই 

বীর সন্তান প্রসব করে যে নারী 
বীরপ্রস্থ ; এইরূপ- বত্রপ্রস্থ 


বৃহৎ অরণ্য__অরণ্যানী 

ব্যাকরণ জানেন ধিনি_ বৈর়াকরণ 
ভবিষ্যৎ দেখে না যে-_অপরিণামদশী 
তস্মে পরিণত-_-তম্মীভূত 

ভূষণাদির শব্__শিঞ্জন 

ময়ূরের ডাক-__কেকা 

মাসে মাসে দেয়-_মাসিক 

যাহা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়--খেচর 
যাহা উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়-_ 
দুরুচ্চার্য 


যাহা খুব দীর্ঘ নয়-_অনতিদীর্ঘ, 
নাতিদীর্ঘ 
যাহা চাটিয়া খাইতে হয় লেহ্‌ 

যাহ! চুষিয়। খাইতে হয়-_ চুদ 


| 

| 

যাহ ক্ষয় হইবে- ক্ষয়িষুঃ 
যাহা চিবাইয়া থাইতে হয়-_চ্ধ্য 


একপর্দে পরিবর্তন ৮১ 


যাহ! ছেদন করা কঠিন-_দু্ছেয 

যাহা ডুবিয়া যাইতেছে-_নিমজ্জমান 

যাহা নিবারণ করা! যায় না-_অনিবার্ষ 

যাহা নিশ্চয়ই হইবে__অবশ্তস্তাবী 

যাহ৷ পান করিতে হয়--পেয় 

যাহা প্রতিবিধান করা যায় না-_ 
অপ্রতিবিধেয় 


যাহা বলা হয় নাই-_অনুক্ত 
বাহ! বাক্যে প্রকাশ করা যায় না__ 
অনির্ধচনীয় 


ঘাহা সহজে অপনীত হইবার নয়__. 
দুরপনেয় 


খাহা! মহজে ভাঙ্গির! যায়-_ ভঙ্গুর 
যাহা শব্দ কঞিতেছে_ শব্বায়মান ; 
এইরূপ-_ রোরুগ্যমান, উড্ডীয়মীন, 
সঞ্চরমাণ ইত্যাদি । 
যাহার অন্য উপায় নাই-_ অনন্যোপায় 
যাহার অন্য কোন কর্ম নাই__অনন্যকম্ী 
যাহার অন্য দিকে মন নাই_ _অনন্যমন। 
যাহার অন্য পথ নাই-_ অনন্যপন্থা ; 
এইরূপ- অনন্ঠগতি 
যাহার কিছু নাই-_ অকিঞ্চন, নিঃস্ব 
যাহার কামন! দুরীভূত হইয়াছে__ 
বীতকাম 
যাহার কামন। সিদ্ধ হইয়াছে-_ 
সিদ্ধকাম 
যাহার ছুই হাত দমান চলে-_-সব্যদাচী 


৬ 


যাহার শত্রু জন্মে নাই__অজাতশক্র 

যাহার শরণ লইতে হয়-_শরণ্য 

যাহার শুনিবামাত্র মনে থাকে__ 
শ্রুতিধর 


যাহার সর্বস্ব গিয়াছে- সর্বস্বান্ত 
যাহার সব চুরি গিয়াছে-_হতপর্বস্ব 
যিনি স্বয়ং সুষ্ট হইয়াছেন_ স্য়স্ত, 
যিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই__ 
অকৃত্দার 
যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে__ 
পওতম্মন্য 
যে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ করে না 
অধিশবষ্ুবাথী 
যে আদব-কায়দ| জানে না- বেয়াদব 
যে নারী কখনও সূর্যকে দেখে নাই-_ 
অস্্যৃম্পপ্য। 
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে__ 
প্রোষিততর্তৃকা 
যে বিদেশে থাকে- প্রবাসী 
যে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা করে_ মুযুক্ষ 
যে সহা করিতে পারে-_সহিষুঃ 
যে সব সহা করিতে পারে-_সর্বংসহ 
যে সুপথ হইতে বিচলিত হইয়াছে-_ 
উন্মার্গগামী 
রোগ নির্ণয় করিতে হাতড়ায় যে-_ 
হাতুড়ে 
লাভ করিবার ইচ্ছা_লিগ্সা 


৮২ রচনা-চতুরঙ্গ 


শৃঙ্খলা মানে না যে- উচ্ছৃঙ্খল স্বয়ং জন্মিয়াছেন যিনি স্বয়্ত 
সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া- যাবজ্জীবন স্পৃহা যাহার দূর হইয়াছে নিম্পৃহ 
সৎকুলে জাত-_কুলীন স্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যের 
সাপ খেলান বৃত্তি যাহার--সাঞ্চুড়ে সমাহার-_ চতুর 
সুন্দর দাত যে স্রীর__স্ুদরতী হস্তীর চীৎকার-_বৃংহিত 


সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে যাহার (নারী ) | হনন করিবার প্রবৃত্তি_ জিঘাংসা 
_-নবোটা | হরিণের চামড়া _অঙজিন 
সাক্ষাৎ যে দেখে- সাক্ষী হেমন্তে জাত-_হৈমস্তিক 


অনুশীলনী 


১। নিন্নলিখিত্ত বাঁক্যাংশগুলির প্রতিশব্দ লিখ 
(ক) হস্তীর চীৎকার । অশ্বের ধবনি। ময়ূরের স্বর। পক্ষীর কলরব। ভূষণাদির শব্দ। 
_ক. বি মাধামিক বাংল!, ১৯৪৬ | 
(খ) সেনার চালনা যিনি করেন। যাহা অন্ত যাইতেছে । যে মমতা জানে ন]। যাহা পূর্বে 
শোন] ধায় নাই। যাহীর দুই হাত সমান চলে। ঈশ্বরে যাহীর আস্থা নাই। যে সাঁপ খেলাইয়। 
জীবিক! অর্জন করে। হরিণের চামড়া । বুহৎ অরণ্য। উপকারের ইচ্ছা! । ধ্যানের যোগ্য । 
_-ক' বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৯ ॥ 
(গ) ধিনি পরিণ।ম দেখিয়া কাধ করেন না । যিনি পরের মুখ চাহিয়। কার্য করেন। যে 
অগ্থকে পৌধণ করে। | 
(ঘ) শুনিবামাত্র যাহার মুখস্থ হইয়] যাঁয়। পূর্বজন্মের কথা যে স্মরণ করিতে পারে। বিধি 
অতিক্রম না৷ করিয়া । যাহার মহিত গোত্র সমান। বর্ণমালার ক্রম বা পরম্পরা রক্ষা করিয়া । 
কিছুই বাহার নাই । নদী মাত। যে দেশের । কোথাও হইতে যাহার ভয় নাই। 
২। নিম্নলিখিত উত্তিগুলির পরিবর্তে একটি মাত্র করিয়] শব্দ বলাও এবং তাহাদের দ্বারা 
পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর £__ 
যে বাস্প উদ্বমন করিতেছে | যে আপনাকে প্ডত মনে করে। যেবিচার না করিয়া কার্য 
করে। প্রায় আচীধের ম্যায় । হুর্যের উপাননা করেন যিনি। কণ্ঠাকালে জাত। ভগবানে 
যাহার বিশ্বীদ'আছে। সাক্ষাৎ দেখে যে। সর্বজনের হিতকর। কুসুম ধনু যাহার । 
_গৌহাটি বি. মাধ্যমিক, ১৯৫০ ৪ 


সমাস 


পরস্পর মঙ্গত অর্থযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণত হওয়ার নাম 
সমাস। বাক্যকে সংহত করিয়। বলিতে হইলে তাহাব কোন কোন অংশকে 
সমাসবদ্ধ করিতে হয়। একাধিক শব্দকে দমাসবদ্ধ করিয়া বাক্য রচনা! করিলে বাক্য 
গাঁতবদ্ধ, সৌষ্ঠবযুক্ত ও বল হয । 

সমীস দ্বারা শব্দ গঠনের নিয়ম 2 যে-সমস্ত পদের মিলনে সমাস হয় 
সাধারণত তাহাদের বিভক্তি লোপ হইঘা একটি নৃতন শব্দ গঠিত হয় এবং তাহা 
পর তাহাতে যথাযোগ্য বিভক্তি যোগ করা হয়। যেমন- স্বর্গ হইতে ত্রষ্ট _ স্বর্রষট 
বাজার পুত্র-রাজপুএ, বঙ্জরের দ্বারা আহত -বস্ত্রাহত, শূল পাণিতে যাহাব_ 
শলপাঁণি। উপরের দৃষ্টান্ত কঘটিতে যথাক্রমে_হইতে' (€মী বিতক্তিচিহ্ন ), 
( ৬স্ঠী), "দ্বারা" (ওয়া) এবং 'তে" ( ৭মী বিভক্তিচিহ্ন ) লোপ পাইয়াছে। 

অলুক সমাস £_ কখনও কখনও সমাম গঠনকালে বিভক্তির লোপ হয় না। 
যে মানে এই অনয়জ্ঞাপক বিভক্তি লোপ হয় না সেই সমাসকে অলুক সমান 
বলে। যথা__ 

তগুসম £ যুধিঠির, ত্রাতুষ্পুত্র, সরসিজ, মনসিজ, খেচর ইত্যাদি । 

বাংল! ₹_ তালের বড়া, গরুর গাড়ি, মামার বাড়ী, তেলেভাজা গায়েহলুদ, 
হাঁতেকাটা ( স্থৃতা ), হাতেখড়ি, গায়ে্পড়া ইত্যাদি । 


দন সমাস 


যে সমানে প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ত্বদ্ব সমাস 
বলে। এই মাপের ব্যাস-বাক্যে এবং" “ও” 'আর' প্রভৃতি অব্যয় শব্ধ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । যথা-_দেব ও দ্বিজ- দেবদিজ, কই এবং কাতলা কুইকাতলা, ইট 
ও কাঠ এবং চুন ও সুরকি - ইটকাঠচুনন্থুরকি। এইরূপ- মাতাপিতা, পিতাপুত্র, 
পাপপুণ্য, দম্পতি (জায় ও পতি ), অহোরাত্র, (অহঃ ও রাত্রি), অহণিশ ( অহঃ 
ও নিশা ), কুশীলব ( কুশ ও লব ), ব্রাহ্মণচগ্ডাল ইত্যাদি । 

অলুক দ্বন্_বুকে ও পিঠেস্বুকেগিঠে। এইরূপ" হাতেপায়ে, দুধে- 
তাতে, বনে-বাঁদাড়ে, ঝোপে-ঝাড়ে, মায়েঝিয়ে, হাটে-মাঠে-বাটে ইত্যাদি । 


৮৪ রচনা-টতুর্গ 

ইত্যাদি অর্থে দ্বম্-_কাপড়-চোপড় (কাপড় ইত্যাদি ), চুরি-চামারি 
( চুরি এবং এ জাতীয় অন্তান্য কাজ বুঝাইতে_চুরি ও চামারি)। এইরূপ-_ 
দোকান-পাট, বাসন-কোসন, চাকর-বাকর। 

সমার্থক দবন্্ব__ডাক্তার-বৈদ্য, শীক-সব্‌ জি, ঠান্টামন্করা, কাগজ-পত্র ইত্যাদি 

ছুই-এর অধিক পদ লইয়াও ছন্দ সমাস গঠিত হইতে পারে। যথা- রপ- 
রূস-গন্ধ-স্পর্শশব্দ, হাত-পা-নাক-কান, পাইক-পেয়াদা-সিপাহী-সান্ত্রী, ব্রহ্ষা-বিষু- 
মহেশ্বর, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ইত্যাদি । 


তৎপুরুষ 
যে সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিতক্তির লোপ হয় এবং পরপদের অর্থ 
প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে তগুপুরুষ সমাস বলে। 


(ক) দ্বিতীয়! তগপুকুষ 
(ক্ম-বাচক ) 
সানাষ্যপ্রাপ্ত (সাহাষ্যকে প্রাপ্ত), বিশ্ময়াপন্ন, দেবাশ্িত, লোকাতীত, 
মাসাশৌচ (মাস ব্যাপিয়া অশৌচ ), চিরসুখী, চিরশত্র, ক্ষণস্থায়ী, ছেলে- 
ভুলানো' (ছেলেকে ভুলানে। ), কলাবেচা, গাধোয়া, বথদেখা ইত্যাদি । 
(খ) তৃতীয়া তপুরুষ 
( করণ-বাচক ) 
ভন্মাচ্ছাদিত ভন্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, কণ্টকাকীর্ণ, বিদ্ময়বিহ্বল, রসসিক্ত, 
ঘর্মাক্ত, ইচ্ছালব, ক্ষমাহীন, ঢে'কিছাটা, ঝাঁটাপেটা, মধুমাখা, দা-কাটা ইত্যাদি । 
(গ) চতুর্থী তৎপুরুষ 
( উদ্দেগ্ত-বাচক ) 
্বাস্্-বিভাগ (স্বাস্থ্যের উদ্দেন্টে বিভাগ ), গো-ত্রাঙ্গণহিত (গো ও 
ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্টে হিত), দেবদত্ত (দেবতার উদ্দেশ্তে প্রদত্ত) মাল-গুদাম 
(মালের জন্য গুদাম), ডাক-মাসুল, মেয়ে-স্কুল, জীয়ন-কাঠি, শোষ-কাগজ, 
ধান-জমি, রেল-ভাড়া, বিয়ে-পাগলা ইত্যাদি । 


সমাস ৮৫ 


(ঘ) পঞ্চমী তণপুরুষ 
( বিশ্লেষ-বাচক ) 
তগুসম- শাপযুক্ত (শাপ হইতে যুক্ত), সত্যত্রষ্ট অগ্নিদগ্ক, দুরাগত, 
যুদ্ধোত্তর, ততিন্ন ইত্যাদি । 
বাংলা আগাগোড়া (আগা হইতে গোড়া), গীছাড়া, গাছপাড়া, বিলাত- 
ফেরৎ, চাকভাঙা ইত্যাদি 


(ড) বষ্ঠী তৎপুরুষ 
( সম্বন্ধ-বাচক ) 
অতিথিসেবা৷ (অতিথির সেবা), মৎসঙ্গ, ছাগছৃপ্ধ (ছাগীর হুগ্ধ), বিশ্বীমিত্র 
( বিশ্বের মিত্র), বনস্পতি, রাজহংস, ঠাকুরপো, মালগাড়ি, চা-বাগান, পুলিস- 
সাহেব, জাহাজ-ঘাটা ইত্যাদি । 


(চ) জগুমী তপুরুষ 

(স্থান ও কাল-বাচক) 
কার্যদক্ষ ( কার্ষে দক্ষ), রণনিপুণ, কবিগুরু, শিরৌধার্,, রৌদ্রপক, কবিশেষ্ঠ, 
কাশীবাসী, নরাধম, পুরুষোত্তম, আকাশ-গঙ্গা, শ্রুতপূর্ব (পূর্বে শ্ুত ), গাছপাক” 


গোলাভরা, লিঙ্িভুক্ত, কোলকুঁজো, পাড়াবেডানী, বাটাভরা, পুঁথিগত 
ইত্যাদি। 
(ছ) নঞ. তণপুকুষ 

'নাই' বা'নয়' অর্থে নঞ& এই অবায়ের সহিত পর পদের যে সমাস হয়, 
তাহাকে নএ. তণপুরুষ সমাস বলে। ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে নঞ্ক 'অতে এবং 
স্বরবর্ণের পূর্বে 'অন' বা 'ন'-তে রূপান্তরিত হয়। বাংল! ভাষায় নঞ+-এব 
নিজস্ব রূপ “অ', 'আ”, বা 'অনা' হইয়া থাকে । 

তগুসম আম্নান (ন ম্লান ম্লান নহে)) এইরূপ- অসুখ, অকাতর, 
অভূতপূর্ব, অনাদর, অনভিজ্ঞ, অনুন্নত, নাতিশীতোষ্চ, অনন্য ইত্যাদি । 

বাংল! _-আতাঙ্গা, আলুনি, অনাছিষ্টি,। নামঞ্জুর, নিখরচা, অনামুখো, 
আকাচা, আঘাটা ইত্যাদি । 


৮৬ রচনা-চতুরঙ্গ 
(জ) উপপদ তৎপুরুষ 
উপসর্গ ভিন্ন অন্য শব্দের সহিত কৃৎপ্রত্যয়যুক্ত পদের যে সমাস হয়, তাহাকে 
উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। পূর্ব পদ বিভিন্ন কারকের অর্থে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে। 
তওসম- মধুপ (মধু পান করে যে কর্ম) পঙ্কজ (পক্ষে জন্মে যে 
অধিকরণ); পাদপ (পাদ বাঁ মুল দ্বারা পান করে যে)। এইরূপ- শাস্ত্রবিৎ, 
গৃহস্থ, চিরস্থায়ী, স্বল্পতাষী, ইন্দ্রজিৎ, ধনগ্রীয়, ভূচর ইত্যাদি । 
বাংলা _ছেলেধরা, ধামাধরা, ঘরতাঙানী, বর্ণচোরা ইত্যাদি । 
অব্যয়ীভাব সমাস 
যে সমাসে পূর্ব পদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান 
হয়, তাহাকে অন্যয়ীভাব সমাস বলে। 
তণসম-_প্রতিমৃতি (মূত্র সদৃশ ), প্রতিবিষ্ব, উপদ্বীপ, উপবন, উপকূল 
(কুলের সমীপে), উপকণ্ঠ, ছুত্তিক্ষ (ভিক্ষার অভাব), যখাশক্তি (শক্তিকে 
অতিক্রম না করিয়া ), যথাকাল, যথেচ্ছ, যথাসাধ্য, যথেষ্ট, আকণ ( কণ্ঠ পর্যন্ত ), 
আজীবন, আকর্ণ, আসমুদ্রহিমাচল, আমূল, প্রতিদিন (দিন দিন ), প্রতিগৃহ, অনুক্ষণ, 
অনুরূপ ( রূপের যোগ্য )। 
বাংলা হা-ভাত (ভাতের অভাব ), ফি-বছর (বছর বছর ), প্রতিঘর, 
হা-ঘর, মাথাপিছু, জনপ্রতি, মাঠ-কে-মাঠ, জন-কে-জন ইত্যাদি । 


কর্সধারয় 

যে সমাসে উত্তর পদের প্রাধান্য থাকে এবং পূর্ব পদ উত্তর পদের বিশেষণের 
্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহাকে কর্মধারয় বলে। এই সমানে সমস্তমান পদের পূর্ব 
পদ বিশেষণ এবং পর পদ্দ বিশেষ্য, অথবা! উ্য়ই সমজাতীয় হইতে পারে। 

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যোগে কর্মধারয় সমাস 

তগুসম- মহাপুরুষ (মহান্‌ যে পুরুষ ), নবান্ন, পাগুলিপি, কদাকার (কুবা 
কুৎসিত যে আকার ), কাপুরুষ ( কু+ পুরুষ ), স্বায়ত্তশাসন, বিশ্বকোষ, নীলোৎপল 
ইত্যাদি । 

খাঁটি বাংলা হেড-মাস্টার, খাসমহল, জঙ্গালাট, বসুর, বে-আরাম, 
কানাকড়ি, কাচকলা, কচিখোকা ইত্যাদি । 


সমাস ৮৭ 


বিশেষণ তগুসম-_শাস্তশিষ্ট ( শান্ত অথচ শিষ্ট ), নীললোহিত, 
ঈষদুষ্ণ, প্ডিতমূর্খ ইত্যাদি | 

খাঁটি বাংলা কড়িকোমল, মিঠেকড়া, চালাকচতুর, 

কাচামিঠা, ফিকালাল ইত্যাদি । 


বিশেষণ 





বিশেষ্য তগসম- রাজধি (যিনি রাজ! তিনিই খধি), বটবৃক্ষ, 
ও পিতৃদেব ইত্যাদি । 
বিশেষ্য হাঁটি বাংলা _পিতাঠাকুর, ঠাকুরদাদা, পণ্ডিতমশাই 


ওস্তাদজী, বউঠান ইত্যাদি । 

কর্ণধারয় সমাসে কোন কোন স্থলে উত্তর পদ পূর্বে বসে। যথা, পুকষো তুম 

(উত্তম পুরুষ )। এইরূপ খাটি বাংলায়-_ডিমসিদ্ধ, তেলপড়া, গোটাছুই, মাসেক, 
চালভাজ৷ ইত্যাদি । 


মধ্যপদলোপী কর্মধারয়-__ 

কতকগুলি কর্মধারয় সমাসে মধ্যপদের লোপ হয়, এগুলিকে মধ্যপদলোপী 
কম্ধধারয় সমাস বল! হয়। 

তগুমম- সিংহাসন (সিংহ-চিহ্নিত আপন), তিক্ষান্ন (ভিক্ষালব্ধ অন্ন), পলান্ 
( পল বা মাংস-মিশ্রিত অন্ন ), চতুাশ ( চতুঃ অধিক দশ ), স্বর্ণাক্ষর ইত্যাদি। 

হাঁটি বাংলা__বরফজল (বরফ-মিশ্রিত জল), জীবনবীমা (জীবন নাশের 
তয়ে যে বীমা), ঘরজামাই, দুধ-সাণ্, হাত-পাখা, সি'দুর-কৌটা ইত্যাদি । 


উপমান কর্মধারয়__ 

তগুসম- তুষার-ধবল (তুষারের ন্যায় ধবল), কুস্থম-কোমল, হস্তিযূর্থ, বক-ধামিক, 
ঘনস্তাম ইত্যাদি । 

খাটি বাংলা__মিশকালো (শিরায় কালো ), বিড়াল-তপস্বী, গো-বেচারা, 
ফুলবাবু ইত্যাদি । 

উপমিত কর্ধারয়-_ 

তগুসম--মুখচন্্র (চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ), চরণ-কমল, কর-পল্পব, পুরুষ- 
সিংহ ইত্যাদি। 


৮৮ রূচনা-চতুরঙ্ 


রূপক কম ধারয়_ . 
তণুসম-_ শোকসিন্ধু, হৃদ্রমন্দির, চিত্তচকোর, কীতিধবজ! ইত্যাদি । 


খাটি বাংলাঁ_মনোরথ (মন রূপ রথ), সুখসায়র, পরাণপাখী, চাদমুখ, 
মনমাঝি, ভাবদরিয়। ইত্যাদি । 


দবিগু 


সংখ্যাবাচক শব্ধ পূর্বে থাকিয়া যে কর্মধারয সমাস নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে দ্বিগু 
সমাস বলে। এই সমাসে সমষ্টি অর্থ প্রকাশ করে। 

তৎসম- পঞ্চবটী ( পঞ্চ বটের সমাহার ), পঞ্চভূত, অষ্টধাতু, ত্রিভূবন, সপ্তাহ, 
ত্রিফলা, শতবাধিকী ইত্যাদি । 

বাংলা_পাচফোড়ন, তেমাথা, চৌমুহানী, ছুআনি, সেতার (সাতটি তারের 
সনাহার ) ইত্যাদি । 


বনুত্রীহি 


যে পমাসে সমস্তমান পদদ্বয়ের অর্থ প্রধানরূপে না বুঝাইয়! সমস্ত পদটি 
তদর্থবিশিষ্ট অন্য কোন বস্তুকে বুঝায় তাহাকে বহ্ছত্রীহি সমাস বলে। 

সমানাধিকরণ বন্ছব্রীহি-_পূর্ব পদ বিশেষণ ও পর পদ বিশেষ্য হইলে 
সমানাধিকরণ হয় । 

তগুসম__নীলক (নীল ক যাহার), পীতান্থর, অল্লাু, নষ্টমতি, দশানন, 
বীতস্পৃহ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কতবিগ্ধ, সবাক (বাক্যের সহিত বর্তমান যে), দ্বীপ (দ্বি বা 
ছুইদিকে অপ যাহার ), অন্তরীপ, অজ্ঞান (নাই জ্ঞান যাহার), অনন্ত, অদ্বিতীয়, 
নিরুপায়, নিঃনহায়, নিরুপদ্রব, সুহৃদ ইত্যাদি । 

হাঁটি বাংলা-_কটাচোখো, হতভাগা, কালায়ুখো, একরোখা, একতীঁয়ে, 
আটচালা, আটপৌরে (অষ্টপ্রহরের যোগ্য ), বদখেয়ালী, এলোকেশী, লালপেড়ে, 
আনাড়ী, অকেজো, অনুঝ, অপয়া (নাই পয় বা ভাগ্য যাহার ), লাত-নম্বর (সাত 
নন্বর যাহার ), নির্জল।, শুচিবেয়ে ( শুচি বায়ু যাহার ), অলক্ষুণে, হা-ভাতে, বেহায়া, 
বেকার, বেতার ইত্যাদি । 

ব্যধিকরণ বন্ত্রীহি-_পূর্ব পদ বিশেষণ ন1 হইলে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয়। 


সমাস ৮৯ 


তসম--পদ্মনাত (পদ্ম নাভিতে যাহার- বিষ্ণু), শূলপাণি (শিব), পুষ্পধন্বা 
(পুষ্প ধনু যাহার_কামদেব ), কমলাক্ষ, নদীমাতৃক (নদী মাতা যাহার, __যে 
দেশের), খড়গহস্ত, জনবিরল, তাবপ্রধান, শ্রুতিকটু, পদ্মগন্ধি, বাকৃসর্বস্ব ইত্যাদি 

খাঁটি বাংল!__দিলদরিয়া, মা-মরা, মণিহার! (ফণী) ইত্যাদি 

ব্যতিহার বহুত্রীহি- পরম্পর সাপেক্ষ ক্রিয়া বুঝাইলে একই শব্ের 
পুনরাবৃত্তি দ্বার। যে বন্ুত্রীহি হয় তাহাকে ব্যতিহার বহুতবীহি বলে। যথা, 
কেশাকেশি, লাঠালাঠি, কোলাকুলি ইত্যাদি । 

মধ্যপদ্লোগী বছুত্রীহি-_যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত মধ্যপদের 
লোপ হয়, তাহাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যথা- সুগনয়না (মগের মত 
সুন্দর নয়ন যাহার), আটহাতী ( আট হাত পরিমাণ যাহার ), দশসেরা । 

অলুক বন্ছত্রীহি__গায়েহলুদ, হাতেঘড়ি ইত্যাদি 

নএঃ. বন্ছত্রীহি__ বেইমান, অপয়া, নিঃসঙ্গিনী, হাঘরে ( ঘর নাই যাহার ), 
বেয়াদব ইত্যাদি । 


সমাসবদ্ধ পদ 3 পূর্ব পছ ও উত্তত্র পদ 


ছুই বা ততোধিক শব্দ মিলিত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-প্রকাশক শব্দ গঠিত হয। 
এইরূপ শব্ধ সমাস-নিষ্পন্ন হইয়া গঠিত হয । নিযে এই শ্রেণীর শব্দগঠনের কতিপয 
দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।-_ 


(ক) পুর্বপদ্ 

অম্ন-_অন্নদান, অন্নাভাব, অন্নদাতা, অন্নহীন, অন্নদাস, অন্নপূর্ণা, অন্লজস, 
অন্নকষ্ট, অন্লসত্র, ইত্যাদি । 

অর্থ- অর্থলাত, অর্থলোভ, অর্থপিশাচ, অর্থগৌরব, ইত্যাদি । 

আচার-_আচারনিষ্ঠ, আচারত্রষ্ট, আচার-বিচার, আগারহীন, ইত্যাদি । 

আশ্রম- আশ্রমবাসী, আশ্রমহীন, ইত্যার্দি। 

কম+ কর্মকর্তা, কর্মকুশল, কর্মনিষ্ঠ, কর্মফল, কর্মবীর, কর্মভূমি, কর্মভোগ, 
ইত্যাদি । 


৯, রচনা-চতুবঙ্গ 


গৃহ-_গৃহকর্ম, গৃহদেবতা, গৃহপ্রবেশ, গৃহলক্মী, ইত্যাদি । 

তীর্থ-_তীর্ঘত্রমণ, তীর্ঘদর্শন, তীর্থবাস, তীর্থকর্ম, ইত্যাদি। 

দেব-_দেবলোক, দেবদর্শন, দেবদাসী, দেবছুলভ, দ্েবতাষা, দেবতোগ্য, 
দেবমন্দির, দেবসেনা, ইত্যাদি । 

ধম ধর্মকর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মচত্র, ধর্মচিন্তা, ধর্মনিষ্ঠা, ধর্মবুদ্ধি, ধর্মবক্ষা, 
ধর্মলোপ, ধর্মশিক্ষা, ধর্মোপদেশ, ধর্মশীল, ধর্মীধর্ম, ইত্যাদি । 

নর-_নরলোক, নরসিংহ, নরশাদ্রল, নরপিশাচ, নরখাদক, নরাধম, নরশেষ্ঠ, 
নরনারায়ণ, ইত্যাদি । 

পথ-_পথচারী, পথভ্রষ্ট, পথরোধ, পথহারা, পথকর, পথখরচা, ইত্যাদি । 

পদ-_ পদগোৌরব, পদমধাদা, পদক্ষেপ, পদচ্যুত, পদছায়া, পদদলিত, পদণুলি, 
পদস্থলন, পদাবলী, ইত্যাদি । 

পর- পরনিন্দা, পরচ্চা, পরধর্ম, পররাষ্, পররাজ্য, পরলোক, পরার্থ, 
ইত্যাদি । 

পুরুষ- পুরুষকার, পুরুষ-পরম্পরা, পুরুষব্যাপ্র, পুরুষসিংহ, পুরুযোচিত, 
পুরুষোত্ম, ইত্যাদি । 

প্রাণ__প্রাণান্ত, প্রাণত্যাগ, প্রাণপ্রিয়, প্রাণলাভ, প্রাণপাত, প্রাণদণ্ড, 
প্রাণরক্ষা, প্রাণভিক্ষা, প্রাণদান, প্রাণনাশ, প্রাণসংহার, প্রাণাস্ত। প্রাণবিসর্জন, 
ইত্যাদি । 

ফল-_ফললাভ, ফলহীন, ফলভোগ, ইত্যাদি । 

ফুল-_ফুলকাটা, ফুলদানি, ফুলদার, ফুলদৌল, ফুলধস্থ, ফুলবাবু, ফুলবাতাসা 
ফুলশয্যা, ইত্যার্দি। 

বন্দ বনফুল, বনজঙ্গল, বনদেবতা, বনবাদাড়, বনফল, বনবাস, বনবিড়াল, 
বনভোজন, বনস্পতি, ইত্যাদি । 

বিষ- বিষকুস্ত) বিষক্রিয়া, বিষদুষ্ট, বিষধর, বিষনাশক, বিষবড়ি, বিষর্ধাত, 
বিষবাণ, ইত্যাদি । 

ভোগ- ভোগস্ুথ, ভোগলালসা, ভোগবাসনা, ভোগবিলাস, ভোগস্পৃহা, 
তোগাকাঙ্জা, ইত্যাদি 


সমাস ৯১ 


মন্ত্র মন্্রগুরু, মন্ত্রতনত্ মন্ত্রদাতা, মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রপূত, মন্্যুগ্ধ, মন্ত্রশক্তি, 
ইত্যাদি । 

মুখ-_মুখপন্ন, মুখশোভা, মুখামৃত, মুখচন্্রিকা, যুখরক্ষা, মুখসরবস্ব, ইত্যাদি । 

যোগ যোগনিদ্র।, যোগবল, যোগভঙ্গ, যোগাযোগ, যোগাসন, ইত্যাদি । 

রক্ত- রক্তকমল, রুক্তকরবী, রুক্তনদী, রক্তপিপাস্ু, রক্তবীজ, রক্তচন্ছু? 
ইত্যাদি । 

রাজ- _রাজকর, রাজটিকা, রাজতন্ত্র রাজদও, রাজদৃত, রাজদ্রোহ, রাজনীতি, 
বাজপদ, রাজপথ, বাজপ্রাসাদ, রাজসভা, রাজধি, ইত্যাদি । 

লীল।- লীলাখেলা, লীলাময়ী, লীলাস্থল, লীলাবসান, ইত্যাদি । 

লোক-_ লোকচবিত্র, লোকজন, লোকনিন্দা লোকলজ্জা, লোকলস্কব, 
লোকশিক্ষা, লোকসংখ্যা, লোকহিত, লোকান্তর, লোকালয, ইত্যাদি । 

শক্তি_ শক্তিশালী, শক্তিশেল, শক্তিহীন, শক্তিসামর্থ্য ইত্যাদি । 

শিক্ষা শিক্ষাদান, শিক্ষাপ্তরু, শিক্ষালয়,। শিক্ষাসমস্তা, শিক্ষাসংস্কার, 
শিক্ষীসম্কট, ইত্যার্দি। 

সত্য-_সত্যপালন, সত্যবাদী, সত্যতঙ্গ, সত্যরক্ষা, সত্যসম্ধ, সত্যাগ্রহ, 
ইত্যাদি । 

স্েহ_ জেহাস্পদ, স্েহহীন, স্সেহমুগ্ধ, ইত্যাদি । 

হস্ত- হস্তগত, হস্তাক্ষর, হস্তান্তর, হস্তান্তরিত, ইত্যাদি । 

হাত__হাতেখড়ি, হাতখরচ, হাতছাড়া, হাতছানি, হাতটান, হাততালি, 
হাততোলা, হাতধরা, হাতবদল, হাতসাফাই, ইত্যাদি । 


(খ) উত্তর পদ 
অন্তুর- উপায়াস্তর, দেশাস্তর, দেহাস্তর, দ্বীপাস্তর, লোকান্তর, সময়াস্তর, 
ইত্যাদি । 
অন্প- পরমান্ন, শাকান্ন, হবিষ্যান্ন, পলান্ন, ইত্যাদি । 
অর্থ--ভাবার্থ, মর্মার্থ, অনর্থ, বিশেষার্থ, সংক্ষেপার্থ, ইত্যাদি । 
আচার-_ছুরাচার, পাপাচার, সদ্রাচার, অনাচার, স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, 
ম্নেচ্ছাচার, ইত্যাদি । 


৯২ রচনা-চতুরঙ্ 

আশ্রম- _অনাথাশ্রম, কৃষ্ঠাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম, ইত্যাদি । 

উদ্ধার_ পক্ষোদ্ধার, পাঠোদ্ধার, ইত্যাদি । 

কম+__গৃহকর্ম, পুণ্যকর্ম, পাপকর্ম, অপকর্ম, বিষয়কর্ম, দুক্র্,, ধর্মকর্ম, 
ইত্যাফি। 

গ্রহ-__গলগ্রহ, ছুষ্টগ্রহ, নবগ্রহ, শুতগ্রহ, ইত্যাদি । 

তীর্থ সতীর্থ । 

দেব-_ মহাদেব, ভূদেব, পিতৃদেব, গুরুদেব, ইত্যাদি । 

ধর্ম _অধর্ম, স্বধর্ম, গৃহধর্ম, নারীধর্ম, পরধর্ম, ইত্যাদি । 

পত্র-_-কাগজপত্র, জয়পত্র, নিমন্ত্রণপত্র, পরিচয়পত্র, পুঁথিপত্র, বাসনপত্র, সন্ধি- 
পত্র, সংবাদপত্র, ইত্যাদি । 

পথ__রাজপথ, কুপথ, স্ুপথ, বিপথ, ইত্যাদি । 

পদ- বাজপদ, গোম্পদ, শ্বাপদ, ইত্যার্দি। 

পর- পরার্থপর, স্বার্থপর ৷ 

পুরুঘ-_পিতৃপুরুষ, মহাপুরুষ, পূর্বপুরুষ, চৌদ্দপুরুষ, পুরুষ, কাপুরুষ, 
বীবূপুকুষ। 

প্রাণ ধন্নপ্রাণ, দেশপ্রাণ | 

ফল-_স্ুফল, কুফল, নিশ্ষল, বিফল, সফল, কর্মফল, ভাগ্যফল। 

বন- মত্রবন, কুঞ্জবন, বেণুবন। 

বিষ_ আশীবিষ, নিবিষ | 

ভোগ-_সুখভোগ, হুঃখভোগ, কণ্তভোগ, ফলভোগ, কর্মভোগ। 

মগ্ল-_আকাশমণ্ডল, দি মণ্ডল, নভোমগুল, মুখমণ্ডল, সথর্যমণ্ডল । 

মুখ- চন্দ্রমুখ, পরাজ্মুখ, সম্মুখ; বড় মুখ । 

যাত্রা জীবনযাত্রা, তীর্ঘবাত্র!, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, সমুদ্রযাত্রা। 

যোগ-_স্থযোগ, হুর্যোগ, শুতযোগ, জলযোগ | 

রাজ-_যুবরাজ, অধিরাজ, ধর্মরাজ, পণুরাজ। 

লীলা মানবলীলা, ইহলীলা, দেবলীল|। 

লোক- ভূলোক, মত্যলোক, ছ্যলোক, নরলোক, দেবলোক, কু-লোক । 


সমাপ ৯৩ 


শক্তি__রাজশক্ি, গণশক্তি, আত্মশক্তি, যথাশক্তি, সঙ্ঘশক্তি, দৈবশক্তি, বাক্‌- 
শক্তি, নৌশক্তি, মহাশক্তি, আগ্যাশক্তি। 

শিক্ষা বিষ্যাশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সুস্িক্ষা, কুশিক্ষা। 

সত্য- মহাসত্য, অসত্য । 

জ্লেহু-_মাতৃস্বেহ, পিতৃন্নেহ, সন্তানস্েহ ৷ 

হাত- বেহাত, পাঁচহাত। 


অনুশালনী 


১1 উদাহরণ সহযোগে নিম্নলিখিত সমাসগুলির পার্থক্য দেখাও £-_- 

কমধারয় ও বনত্রীহি। মধ্যপদলোগী কর্ম ধারয় ও মধ্যপদলোপী বনুত্রীহি। নএ' তৎপুক্ষ 
3 নঞ বহুব্রীহি । উপমিত, উপমান ও রূপক কম ধার সমাঁস। 

২। নিম্নলিখিত দমাসগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ কর ও দৃষ্টান্ত দাও £-- 

অপুক সমাস। ব)ধিকবণ বখীহি | সমানাধিকরণ বনুত্রীহি। সমার্থক দ্বন্দ । উপমীন্ক 
বুত্ীহি। একদেশ সমাস। 

৩। নিম্নলিখিত পদগুলির সমাস নির্ণয় কর ও ঝাসবাক্য লিখ £_- 

(ক) তেপাঁয়।। ডাঁকাবুকৌ।। বিয়েপাগলা। মাথাব্যাথা । চাঁলাক-চতুর। লাঠালাঠি। 
একঘরে । তেলেভ।জা | দাকুমড়।। বকধাম্িক। 

(খ) আগাগোড়া । রাজহংদ। বাগনদত্ত।। আজানুলম্বিত। গাছপাঁকা। মনোরথ। 
অতৃতপূর্ব। এলন্গুণে। মতিচ্ছন্ন। আনাড়ী।  --ক বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৩৪, '৩৫ | 

৪। নিম্নলিখিত শব্গুলির পূর্বপদরূপে ব্যবহার করিয়া! দুইটি করিয়। সমস্তপদ গঠন কর এব, 
উহাদের সাহায্যে বাক্য রচন! করিয়] দেখাও ৫-- 

অন্ন, নর, পুরুষ, প্রাণ, পধ, বিষ, আচার, যোগ, হাত। 

৫। নিয়লিখিত শব্গুলিকে পরপদরূপে বাবহার করিয়া! সমস্তপদ গঠন কব এবং উহাদের 
নীহায্যে বাক্য রচনা! করিয়! দেখাও -- 

অন্তর, আলয়, পরায়ণ, ত্রষ্ট লৌক। --ক. বি. মাধ্যমিক, ১৯৪৮ | 


শক্ডার্থ ঃ অর্থভেছে শক্ত শ্রেণীঘিভাগ 


শব্ধের অর্থ চিরদিন সমান থাকে না। ভাষার একই শব এক সময় 
একপ্রকার অর্থ এবং সময়াস্তরে অন্যপ্রকার অর্থ বহন করিতে পারে। তাই 
ভর্থের বিভিন্নত৷ অনুসারে শব্দকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া 
থাকে। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ অর্থাক্লুসারে ভাগ করিয়! শৰের তিনটি শ্রেণী নির্দেশ 
করিয়াছেন। যথা- যৌগিক শব্দ, রূড (বা রূটি ) শব্দ এবং যোগ? শব্দ । 

যৌগিক শব 

ফে-নকল শবে অর্থ সাক্ষাৎ ভাবে ব্যুৎপত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, 
তাহাদের নাম যৌগিক শব্দ। ইহা তিন প্রকারে গঠিত হইতে পারে। যথা__ 

(ক) ধাতুর সহিত কৃ প্রত্যয়ের যোগে £_করে যে নে কর্তা, গান্ব 
যে__গাইয়ে, রাধে যে ( »/রাধ +নী)- রাধুনী, যাহা উড়িতেছে ( /উড় 4 
অন্ত)_ উড়ন্ত, গড়ে যে ( */পড়+উয়া)_ পড়ুয়া । 

(খ) শবের লহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে £_ পঙ্ডিতের কার্য (পণ্ডিত+ 
ই)__পগ্ডিতি, রেশমে নিমিত (রেশম ঈ )_ রেশমী, বেনারসে বা কাশ্মীরে 
উৎপন্ন (বেনারস+ঈ ; কাশ্মীর +ঈ )- বেনারসী, কাশ্ীরী। এইরূপ-ন্তায় 
ধিনি জানেন_ নৈয়ায়িক, শিবের উপাসক__শৈব, মাটির তৈয়ারী___মেটে, 
উকিলের কার্য-__ওকালতি, ইত্যাদি । 

(গ) শব্দের সহিত শব্দের যোগে £_দেবের আলয়-_দেবালয়, ছায়া- 
প্রধান তরু- ছায়াতরু, গাছে পাকা-_-গাছপাকা, হাত ও পা--হাত-পা, 
কুস্থমের মত কোমল-_কুস্ুমকোমল। 

রূঢ় শব্দ 

যে-সকল শব্দ মাত্র একটি অর্থেই রূঢ ব| প্রসিদ্ধ এবং সে অর্থের সহিত 
ব্যুৎপত্তিগ্ত অর্থের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই তাহাদের নাম 'রূ” শফ। যথা 

সন্দেশ_বাংলা ভাষায় ইহার বর্তমান অর্থ 'মিষ্টান্ন'। এই বিশেষ 
অর্থেই শব্দটি প্রসিদ্ধ। ইহার বুযুৎপত্তিগত অর্থ__'দংবাদ'। ইহা! রূ; শব । 
এইরূপ অন্য বছ শব্ধ বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে। 


অর্থতেদে শব্দের শ্রেণীবিভাগ ৯৫ 


হঠাৎ _মূল অর্থ 'সবলে', বিশেষ অর্থ-_অকম্যাৎ। 

ডালি টাচারি ইত্যাদির নিমিত ছোট ডালা, বিশেষ অর্থ-__“ভেট'। 

দরুণ মুল অর্থ__কাষ্ঠ (-দারু )-নিমিত, বিশেষ অর্থ--'কঠিন,। 

মুগ মূল অর্থ--পণ্ত' (যেমন-_সৃগরাজ ), বিশেষ অর্থ_ “হরিণ । 

ছড়িদার-_মূল অর্থ__“বেত্রধারী', বিশেষ অর্থ ( বর্তমানে ) 'পাগ্ডার অন্ুচর' । 

দেউলিয়া_“দেউল' শব্দের অর্থ 'দেবমন্দির", সুতরাং 'দেউলিয়া' শব্দের মূল 
অর্থ ছিল দেবমন্দিরে গৃহীত-আশ্রয় ব্যক্তি। বতমান বিশেষ অর্থ-_নিংসম্বল, 
খণশোধে অসমর্থ ব্যক্তি । এখন দেবমন্দিরের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। 


যোগরূঢ শব 

যে-সকল শবের অর্থ বুযুৎপত্তিগত অর্থের অনুসরণ করিয়াও একটি বিশেষ অর্থে 
রূচ বা প্রসিদ্ধ হয়, তাহাদের নাম যোগবুঢ শব । ইহাও তিন প্রকারে গঠিত 
হইতে পারে ; যথা 

(ক) কৃ প্রত্যয়ের যোগে; যথা-_ যাহা খাওযা হয় তাহা অন্ন; কিন্তু 
বিশেষভাবে বাঙালীর খাগ্ভ 'ভাত" অর্থে ই বাংলায় ইহা প্রসিদ্ধ । রাখে যেসে 
রাখাল; কিন্ত বিশেষভাবে গরু, ছাগল প্রভৃতি রাখে যে তাহাকে বুঝাইতে ইহ! 
প্রসিদ্ধ। এইরূপ- পরিবার, কাটারি, ঝরনা প্রভৃতি শব্ধ । 

(খ) তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে ; যথা-_রঘুর অপত্য রাঘব; কিন্তু বিশেষ 
ভাবে রামচন্দ্রকে বুঝাইতেই ইহা প্রসিদ্ধ। হাত আছে যাহার সে হাতী; কিন্ত 
একমাত্র শুগুধারী বৃহৎ পশুবিশেষকে বুঝাইতেই ইহা প্রসিদ্ধ। জন্ধ্ধী-_মূল অর্থ 
যাহার সহিত সন্বন্ধ আছে। বিশেষ অর্থ শ্তালক। এইরূপ- বৈবাহিক, তৈল, 
বাশি প্রভৃতি শব । 

(গ) শব্দের সহিত শব্ধ বা ধাতুর যোগে; যথা- রাজার পুত (-পুত্র )-- 
রাজপুভ; কিন্তু রাজপুতানার যোদ্ধা-বিশেষকেই বুঝায়। পঞ্চে জন্মে যাহা__পঙ্কজ ; 
কিন্তু কেবলমাত্র পদ্মকেই বুঝায় ( শৈবাল, কুমুদদ বা পাকাল মাছ প্রসৃতিকে 
পুঝায় না)। 

জলদ-_মূল অর্থ__“যাহা জল দেয়", বিশিষ্ট অর্থ_মেঘ'। 

দুভিক্ষ__মূল অর্থ__“ভিক্ষার অভাব, বিশিষ্ট অর্থ__দেশব্যাপী অন্নকষ্ট' । 


ক্ডার্থে পান্নিবত'ন 


[ শব্দার্থের উৎকর্ষ £ অপকর্ধ ; সঙ্কোচ : প্রসার 
ও বিষরাস্তর-প্রাপ্তি ] 


প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দের অর্থ নানাভাবে পরিবতিত হইয়৷ থাকে। বাংলা 
তাবাতেও যে-সকল শব্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এমন শব্দ 
আছে যেগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এ সকল শব্দ উদ্ভীত হওয়ার সময়ে 
উহাদের অর্থ একরূপ ছিল, কিন্তু বর্তমানে অন্যবূপ অর্থ ঈলাড়াইয়াছে। শবের 
মূলগত এবং প্রয়োগগত অর্থের বৈষম্য বিচার করিয়া বাংল! শব্বাবলীকে মোটামুটি 
পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়া দেখা যায়। বথা- শব্দার্থের (১) উৎকর্ষ, (২) অপকর্ষ, 
(৩) সক্কোচ, (৪) প্রসার, (৫) বিষ়ান্তর-প্রান্তি। নিয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর 
শব্দের কয়েকটি করিয়া উদাহরণ দেওয়া হইল।__ 

শব্দীর্থের উৎকর্ষ £ মূল অর্থ অপেক্ষা অর্থের উন্নতি বা অর্থগৌরব দেখা 
দিলে শব্দার্থের উৎকর্ষ হয়। যেমন-_ 

ধ্যান__মূল অর্থ__চিত্তা' ; প্রচলিত অর্থ__'পরমার্থচিন্তা'। 

মদ্দির_ মূল অর্থ-_গৃহ' ? প্রচলিত অর্থ-__“দেবালয়”। 

মান_ মূল অর্থ__'পরিমাপ' ; প্রচলিত অর্থ__সশ্মান? । 

সংকীর্তন__মূল অর্থ__'গুণাদ্ি কথন' ; প্রচলিত অর্থ__শ্রীহরির মহিমাগান' | 

শব্দার্থের অপকর্ষ ঃ মূল অর্থ অপেক্ষা অর্থের অগৌরব বা হীনতা প্রকাশ 
পাইলে শব্ধার্থের অপকর্ষ হয়। যেমন-__ 

ইতর- মূল অর্থ-_'অপর লোক'; প্রচলিত অর্থ__“নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তি” 
“ছোটলোক"। 

মহাজন- মূল অর্থ--মহাপুরুষ' 'মহৎ ব্যক্তি'; প্রচলিত অর্থ-'বণিক" 
'কুসীদজীবী' ! 

ঝি-মূল অর্থ__কন্াঃ; সমাসবদ্ধ পর্দে না থাকিলে প্রচলিত অর্থ-__ 
'চাকরানী' । সমাসবন্ধ পদে থাকিলে--'কন্তা” ; যেমন- ঠাকুরঝি | 

বিরক্ত- মূল অর্থ__“বৈরাগ্যযুক্ত' ; প্রচলিত অর্থ-_“অমন্তষ্ট । 


শবার্থের পরিবর্তন রি 


রাগ-_মূল অর্থ--'অন্তরাগ' 'তালবাপা" 'রং'। প্রচলিত অর্থ__ “ক্রোধ? । 

উজবুক-_ (তুকী উজবেক ) মূল অর্থ-_-জাতিবিশেষের নাম'__উজেকিস্ত।নের 
অধিবাসী । প্রচলিত অর্থ-__'বুদ্ধিহীন', 'বোক।। 

রাম- থুল অর্থ--'রামায়ণ কাব্যের নায়ক", “সুন্দর”; প্রচলিত অর্থ__'এক" 
'বৃহত্বস্থচক বিশেষণ” (যেমন-__রাম-দা, রাম-শিও] ইত্যাদি )। 

পীষণ্ড মূল অর্থ_-ধর্মস্প্রদায়' ; প্রচলিত অর্থ-_ ধর্মজ্ঞানহীন', 'অত্যাচারী?। 

ঠাকুর__মূল অর্থ-_'দেবতা' ) প্রচলিত অর্থ-_ পাচক ব্রাহ্মণ' | 

শব্দার্থের প্রসার £ কোন কে।ন শব্দ মূলগত বিশেষ অর্থটি ন| বুঝাইয়া, 
নামান্ত ব্যাপক অর্থ টি বুঝা, উহাকেই অর্থের প্রসার বলে। ধেনন__ 

তৈল- মূল অথ--'তিল হইতে জাত ক্সেহপদার্থ, ; প্রচলিত অর্থ__'উদ্ভিদ- 
সাত যে-কোন প্রকাব ,সহপধাথ'-নারিকেল তৈপ, সরিষার তৈল ইতাশদ। 

বাশি_ মূল অথ--'বংশনিনিত ধু দিঘা খাজাইবার বাগ্যযস্টবিশেধ? ; এচলিত 
র্থ- 'মে-,কাণ প্রকার খু দিয়] বাজাইবাব যন্ত্র তাঁলপাতা বাঁশি, টিনের বাশি 
উত্যাদি। 

গাও_মূপ অথ - 'গঙ্গানদী' (“গঙ্গা শব হইতেই উদ্ভূত) প্রচলিত অর্থ__ 
'য-কান নদী" । 

গৌরচক্দ্রিকা_ মূল অর্থ_“কীত্তনগানের পূর্বে শ্রীচৈতন্তদেবের বন্দ্নাজ্ঞাপক 
1দ্ববিশেষ' ; প্রচলিত অর্থ-- 'বে-কোন বিষয়ের অবতরণিকা” | 


শব্দার্থের সঙ্কৌোচ £ 

পঙ্কজ- মূল অর্থ--পস্কে যাহা জন্মে ; প্রচলিত অর্থ_-পদ্স'। 

মিছরি-__( €মিসরীয়) মূল অর্থ_মিসর দেশে উৎপন্ন দ্রব্য'? প্রচলিত 
মর্থ__ শর্করাখণ্ড' | 

অন্ন ( -অদ্‌- খাওয়া হইতে) মূল অর্থ-“যেকান প্রকার খাদ্াদ্রব্য” ; 
প্রচলিত অর্থ-__'ভাত'। 

মোচ্ছব-__( €মহোৎসব ) মূল অর্ধ-'বড় উত্সব; প্রচলিত অর্থ__ 
'বৈষণবদিগের উৎ্সববিশেষণ । 

৭ 


৯৮ রচনা-চতুরজ 


করী- মূল অর্থ-_'কর আছে যাহার' ; প্রচলিত অর্থ-_-হস্তী' | 
মৃগ-_মূল অর্থ_যে-কোন প্রকার পশ্ত' ; প্রচলিত অর্থ__হরিণ' | 
শব্দার্থের বিষয়ান্তর-প্রান্তিঃ অর্থের আহ্ল পরিবর্তন ঘটিলে তাহাকে 
শব্দার্থের বিষয়ান্তর-প্রাপ্তি বল! হইরা থাকে । যেমন-_ 
তন্্ব-_মূল অর্থ_ খবর" ; প্রচলিত অর্থ-“বিবাহাদি কোন অনুষ্ঠান উপলঙ্গে- 
কুটুম্ববাড়ীতে প্রেরিত উপঢৌকন দ্রব্যাদি" । 
সন্দেশ_মূল অর্থ_সংবাদ' ; প্রচলিত অর্থ_-“ছানা ও চিনির সংযোগে 
প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ' | 
লন্গমী_ মূল অর্থ-__বিষ্ুপত্তী দেবী লক্ষ্মী” ; প্রচলিত অর্থ__শান্ত" | 
স্তভিত- মূল অর্থ-_স্তন্ততপ্রাপ্ত' ; প্রচলিত অর্থ__ বিস্মিত” | 
কেচ্ছা_( €আরবী কিস্সা ) মূল অর্থ__“কাহিনী”, "গল্প ; প্রচলিত অর্থ- 
“কুৎসা | 
তিরস্কার- যূল অর্থ--অস্ৃপ্ত হওয়া”; প্রচলিত অর্থ__“ভর্খসনা? | 
প্রসাদ-_যূল অর্থ__অনুগ্রহ' ; প্রচলিত অর্থ-_.ভুক্তদ্রব্যের অবশেষ" 
দেবতার উদ্দেপ্তে নিবেদিত ভোজ্যবস্ত" । 
কপণ_যুল অর্থ__“কপার পাত্র" ; প্রচলিত অর্থ-_ব্যয়কুষ্ঠ' | 
নিম্নে শবদার্থ-পরিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।__ 


শব্দ মূল অর্থ প্রচলিত অর্থ 
অনিবার অনিবার্ষ সতত 

অবদান পৃজা অর্চনার্থ দান দান 

অস্ুুথ ছ্ঃখ রোগ 

আঙ্গিক অঙ্গ-নধন্ধীয় অভিনয়ের প্রকার গঠনপ্রণালী 
আজি যুদ্ধ অয 

আরতি ক্রড়া, তৃপ্তি পুজা 

ইতি এই পত্রাদির সমাপ্তিস্থচক শব' 


উদ্দেশ উপায়, পথ খোঁজখবর 


শবীর্থের পরিবর্তন 


৪৯) 
শব মূল অর্থ প্রচলিত অর্থ 
কম কমনীয় অল্প 
কল্য প্রত্যুষকাল আগামী দিবস 
চাপ ধনু ভার দেওয়া 
ছবি কান্তি আলেখ্য 
টীকা গ্রন্থের ব্যাখ্য। দাহ্য বন্তবিশেষ 
দল পত্র বর্গ বা সযূহ 
ধুনী নদী অগ্রিকুও 
ধৃম ধোয়া উত্সবের আড়ম্বর 
নাক বর্গ নাসিকা 
প্রমাদ ভুল বিপদ 
থলি - পশুবধ 
যে ইচ্ছানুনধূপ প্রচুর 
লাবণ্য লবণত্ব কান্তি 

অনুশীলনী 


১। বাংলায় নিম্নলিখিত শব্গুলির ব্যবহারে কিভাবে অর্থ-সঙ্কৌচন, অর্থ-প্রনীরণ বা অর্থ- 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার অলোচন। কর £-_ 
আঙ্গিক, অবদান, ইতর, রাগ, ছবি, ইতি, হুতরাং, ষবনিক1-পতন। 
২। “তুমি এ বিষয়ে কোন উচ্চবাঁচ্য কগিও ন11” এই বাক্যটিতে 'উচ্চবাচ্য' কথাটিৰ 
মূলগত অর্থের সহিত ব্যবহ(রগত অর্থের কি সম্বন্ধ তাহ] বুঝাইয়। দাও। 
_ক বি মাধ্যমিক, ১৯৫১। 
৩। 'বিরক্ত' ও 'নিরীহ'-_-এই দুইটি শব্দের বাংল। ভাায় প্রয়োগে সংস্কৃত হইতে কিৰপ 
অর্থবিভেদ ঘটিয়াছে, তাহ! দেখাও । _-ক বি মাধ্যমিক, ১৯৫১ ॥ 
৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে শবদীর্ঘের উৎকর্ষ, অপকর্ষ, প্রসার ও নক্কোচ কোথায় ঘটয়াছে 
তাহা দেখাও এবং প্রত্যেকটির দ্বার! সার্থক বাকা রচনা কর £_ 
সন্দেশ, অন্ন, সন্বন্ধী, মহীজন, ধ্যান, রাগ, তৈল, মন্দির, কাপি। 
_-স্টিশ চার্চ কলেজ £ নিবাচনী পরীক্ষা, ১৯৫২ 


ন্বীতর্সিদ্র প্রয়োগ ও আলক্কান্রিক প্রয়োগ 


প্রত্যেক ভাষায় এমন অনেক শব্দ, ক্রিয়া-পদ্দ ও বাক্যাংশ আছে যে, আমাদের 
মনের ভাব তাহাদের দ্বারা সহজে ও সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়। শব্দাদির এইরূপ 
প্রয়োগকে রীতি সন্ধ প্রয়োগ বা বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ বল! হইয়া থাকে। 
রচনাকে সুন্দর ও শক্তিশীলী করিতে হইলে, এই সকল সর্বজনপরিচিত রীতিসিদ্ধ 
বাক্য ও বাক্যাংশগুলি বাক্যরচনাকালে ব্যবহার করিতে হয়৷ 

এই পরিচ্ছেদে বিভিন্নভাবে রীতিসিদ্ধ প্রয়োশের নমুনাস্বরূপ কতিপয় উদাহরণ 
দেওয়া হইল। এই 1010-এর ব্যবহার বাংলার চলিত তাষা বা কথ্য ভাষায়ই 
দেখা যায়, সাধুভাষা বা মাজিত ভাষা এই বিষে বড় দরিদ্র। এই প্রয়োগগ্তলি 
এবং প্রবাদগুলি ঘুখাত জনসাধারণেরই রচিত, দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তায় বহুল 
প্রচলিত । 

উপর 

(৯) তিনি আয়ের উপর ( অতিরিক্ত ) ব্যয় করেন। 

(২) ছেলের উপর ( বিষয়ে ) আমার কোন হাত নাই। 

(৩) মুখের উপর (মুখে মুখে ) কথা বলিও না। 

(৪) টাকার উপর (প্রতি ) বাধিক এক টাকা সুদ । 

(৫) লোকটা উপর ( বাহিরে ) চালান |-_ইত্যাৰি। 


কাচ৷ 

(১) কাচা_ শিথিল, টিলা, ঘথ! :__কীঁচা পাকের স্ৃতায় কাঁচা সেলাই, 
দু'দিনেই নষ্ট হয়ে যাবে। 

(২) কীচা_ কোমল, নরম, যথা £_কীচা বয়সে মন কাচা মাটির মত 
থাকে। 

(৩) কাঁচা- অপক, যথা £-_কীচ। আম, কাচা পেপে। 

(8) কীচা-যাহা সিদ্ধ অথবা ঠিকমত দিদ্ধ হয় নাই, যথা :-_-ককাচা দুধ জাল 
দেও। তরকারি ও মাংস কাচ! র'য়েছে, খাওয়া যায় না। 

(৫) কীচা-অস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল, খ £__কীঁচা ফর্দ। 


(৬) 
(9) 
(৮) 
(৯) 
(১5) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 


(১) 
(২) 


রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ ও আলঙ্কারিক প্রয়োগ ১০১ 


কাচা অনিপুণ, যথা £-_্কাচ। লোকের কীঁচ। কাজ। 
কাচা-যাহা টিকে না, যথা £__কাচ। রং বা কাচা পাড়। 

কাচা- অমিএ, বিশুদ্ধ, যথা £-_ককীচা। সোনা। 

কাচা আপোড়া, আমা, যথা :-_কীচ। ইটের কাচা গাথনি। 
কীচা- ওজনে কম, যথা £__কীচা সেরের মাপ। 

কীচ1- অজ্ঞান, যথা £__ছেলেটি অঙ্কে বড় কীচ।। 

কাচা _অনায়াস-লত্য, যথ! £-_ কাচা পয়সা উপায় । 

কাচা _ অগতীর, যথা £__কীচা ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ছেলেটা কীদছে। 
কাচ1- মেটে, যথা ২ গ্রামের কীচ। বাড়ী ও কীচা রাস্তা ইত্যাদি । 


পাকা 


পাকা পরিণত, যথা £__পাক। আম, পাক। জাম। 
পাকা অভিজ্ঞ, ঝানু, যথা ২__ পরীক্ষায় বুঝিলাম, বেশ পাক! লোক। 


“বাবু ক'ন হেমে, বেটা সাধু বেশে পাক! চোর অতিশয় 1% 


(৩) 
(৪) 


পাকা পুর্ণ, যথা £__পাকা! ছু'মণ। পাঁক। মাপ। 
পাকা মজবুত, স্থায়ী, যথা ঃ__পাঁকা রং, পাক। গঠন । 


(৫) পাকা-পোড়ান, যথা :__পীক। ইট দিযে পাঁক। গাথনি। 


(৬) 


পাকা-স্থিবীকৃত, যাহার পরিবততন হইতে পারে না, যথা £-_হিসাবের 


পাকা খাতা । বিবাহের কথা পাকা করা। 


(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 


পাকা নিয়মানুসারে সিদ্ধ, যথা ঃ--এ পাক দলিল । 

পাকা- মারা, যথ! £-_বুড়ার মাথায় পাক। চুল। 

পাকা ধানে মই দিচ্ছে ( সফল-প্রায় উদ্দেগ্ত পণ্ড করিতেছে )। 
শান্তি একেবারে এ চোড়ে পাকা (অকালপক্ক ) হ'য়ে গেছে। 

মা, তুমি পাক মাথায় সিন্দূর পর | বৃদ্ধীবস্থা। পর্যন্ত এযোস্ত্রী থাক )। 
পাকা রাধুনীর পাক! রান্না, খেলেই বুঝ। যায় । 

শহরের ঘরগুলিও পাকা, রাস্তাগুলিও পাকা। 

পাঁক। সোনার ( খাঁটি অমিশ্র সোনার ) গহনা । 

বৃদ্ধের পাকা! হাড়, হজে হার মানবে না।-__ইত্যাদি। 


১০২ রচনা-চতুরজ 
ঠিক 
(৯) আমি ঠিক (ধার্য) করেছি, কাল বাড়ী যাঁব। 
(২) আমাকে ঠিক (ধথার্থ ) কথা বল, আমি কিছু বল্ব ন|। 
(৩) আমাকে বেশী রাগিও না, আমি তাহ'লে ঠিক ক'রে দেব ( শাসন করব, 
পিটিয়ে সোজা করব )। 
(8) ছেলেটিকে তোমার কাছে রেখে গেলাম, তুমি যদি ভাই ঠিক ক'রে 
( সংশোধন ক'রে ) দিতে পার। 
(৫) ছেলেটিকে দেখিতে ঠিক ( অবিকল ) আমাদের রামেব মত। 
(৬। াঁড়াভাড়ি ঠিক ( প্রস্তত ) হও, এখনই বওন! হব। 
(৭) ঠিক (বরাবর ) দক্ষিণে গেলেই সমুদ্র । 
(৮) এইবার অঙ্কে ঠিক। যোগ )দেও। ঠিকের ঘর। 
(৯) মেজাজের ঠিক ( স্থিরতা ) নাই। হিসাব-পত্র ঠিক | স্থির) নাই।_ 
ইত্যাদি । 
ভাল 


(১) ললিত বাবু বড় ভাল মানুষ । (২) সে ভাঁল মানুষের আর দেখা নাই। 
(৩) ভাল আপদ ! এখন বাই কোথায়? (8) ভাল কথা! এতক্ষণ মনেই ছিল 
না। (৫) খবর শুনেছ ত! অসুখ ভাল হ'য়ে গেছে । (৬) ভালখাকী ভালর মাথা 
খাউক ! (৭) ভাল রে ভাল! এতক্ষণ ছিল কোথায়? (৮ ভালয় ভালয় 
এখন বিদায় হইতে পারিলে হয়। (৯) আর তোমার ভাল হোক (মন্দ হোক)! 

মাথা 

(৯) মাথা! খাওয়া (নষ্ট করা)_সে ঘে আলালের ঘরের ছুলাল, আদর 
দিয়ে বাপ তার মাথ! খেয়েছে ! 

(২) মাথা খা ওয়া ( দিব্য দেওয়া )__ আমার মাথ। খাও, এই ঝড় মাথায় 
ক'রে তুদি আজ যেতে পারবে না। 

(৩) মাথ। পাতা (সম্মত হওয়! )-_পশ্চাতে পিতা৷ ছিলেন, তা না হ'লে কি 
এত সহজেই একাজে মাথ। পাঁতিতাম ! 

(8) মাথায় হাত দেওয়। (দুভাবনার তারে কাতর হওয়া, যেন মাথার ভার 
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হাত দিয়া রক্ষা করা )__বাড়ে নৌকা-ডুবির সংবাদে ব্যাপারী মাথায় হাত দিয়! 
বসিয়া পড়িল । 

(৫) মাথা উ'চু কর! । গর্বভরে শির উন্নত করা )-স্বাধীন জাতির লোক 
তারা, তাই মাথা উচু ক'রে চলতে জানে। 

(৬) মাথা হেট হওয়। ( লজ্জায় মাথা তুলিতে না পারা )__মিথ্যাটরণ ধরা 
পড়ায় ছেলেটির মাথা হেঁট হঃয়েছে। 

(৭) মাথায় হাত বুলান | প্রবঞ্চনা দ্বারা কায সিদ্ধ করা )_-পরের মাথার 
হাত বুলিয়ে আর ক'দিন স*সার চালাবে? 

(৮) মাথায় ঢোকা । বোধগম্য হওয়া) এই সোজ। কথাটিও আজ তোমার 
মাথায় ঢুকিতেছে না কেন? 

(৯) মাথায় উঠা ( প্রএয় পাওয়। )__কুকুরকে নেই দিলে মাথায় ওঠে। 

(১*) মাথা চুলকান (বুদ্ধি বাহির করিবার জন্য মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালনা 
করা )_ প্রশ্ন শুনিয়া মাথ। চুলকাইলেই কি উত্তর মিলিবে? 

(৯১) মাথা কাটা যাওয়া ( অপমানিত হওয়া )__সবার সামনে হার 
মান্তে হ'ল; ছি ছি, লঙ্জায় যে মাথা কাটা গেল! 

(১২) মাথা কেন! ( ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করা )-_পঁচিশটি টাকা দিয়েই 
আমার মাথ! কিন্তে চাও ? 

(১৩) মাথা (শ্রেষ্ঠ )__সাধু ও সুধী জনই সমাজের মাথা ৷ _ইত্যাদি। 


হাত 

(১ হাত আসা (অভ্যাস হওয়া )__দিতে দিতেই হাত আসবে । 

(২) হাত কর! (আয়ত্ত করা )- সাক্ষীকে টাক! দিয়ে হাত ক'রেছে। 

(৩) হাতখোল! (মুক্তহস্ত )--লোকটা বেশ হাতখোল। । 

(৪) হাত গুটান (নিরস্ত হওয়া )-_-হাঁত গুটিয়ে বসে থাকলেই কি 
কাজ হ'য়ে যাবে? চেষ্টা কর। ৃ্‌ 

(৫) হাত গোনা, হাত দেখ। ( হস্তরেখ! বিচার করা )। 

(৬) হাতছাড়। (বেহাত )--লোকটা হাতছাড়া হয়ে গেল, হাতে 
থাকলে অনেক কাজে লাগ ত। 


১৬ বূচনা-চতুরঙ 


(৭) হাতছানি দেওয়। (হাত তুলিয়া! ইঙ্গিত করা )__গাছগুলি বাতাসে 
নড়ছে, মনে হচ্ছে যেন হাতছানি দ্বিয়ে আমাদের ডাকছে । 
(৪) (ক) হাতটান (কপণ)। (খ) হাতটান (চুরির অভ্যাস )__এই 
লোকটার হাঁতটান আছে, রাত্রে সাবধান থেকো | 
(৯) হাত ধরা । (১*) হাততালি। (১১) হাত থাক!। 
(১২) হাত পাকান (অভ্যাস দ্বারা নিপুণ হওয়া )। 
(১৩) হাত-যশ (সিদ্ধহস্ত বলিয়া খ্যাতি )_-কবিরাজমহাশয়ের অল্পদিনেই 
বেশ হাত-যশ হইয়াছে । 
(১৪) কাজে হাত দেওয়া আরম্ত করা, সাহায্য করা । 
(১৫) হাতে কলমে করা নিজের হাতে কাজ করিয়া শেখা । 
(১৬) হাতেখড়ি_বিগ্ভারস্ত। (১৭) হাতে চাদ পাওয়।-_ছুরাশা 
পূর্ণ হওয়া । 
(১৮) হাতে জল না গল। (কপণতা করা)__ওর কাছে গিয়েছে চাদা 
চাইতে, ওর হাতে যে জলও গলে না! 
(১৯) হাতেনাতে (বামাল -_79-)7191)--লোকটা চুরি করিবার 
সময়েই হাতেনাতে ধর! পড়িয়।ছে, শাস্তি পাইবে নিশ্চর। 
(২*) হাতের লক্গমী পায়ে ঠেল। (উপস্থিত সুযোগ ত্যাগ করা )। 
(২১) হাতের পাঁচ- করায়ন্ত বিষয় । 
(২২) কীচা হাত- অনভ্যন্ত। (২৩) পাকা হাত-_সিদ্ধহস্ত। 
(২৪) কপালে হাত_ খেদে। (২৫) গালে হাত- বিন্ময়ে। 
(২৬) বুকে হাত--সাহস প্রকাশে । (২৭) মাথায় হাত- দুর্ভাবনায় । 
(২৮) দক্ষিণ হাতের ব্যাপার- তোজন-কার্য | ইত্যাদি। 


চোখ 
(৯) পরের এশ্বর্ণ দেখে চোখ টাটান (ঈর্ধা করা) ভাল নয়। 
(২) চোখ টিপে বা চোখ ঠার দিয়ে (ইঙ্গিত ক'রে) কি বলছ? 
(৩) এ বিষয়ে এখন তার চোখ (নজর) পড়েছে। (৪) তোমার চোখ 
পাকান বা চোখ রাঙানকে (ক্রোধকে ) আমি ডরাই নাকি? (৫) ছুনিয়ার 
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হাল-চাল দেখে তার চোখ ফুটেছে বা চোখ খুলে গেছে। (৬) চৌখে 
আঙুল দিয়ে না দেখালে আর কোন বিষ বুঝনে না। (৭) মামার 
চোখের উপর ( আমাকে অগ্রাহথ করিয়া ) ছেলেটা! এই কাজ করিতে সাহদ 


পাইল! 


(৮) আমি তাকে দেখতে পারিনে, সে আমার চোখের বালি 


( চক্ষের শূল)। (৯) ছেলেটার চোখে মুখে কথা, কেমন চটপটে ভাব! 
(১*) তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, ঘে কিছুই দেখতে পাচ্ছ না ?__ ইত্যাদি । 


(১) 
(২) 


মুখ 
এই পুত্র বংশের মুখ উজ্ম্বল করিবে । 
“পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়। দিয়ে” (মুখ করা 


ভৎসনা করা )। 


(৩) 
৪ 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 


মুখের জের ন! থাকিলে কি উকিল হওয়া যায়? 

আর মুখ খারাপ করিও না (অধ্লীল কথা বলিও না)। 
মুখচোর! (লাগুক ) জামাই, অভিমানে মুখ গেৌঁজ করেছে। 
নিজের যা সাধ্য তাই কর, পরের মুখ চা ওয় ভাল নয়। 

কি অন্ায় কাজ হয়েছে, যে মুখ চুণ কবেছ ? 

মা! মুখ তুলে চাও (প্রসন্ন হও )। 

মুখ ঝাম্টা (তিরস্কার )। 

মুখ সিটকান (দ্বণায় মুখ কুঞ্চিত করা )। 

মুখ বীকান। অনাদর বা উপেক্ষা করা )। 

আয়নায় মুখ ( প্রতিবিষ্ব ) দেখা। 

মা মুখ ফিরিয়েছেন, আর তয় নেই। 

মুখ বুজে লঙ্কা আগুন দেওয়া (কথা না বলিয়। তিতরে ভিতরে 


অনিষ্ট করা )। 


(১৫) 


(৯৬) 


মিষ্টিতে মুখ মেরেছে, একটু চাটনি দাও । 
ভগ্রবানূকে ধন্যবাদ, ছেলে আমার মুখ ( সম্মান) রেখেছে। 


(১৭) তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক! 
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কথা 

(১) আমার সঙ্গে কথ। কাটাকাটি করিও না (বা্দ-প্রতিবাদ করিও 
না)। (২) আমি তাহাদের বাড়ী যাইব বলিয়া কথা ( প্রতিশ্রতি ) দিয়াছি। 
(৩) তাহাকে বিশ্বাস নাই, সে বড় কথা চালে ( এক স্থানের কথা অন্য জায়গায় 
ছড়ায় )। (8) উকিল দালাল ইহার! কথ! বেচিয়। খায়। (৫) সে কেমন 
কৌশলে কথ! পাঁড়ে (প্রসঙ্গ উত্থাপন করে)! (৬) চুপ করাই তাল, নহিলে 
কথায় কথ। বাড়ে। (৭) মাতাপিতার কথ। শুনিবে (মান্য করিবে )। 
(৮) কথায় কথায় (কথা প্রসঙ্গে) তাহাকে ঘটনাটা জানিয়ে দিলাম। 
(৯) আমি ভাই তোমাদের কোন কথায় থাকতে চাইনে । (১০) কাজ চাই, 
কেবল কথায় চিড়ে ভেজে ন৷ (ফাকি দিয়ে কাজ হয় না)। (১১) হাস 
কেন, এটা কি কথার কথা ( সোজা কথা, তুচ্ছ কথা )৭- ইত্যাদি । 


ধর৷ 
হস্ত দ্বারা ধারণ করা-__লাঠি ধরে, পায়ে ধরে । 
অঙ্গে ধারণ করা, পরিধান করা-_ভেখ ধরে। 
“কি রঙ্গে অঙ্গনা বেশ ধরিলি দুর্নীতি ?” __মধুন্ুদন 

যুক্ত হওয়া__বল ধরে, বুদ্ধি ধরে। 

জিহ্বায় ধারণ করা, উচ্চারণ করা-_“নাম ধ'রে আর ডাকিসনে ভাই, যেতে 
হবে ত্বরা ক'রে ।” _ রবীন্দ্রনাথ 

আশ্রয় করা. ঠাকুরের দোর ধ'রে তার রোগ ভাল হয়েছে বড় সাহেবকে 
ধর) তা'হলেই কাজ হবে। সৎপথ ধ'রে চল। 

পাকড়ান__চোর ধরেছে, চোরকে ঠেসে চেপে ধরেছে । 

আটকান- দোকানে মাল ধ'রে রেখেছে, ছাড়ছে না। 

আক্রমণ করা-__ডাকাত ধরেছে, ভূতে ধরে, যমে ধরে । 

যথাসময়ে যাইয়া পাওয়া_ট্রেন ধরে, ট্রাম ধরে । 

সিদ্ধির জন্য দৃঢপ্রতিজ্ঞ হওয়া__গে! ধরে, জিদ ধরে। 

আরম্ভ করা-_ গান ধরেছে, পড়াস্তনা ধরেছে। 

অভ্যাস আরম্ত করা-_-মদ ধরেছে, নিয়ম ধরেছে। 


রীতিসিদ্ধ প্রয়োথ ও আলঙ্কারিক প্রয়োগ ১০৭ 


আবিষ্কার করা, ঠাওরান _ভাক্তারে রোগ ধরেছে। 

প্রদর্শন করা__শত্রতে খুঁত ধরে, দোষ ধরে। 

কল্পনা করা-_ধর, যদি ঝড় হয়, তখন নৌকায় কি করবে? 

গণ্য করা__তার কথা ধর না। তাকে ধরে দশ জন। 

গুণ প্রকাশ করা__এতদদিন পরে ওষুধ ধরেছে । 

বেদনা! বা বিকারযুক্ত হওয়া_-ওলে মুখ ধরে। 

উৎপন্ন হওয়া, প্রকাশ পাওয়া-.গাছে ফল ধরে, ফুলে কুঁড়ি ধরে, দেওয়ালে 
নোনা ধরে, চুলে পাক ধরে। 

লগ্ন হওয়া কাপড়ে দাগ ধরে, ঘরে আগুন ধরে। 

স্থান পাওয়া_ যুখে হাসি আর ধরে না। 

খন্ধ হওয়া, গামা বৃষ্ট ধরেছে, ওযধে জর ধরেছে । 

ঈষৎ পুড়িয়া যাওয়া হাড়ির তলার ভাত ধ'রে গেছে। 

প্রজলিত হওয়া__-ভিজে কাঠ শীঘ্র ধবে না। 

নির্ধারণ করা__জিনিসগুলির দর ধর। 

বিবিধ__কলম ধরা, কান ধরা, গলা ধরা, ঘুণ ধরা, ছেলে ধরা, টান ধরা 
( অভাব হওয়া), টাল ধরা, ধামা ধরা ( খোশামোদ করা) মনে ধরা (মনে 
লাগা ), হাতে ধর! (অনুরোধ করা ) ইঠাপা ধর! ( ঝুঁকি লওয়া )।- ইত্যাদি । 


উঠা 


দণ্ডায়মান হওয়া, গাত্রোখান করা_আর বসে থেকো না, এবার ওঠো। 
“উঠ, জাগো) শুতকর্মে হও অগ্রসর 1” 

উপরে যাওয়া, চড়া__ছাদে উঠে, গাছে উঠে । 

উদগত হওয়া বা গজান-__ ধানের শীষ উঠিয়াছে। 

অবস্থাস্তর হওয়া__রোদে ফল পাকিয়া উঠে। 

স্বলিত হওয়া-_অল্প বয়সে মাথার চুল উঠিবে কেন? 

লোপ পাওয়া, বজায় না থাকা-__সাহায্যের অভাবে বিদ্যালয়টি উঠিয়া! গেল। 
দোকান উঠিয়! গেল। বাড়ী হইতে অন্ন উঠিল। 

উদ্দিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া-_পূর্বদিকে সুর্য উঠে। 


১৬৮ বূচনা-চতুরজ 


বাহির হওয়া__-এই বার জল উঠিতেছে। 

বৃদ্ধি পাওয়া_জ্বর এখন কত উঠিয়াছে ? 

উপরের শ্রেণীতে যাওয়া, প্রোমোশন পাওয়া জ্যোতি পরীক্ষায় প্রথম হইয়া 
প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছে। 

বিবিধ__হেচকি উঠা, রক্ত উঠা, গারে খড়ি উঠা, চোখ উঠা ( নেত্ররোগ 
হওয়া ), মন উঠা ( তৃপ্ত হওয়া, “ঘরে কি তোর মন উঠে না, মিষ্ট কি পরের 
ননী” ), রব উঠা, নেচে উঠা ( আনন্দে মত্ত হওয়া , উঠে পড়ে লাগা (উৎসাহের 
সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া )1__ইত্যাদি। 


লাগ৷ 


তাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লেগেছে ( বেধেছে, আরম্ভ হয়েছে )। আমার কিছুই 
ভাল লাগে না (ভাল বোধ হয় না।। জামায় কত খরচ লাগবে (পড়বে)? 
ঘরে আগুন লেগেছে (ধরেছে )। আমার ঠাণ্ডা লেগেছে। নূতন লোকটিকে 
খুব মনে লেগেছে ( পছন্দ হয়েছে )। বাড়ী পৌছিতে দেড় দিন লাগে (আবশ্যক 
হয় )। তুমি আমার পিছনে লেগেছ (ক্রমাগত দৌষ ধরিতেছ ) কেন? কাজে 
লেগে যাও ( উৎসাহের সহিত আরম্ত কর )। কথাটি এখানে বেশ লাগে (সঙ্গত 
হয় )। অনুভূতির কাছে যুক্তি কোথায় লাগে (থাকে)? নৌকা ঘাটে 
লেগেছে (সংলগ্ন হয়েছে '| গ্রহণ লেগেছে (আরম্ত হয়েছে )। বড়লোকের 
মেরে, একটুতেই গায়ে লাগে । 

আসা-_গ! আসা, হাত আস, কথ| আসা, মনে আসা, ছুটে আসা 

করা কাজ করা, কবুল করা, হাত করা, গা করা, গুণ করা, খুশী করা, তার 
কর।, নাম করা, পার কর।, মুখ করা, হল্লা! করা, ফাস করা, কিল্বিল্‌ করা । 

কাটা- সময় কাটা, বিপদ কাটা, কথা কাটাকাটি করা, স্কৃতা কাটা, খাল কাটা, 
টেরি কাটা, ছড়া কাটা, তাল কাটা, জিত কাটা ( লজ্জায় ), নাক কাটা, ছান! 
কাটা। 

খাওয়।_কিল খাওয়া, খাবি খাওয়া, সুদ খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া, হিমশিম 
থাওয়া, বকুনি খাওয়া । 


রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ ও আলঙ্কারিক প্রয়োগ ১০৯ 


চল।_-দিন চলা, হাত চলা, মতে চলা, জল চলা (তাদের জল চলে না- 
তাহারা অস্পৃপ্ত ), এক কাপ চা চলবে? এ টাকা চলবে না, বিধবা! বিবাহ এদেশে 
চলে না। 

তোলা--হাত তোল! (প্রহার করা ), মুখ তুলিয়া চাওয়! (প্রসন্ন হওয়া ), 
হাই তোলা, পটল তোলা, জাতে তোলা, মাথায় তোলা ( প্রশ্রয় ) দেওয়া, শিকেয় 
(তোলা । 

দেখা হাত দেখা, নাড়ী দেখা, অসময়ে দেখা, দেখিয়া লওয়া । 

দেওয়।_ কান দেওয়া, কথা দেওয়া, তা দেওয়া, তাল দেওয়া, তুড়ি দে ওযা, 
ধারা দেওয়া, নাড়া দেওয়া, খোঁটা দেওয়া, জলে দেওয়া, জাত দেওয়া । 

বসা-_দই বসা, বধায় ছাদ বসে গেছে, জমিতে প্রজা বসেছে, বাজার বঙা, 
মন বসা, সর্দি বসা, বসে থাকা (বেকান্‌ থাকা ), দাত বসান, চোখ বসে যাওষা। 

রাঁখ। মনে রাখা, চোখ রাখা, পাবে রাখা, দুরে রাখা, মজুত রাখা, মন বাখা, 
ভাব রাখা, হিসাব বাখা ! 

মারা চড় মারা, চাঁল মারা, অন্ন মারা, পকেট মারা, জাত মারা, পাতড়া 
মারা, প্রাণে মারা, ভাতে মারা । 


বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট ব্যবহার 

কান-_কান পাতলা, কান ভারী করা, সাত কান করা, ছুকান কাঁটা (নিলচ্), 
কান ভাঙ্গান, কানে তালা ধরা । 

গাঁ গা রিরি করা, গা ঢাকা দেওয়া, গায়ে ধুলা দেওয়া, গা ম্যাজ মাাজ 
করা, গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করা, গা ঝাড়া দেওয়া, গায়ে বাতাল লাগা, গা ঘোরা, গা জালা 
করা। 

চোখ- চোখ খোলা, চোখের বালি ( চক্ষুশূল ), চোখ পাকান, চোখে আঙ্ল 
দেওয়া । 

নাক- নাকে কাদা, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা তঙ্গ করা, নাক ডাকান, 
নাকে খত দেওয়া, নাকে দড়ি দিয়! ঘুরান। 

পেট- পেটে সওয়া ( কুকুরের পেটে ঘি সয় না), পেটের ছেলে (পুত্রস্থানীয়), 
পেটে কথা থাকা, পেটে পেটে বুদ্ধি, পেটে পোরা। 


১১০ রচনা-চতুরঙ্গ 


মাথা মাথা খাওয়া, মাথা ঘোরা, মাথায় তোল! (আদর দেওয়া ), মাথা ধরা, 
মাথা ঠাওা করা, রাগের মাথায়, মাথা উচু করা, মাথা কাটা যাওয়া । 

মুখ-_মুখ কর! (তৎ্সন! করা ), মুখ নাড়া দেওয়া, মুখ ভার করা, মুখ রক্ষা 
করা, মুখ বন্ধ করা, মুখ সামলান, মুখে ফুলচন্দন পড়া, যুখের কথা । 

হাঁত- হাত করা, হাত গুটান (সাহায্য বন্ধ কর! ), হাত দেওয়া, হাতের পাঁচ 
( শেষ ভরসা ), পাকা হাত, হাতে থাকা । 


বিশেষণের বিশিষ্ট প্রয়োগ 

কাচী--কীচা ঘর, কাচা হাত, কাচা মাল, কাচা পয়লা, কাচা মদদি। 

হঁটি-_খাটি সোনা, খাটি লোক, খাঁটি কথা, খশাটি বাঙালী । 

চড়া__চড়৷ দাম, চড়া মেজাজ, চড়া আওয়াজ, চড়া গলা, চড়া কথ|। 

ভরা _তরা ভাদর, ভর! নদী, ভর! বয়েস, ভরা যৌবন । 

ভাঙা ভাঙা মন, ভাঙা বাড়ী, ভাঙা হাড় । 

পাকা পাকা মাল, পাকা কথা, পাক! দেখা, পাকা ঘু'টি, পাকা খেলোয়াড়, 
পাকা লেখা । 

মোট! মোটা বুদ্ধি, মোটা সুর, মোটা কাপড়, মোটা লাত। 

মর|।- মরা নদী, মরা মন, মরা! গা (মরা গাঙে বান ডাকা )। 

বাসী- বাসী মুখ, বাসী কাপড়, বাসী ফুল, বাসী বিয়ে। 

বাক। বাকা কথা, বাক। চোখ, বাক! চাউনি, বাকা বুদ্ধি, বাকা মন। 

বন্ধ- বদ্ধ কালা, বদ্ধ জল, বদ্ধ পাগল, বদ্ধ ধারণা | 

ফীঁক।--ফীকা বুলি, ফাকা আওয়াজ, ফাকা মাঠ, ফীকা চাল । 


অনুকারী অব্যয়ের বিশিষ্ট প্রয়োগ 
বাংলা বাগ্‌বিধির আলোচনায় অনুকারী অব্যয় গুলির আলোচন!খুবই প্রয়োজনীয় 
বাস্তবধবনির অনুকূতি হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার! উৎপন্ন হইলেও বাস্তবধ্বনির 
অনুকতি অপেক্ষ। বিশিষ্ট ভাবের প্রাধান্যই ইহাদের মধ্যে লক্ষণীয় । যথা £__ 
আই ঢাই_ গরমে প্রাণ আই ঢাই করা। 
আন্‌ চান্- প্রাণ আন্‌ চান্‌ করা। 
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আকুবশকু--আমাদের খাওয়াবার জন্য তিনি খুব আকুবীকু করতে 
লাগলেন। 

আম্তা আম্তা--বকুনি খেয়ে আমৃতা আমৃতা করা। 

ইস্-পিস্‌_ রাগে গা ইস্‌-পিস্‌ করা। 

উশ.খুশ._মন উশখুশ করা। 

খঁটাক্‌ খর্যাকৃ-_তিনি খণযাক্‌ খণ্যাক করে তেড়ে এলেন। 

কড়মড়_দাত কড়মড় করা । 

কড় কড়--কড় কড় করে মেঘ ডেকে উঠলো 

কটুমট_কট্মট করে চেয়ে থাকা | 

কট. কট. কট্‌ স্কট কবে কটু কথ। শুনিয়ে দেওযা। 

কিল্‌-বিল্‌-__পোকা কিল্-বিল্‌ করা । 

খট. খট._বুড়োব শরীর খারাপ কোথায়? বেশ ত" খটু খু করে চলে 
বেড়াচ্ছে । 

খঁ। খঁ_খালি বাড়ীটা খণ খা করছে। 

খিল্‌ খিল্‌- _খিল্‌ খিল্‌ করে হাসা । 

খুঁও খুঁ__মন খুঁৎ খুঁৎ করা । 

গুর গুর (গুরু গুরু )_ বুক গুর গুর করা,_“গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি 
গরজে গগনে গগনে ।৮ 

গে গৌ- যন্ত্রণায় গো গে করা। 

গাক্‌ গাক্‌__অত গাঁক্‌ গাক্‌ করে চেচাচ্ছিস্‌ কেন? 

গম্‌ গম্‌__সভা৷ গম্‌ গম্‌ করছে। 

গিজ. গিজ._ “লোক গিজ গিজ করছে। 

ঘিন্‌ ঘিন্‌__ঘেন্নায গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করছে। 

ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌_আর আবন্দেরে ছেলেব মত ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ কবিস্‌ নে! 

ঘুর ঘুর- সারাদিন আমার কাছে ঘুব ঘুর করে বেড়াচ্ছে । 

চিন্‌ চিন্-_ফোড়াটা চিন্‌ চিন্‌ করছে। 

চে টো গরু চো টো বরে ফ্যান্টা খেয়ে নিলে । 


১৯২ রচনা -চতুরঙগ 


চচ্চড়_রোদ্দ,রে গ! চচ্চড় করছে। 
চোট পাট চোটপাট জবাব দেওয়া। 
ছল্‌ ছল্‌_ চোখ ছল্‌ ছল্‌ করা। 
ঝিম্‌ ঝিম্‌-_মাথা ঝিম বিম্‌ করা । 
ঝঁ।__-বী! করে চারটে সন্দেশ নিয়ে আয় ত'। 
বাঁ।ঝ1_ রোদ্দর ঝা ঝা করছে। 
ঝম্‌ ঝম্‌ব_ঝম্‌ ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে । 
ঝলমল-_“বিজরি জরির আঁচল, ঝলমল ঝলমল 
নামিল নতে বাদল ছল ছল বেদনায় ।৮ 
ঝর্ঝর্- ঝর্ঝব্‌ করে ছচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো । 
ঝিন্‌ বিন্‌ পা-টা ঝিন্‌ ঝিন্‌ করছে, মাথা ঝিন্‌ ঝিন্‌ (ঝিম্‌ ঝিম) করা 
টপ. টপ._তার চোখ দিয়ে টপ, টপ. করে জল পড়তে লাগলে। | 
টিপ. টিপ. টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। 
টিন্‌ টিম্‌--দোকানটি টিম্‌ টিম করে কোনও রকমে চলছে। 
টগবগ২ রাগে গায়ের রক্ত টগবগ. করে ফুটতে লাগলো । 
টন্্‌ টন্্‌_ ব্যথায় মনটা টন্‌ টন্‌ করে উঠলো! | 
টল্মল্-__ব্যবসা টল্মল্‌ করছে। 
টল্‌ টল্‌-__তার চোখের কোণে জল টল্‌ টল্‌ করছে। 
টিক্‌ টিকৃ-_দিনরাত টিক টিক করিস্‌ নি। 
ঢকৃ ঢকৃ__সে ঢকৃ ঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে ফেললো! । 
টিপ. টিপ২_বুক টিপ চিপ করা । 
তকৃ তকৃ- চারিদিক পরিষ্কার তক তক করছে। 
তল্‌ তল্‌- ফোড়াটা পেকে তল্‌ তল্‌ করছে। 
থই থই- পুকুরে জল থই থই করছে। 
থই তাথই-__“তালী বন থই তাথই, করতালি হানে &।” 
দর দর_ দর দর ধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়লো । 
দ্প, দপ. ফোড়াটা দপ দ্ূপ্‌ করছে। 
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ধ'!__ধা করে এক কাগ চা নিয়ে এমো ত। 
ধক্‌ ধকৃ--ধক্‌ ধক করে আগুন জলে উঠলো । 
ধুক্‌ ধুক্‌__এখন তার প্রাণটি ধুক্‌ ধুক্‌ করছে, কখন যায় তাঁর ঠিক নেই। 
নড়বড়--অত নড়বড় করছে৷ কেন? ছুটে এসো না! 
নিণ. পিশ রাগে আমার হাতটা নিশ পিশ করতে লাগলো, মনে হলে 
কয়েক ঘা বসিয়ে দিই। 
পিট, পিট বিড়াল ছানাটা চোখ পিট্‌ পিট করে চাইছে। 
পিল্‌ পিল্‌__পিল্‌ পিন করে লোক আসতে লাগলো । 
ফুটফুটে__“ছুটছুটে জোছনার ধবধবে আঙিনায় একখানি মাছুর পয.” 
_গরিবীন্দ্রমোহিণী দাসী । 
বে_আমি এখুনি বৌ কবে থুরে আমছি, একটু বমো। 
বে। বৌ বৌ বৌ করে ঘোবা। 
রী-রি- রাগে গাট। বী-রি করে উঠলো । 
লকৃ্‌ লকৃ- তরোরালটা লক্‌ লন করছে। 
শ|শ--শা শা! করে ঝড় বইছে। 
শন্‌ শন্‌্-_তীরটা শন্‌ শন্‌ করে কানেণ পাণ দিযে চলে গে'ল 
শির্‌ শির্‌-ভয়ে আমার গ! শির্‌ শিরু বরে উঠলো । 
হা-_হা করে চেয়ে আছিস্‌ কেন? 
হা হাঁ_লোকটা হা হা করে ছুটে এলো। 
ছড় মুড বিপদ হুড়মুড় করে ঘাড়ে এমে পড়লো । 
চন শোকে প্রাণের ঠিতরটা ভ হু করছে। 


ুগ্রশন্দ দ্িকুক্ত শব্দ -ধ্বন্যাঅকক শব্দের 
বিশিষ্ট প্রয়োগ 
বাঙ্গালা ভাষায় মনের তাবকে সম্যকরূপে প্রকাশ করিবার জন্য বহু যুগ্মশবের 
প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। একটি শব্দের মহিত তাহার সহযোগী শব্দটি প্রযুক্ত 


হইয়া সম্যক ভাবপ্রকাশ ঘটে । এই শব্ধগুলি সাধারণত ছুই প্রকারের ৷ (১) প্রায় 
সমভাবার্থক ও ।২) বিপরীত ভাবার্থক। 'েমন__ 


প্রায় সমভাবার্থক যুগ্মশব্ধ 
অনুনয় বিনয় চালাক চতুর বল বিক্রম রাজ৷ বাদশা 
অভাব অভিযোগ জীর্ণ শীর্ণ বাধা বিদ্ব বীতি নীতি 
অভাব অনটন জণক জমক বৃষ্টি বাদল লজ্জা শরম 
আত্মীর স্ববন ঝড় ঝাপটা বিধি ব্যবস্থা মান ইজ্জত 
আদর যত্ব ঠা্ট! তামাশা ভয় ডর লোক জন 
আপদ বিপদ ঠাকুর দেবতা ভুল ত্রান্তি শক্তি সামর্থ্য 
আমোদ প্রমোদ ঢাক ঢোল মান মর্যাদা সুখ শাস্তি 
আশা ভরসা তর্ক বিতক মাথামুঁ সাধু সঙ্জন 
কুল কিনারা দয়া মায়া মুটে মজুর সাধন ভজন 
কড়া ক্রান্তি ধন দৌলত যান বাহন হাট বাজার 
গল্প গুক্ব পাঁজি পুথি যুদ্ধ বিগ্রহ হাক ডাক 
চাল চলন পোশাক পরিচ্ছদ রস কষ হষ্ট পু 

বিপরীত ভাবার্থক যুগ্মশব্ৰ 
অগ্র পশ্চাৎ আলে! আধার কেনাবেচ! দেনা পাওন! 
আকাশ পাতাল আয় ব্যয় ছোট বড় দৌষ গুণ 
আগা গোড়া ইতর তত্র জন্ম মৃত্যু ম্যায় অন্ায় 
আঘান প্রদান উথান পতন জয় পরাজয় পাপ পুণ্য 
আমদানি রপ্তানি ওঠাবসা দিন রাত মান অপমান, 


শব্দ-প্রয়োগ ১১৫ 


দ্বিরুক্ত শব্দ 


বাঙ্গালা ভাষায় একই শব দ্বিত্ব বা দবির'ন্ত করিয়া বহু নৃতন শবের স্থ্ট 
হইয়াছে। সেই সকল শব্ধ নৃতন অর্থ বুঝাইয়াছে। 


নিয়লিখিত ছুই উপায়ে ইহা সাধিত হয় ।_-(১। একই শবের পুনরুক্তি দ্বার|। 
যেমন, 


গাশায় আশায় চোখে চোখে ভালোয় ভালোয় 
একে একে টাটকা টাটকা মনে মনে 

কথায় কথায় টাকা টাকা মধ্যে মধ্যে 

কাদ কাদ তুল তুলে মানে মানে 

থারখা দলে দলে রাশি রাশি 

গবম গরম পদে পদে শীত শীত 

গলায় গলায় পায় পায়ু সকাল নকাল 
ঘবে ঘরে পেটে পেটে হাতে হাতে 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফাকা ফীক। হাড়ে হাড়ে 


(২) অনুকার বা বিকার-জাত শব্দ দ্বারাও দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়, উহারাও 
বিশিষ্ট অর্থ-জ্ঞাপক | যেমন, _অস্ুুখ-বিসখ। চেয়ে-চিন্তে। জল-টল। পয়সা- 
ট্যসা। ভাত-টাত। ঘোড়া-টোড়া। কাজ-কাজ। মোটা-মোটা। বাদন- 
কোসন। বই-টই।- ইত্যাদি । 

শব্দ্বৈত বা দ্বিরুত্ত শব্দের প্রয়োগে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । অর্থের 
পাথক্য অনুসারে দ্বিুত্ত শব্দের শ্রেণীবিভাগ করা হইল ।-_ 

(১) পৌনঃপুন্য বা পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে ই দৌড়াদৌড়ি, সাধাসাধি, 
ঘণ্ট|য় ঘণ্টায়, বাড়ী বাড়ী । 

(২) আতিশব্য বা বলত বুঝাইতে £ হাজার হাজার লোক, নতুন নতুন 
৭ই, “মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিল তোর পায় ?” দস্তা দিস্তা কাগজ, ধানে 
ধাণে আডিনা ভরেছে, জলে জলে দেশ পচে গেল, ইত্যাদি । 

(৩) দেশ, কাল অথব! বস্তর নিকটবতিতা৷ বুঝাইতে £ মাঝামানি, 
'শযাশেঘি ইত্যাদি । 


৯১৬ রচনা-চতুরঙ্গ 

(৪) অবস্থিতি বুঝাইতে £ লম্বালঘি, পাশাপাশি (অবস্থিত ), কোণাকুণি 
ইত্যাদি । 

(৫) সময়ের সীমা বুঝাইতে £ রাতারাতি, ধেলাবেলি ইত্যাদি । 

(৬) সাদৃশ্ঠ বা ম্ৃভুতা বুঝাইতে অথবা ঈষদর্থেঃ জর জর লাগা, ফাক। 
ফাকা ঠেকা, কাদ কীদ হওয়া, যাব যাব করা, পড় পড় হওয়া, টুল ঢুলু চোখ, 
কাদ৷ কাদা তাত, হাসি হাসি মুখ ইত্যাদি । 

(৭) ধ্প্রত্যেক”__এই অর্থে শব্দের দবিরুক্ত-_গাছে গাছে পাখী ডাকিতেছে, 
তিক্ষুক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষী করিতেছে, জন্মে জন্মে ষেন এই পৃথিবীতে জন্মাই ইত্যাদি । 

(৮। তীব্র আকাঙক্ষ। বুঝাইতে £ মরুভূমির যাত্রীরা জল জল করিষা 
চাৎকার করিতেছিল। ছেলেটা দুধ চুধ করিয়া দারা হইয়া গেল ইত্যাদি। 

(৯) পরম্পরা বুঝাইতে £ শুরে স্তরে সাজাও, আশায় আশায় আছি 
ইতাদি। 

(৯) বিশেষের অর্থের সরলতা স্বষ্টি করিতে; অথবা দল, গুচ্ছ 
বুঝাইতে ঃ রাবণের দশ দশটা মাথা কাটা গেল, প্রতি ঘাটিতে বিশ-বিশজন 
লোক মোতারেন, এক একবারে পাঁচ পাঁচজন করিয়া! এস, দশ দশ গাছি 
করিয়া আটি বাধিবে ইত্যাদি । 

(১১) উপক্রম বুঝাইতে-_বাড়ীটা পড় পড় হয়েছে, নিবু নিবু দীপ, ডু 
ডুবু নৌকা, মর মর ছেলেটা, যাব যাব করছি, কীদ কীদ, খাই খাই করেও খাওয়। 
হল না, ইত্যাদি 

(১২) আগ্রহ ও উৎকণ্। প্রকাশার্থে ঃ বল বল আবার বল, চল চল আব 
দেরি কোরো না, ধর ধন এখনি পড়ে যাবে। 

(১৩) প্রভৃতি ব! ইত্যাদি বুঝাইতে £ ভাতটাত, পয়সাটয়সা, জলটল, 
ঘোড়া-টোড়া ইত্যাদি । 

(১৪) ফ যোগে অবঙ্জীয় £ তাত-ফাত, লুচি-ফুচি, তাস-ফাস, কাজ-ফাজ 
ইত্যাদি । 

সংখ্য। ও প্রকারের বাহুল্য বুঝাইতে কোন কোন শবে দ্বিত্বের পর একটি 
বর্ণ বাড়ে। যেমন-_ 

রাজা-রাজড়" গাছ-গাছড়া, বাড়-বাড়ন্ত, জম-জমাট ইত্যাদি । 


শব-প্রয়োগ ১১৭ 


ধবন্যাত্বক ব। অনুকরণাত্ক শব 

আমার্দের বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ আছে, সেগুলি অন্ুকরণাত্মরক। এগুলিকে 
প্রতিধবনিমূলক শব্দও বলা যাইতে পারে। এই শব্গুলিব কোন অর্থ নাই, 
কিন্তু ইহারা ধ্বনিসক্ষেতের দ্বারা ভাব, গুণ, ক্রিয়া প্রতি বুঝাইয়া থাকে। 
ধনাত্মক শব্দগুশি অব্যয় পদ, কিন্তু বাক্যে সাধারণত বিশেষণ বা প্রিয্বা- 
বিশেষণরূপে ব্যব্ৃত হইয়া থাকে। যেমন, ভনভনে মাছি, খমথমে বাত, 
কড়কড়ে ভাত, গনগনে আগুন, কনকনে শত, ধিকিধিকি জলছে, 
গুটি গুটি চলছে। 

নিম়্ে ধ্বন্াম্বক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল -- 

কুল কুল-_নদী কুল কুল করিয়া বহিতেছে। 

সে! সে সে সেণ করিয়া বাতাস বহিতেছে। 

সন্‌ সন মন্‌ সন্‌ করিয়া বাতাস বহে। 

হা হাঁ_সে হ] হা করিয়া হানিয়া উঠিল । 

কুহু কুনহ্ু--পাতার আড়াল হইতে একট! কৌকিল কুহু কুহু করিয়া 
ডাকিয়া উঠিল । 

এইরূপ--গ্তন গন (নৌমাছি গুন গুন করিতেছে, ভন ভন, কিচমিচ, 
কিচিরমিচির, তেক ভেক (কুকুরের তেক তেক ডাক» ভেউ ভেউ, টুপটাপ, 
টিপটিপ, টাপুর টুপুর ইত্যাদি । 

গুণ বা ভাব বুঝাইতে ধ্বন্যা আক শব্দ ও তাহাদের প্রয়ে।গ- 

(ক) শুষ্তা! বা পুর্ণতা-বাচক- শুন্ঠ বাড়ীটা খা খাঁ করছে। মাঠ ধু ধু 
করছে। রোদ ঝা! ঝ1 করছে। পুকুরে জল থৈ থে করছে। 

(খ) বর্ণের স্বরূপ-বাঁচক-_ টুকটুকে লাল। ফুট্কুটে জ্যোৎসা। ধবধবে 
মা্1া। কুচকুচে কালো । মিশমিশে কালো। 

(গ) শরীরের অনুভূতি-বাচক- মাথা কন কন বরে। বুক ধড়ফড় 
ক্রছে। গারিরিকরা। হাত সুড় সুড় করছে। গা ছমছন করছে। 

(ঘ) গ্রতি-বাচক-দে গট গট ক'রে চলে গেল। ব্যাওটা থপ্‌ থপ. 
ক'রে এগিয়ে আসছে । লোকটা! হন্‌ হন্‌ করিষা চলিরা গেল। 

এইরূপ- থপাস্‌ খপাস্‌, সুড় সুড়, ধা ধা ইত্যাদি । 


১১৮ বচনা-চতুর্জ 


(ও কঠোরতা-বাচক-_কটমট ক'রে চাওয়া । খটখটে রোদ । 
চী চঞ্চলতা-বা5ক- পিলপিল, চুলবুল, কিলবিল, টলমল । 
ছা লালিত্য ও কোমলত'-বাচক _ তুলতুলে, টুলটুলে, ঢলঢল । 
ইঈ-যোগে কোন কোন ধবন্তাজ্মক শব্দ বিশেষ্য হয় । যেমন,_ 
ঝুমঝুমি, টিমটিমি, চক্ষমকি, টিকটিকি, ডুগড়ুখি ইত্যাদি । 
কতকগুলিতে 'আনি' যোগে ভাববাচক বিশেষা ও হয়। যেমন,__ 
ধড়ফড়ানি, কনকনানি, বকবকানি, দপদপানি। 
কোন কোন ধবন্াত্মক বের দ্বিরুক্তির মধ্যে একটি আ-কার আসে, কিংবা 
বাঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়। যেমন, 
টুপটাপ, ছুপদাপ, গুপগাপ, ঠকাঠক, কচাকচ, “ছলচ্ছল, টলট্রল, কলকল 
তরঙ্গা ।”__ভারতচন্দ্র ॥ 
ধবন্যান্ক শব্দে স্বরবর্ণের বিছিন্নতা অর্থের বিভিন্নতা স্থষ্টি করে। যেমন, 
টাপুর-ুপুর- বড় ও ছোট ফট | বৃষ্টির )। 
“বৃষ্টি পড়ে টাপুব-টুপুর নদেয় এল বান।” 
টুপুর-টুপুর-ছাট ছোট কৌটা বা নৃপুরের শব্দ । 
“টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে ।” 
টিপ-টিপ__ছোট ছোট জলের ফৌটা। 
টপ.-টপ২ বড বড় ফৌটা। 
ঝিরঝির- ধীরে ধীরে বা ক্ষীণ ধারায় ঝরা । 
ঝির ঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছে । 
ঝর-ঝর- বেগে ঝরা । 
ঝর ঝর করে জল ঝরছে । 


॥ অনুশীলনী ॥ 


১। নিম্নলিখিত শব্গুলির অন্তত তিনটি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ দেখাইয়া! বাকা রচন।'কর £- 

উঠ1, কাঁটা, চলা, তোলা, বসা, ধরা, গা, মাপ, নু, হাত, পা, কীচা, চড়া, ভরা, মরা, বাসী । 

৭ | অর্থের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়] বাক্য রচনা কর £-- 

আউ-ঢাই, আকুবাকু, ইসপিস, খা খা, গম্‌ গন, চচ্চড়, উলমণ টিকটিক, ধা, নড়বড়, পিটগিট, 
দডাঁদড়ি, ঝিলিক, ধকধক । 


শব্ধ-প্রয়োগ ১১৯ 


৩। অর্থগত পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর 2-_- 

ধবধবে, কুচকুচে ; ধু ধু. হুহু; শীত, শীতশীত ; টাটকা, টটিক! টটক1; টাকা, টাকা টাক; 
রাশি, রাশি রাশি; সকাল, সকাল সকাল; কাদা, কাদাকাদ।, হা, হা হাঃ টপটপ, 
টপাটপ; ঝরঝর, ঝিরঝির , ঝা, ঝা ঝা], ঝমঝম, ঝিমঝিম $ ঝনঝন, নিনঝিন; টপটপ, 
টিপটিপ; ভাতটাত, ভাতফাত। 

৪। সমভীবার্থক শব্দ ছারা শৃম্তস্থন পৃথণ কর ৫ 

কড়া | --ভরসা। ঢাল | হাঁতে-। পীজি_। রাজ1_1। --শবম। 
_ তীমাশ! | বিগ্রহ । মাপ | যান 1 -ভজন। _ ইজ্জত । বিধি-- | চালাক-_-। 

৫ | বিপরীতার্থক শব্দ দ্বার। শৃন্স্থান পুরণ কর 2-- 

আকাশ_- | আমদানি-_ | আলো-- | ইতর-_- | পতন--:। জয়_। 

৬। দৃষ্টান্তের ছার! নিম্নলিখিত সংজ্ঞগুলি বুঝাইয়া দাও £₹_ 

আতিশয্া বুঝাইতে শব্ছ্ৈত, সময়ের সীমা বুঝাইতে শব্দদ্বৈত; ঈষদর্থে শব্দদ্বৈ্ , 
আকাজ্গার তীব্রতা বুঝাইতে শব্দছৈত , উপক্রম বুঝাইতে শব্দদ্বৈত ৷ শূন্যতা) বুঝাইতে ধ্বন্যাজ্মক 
শব্প্রয়োগ ; পূর্ণত1 বুঝাইতে ধ্বন্াত্মক শব্দপ্রয়োগ + বর্ণের স্বরূপবাচক ধ্বন্তাত্বক শব্দপ্রয়োগ | 


বিশিষ্ট পদ ও ব্াক্যাংশেন্ন ব্যবসান্ 


অকুলে কুল পাওয়। (বিপদে আশ্রয় পাওয়া )--এই বিপদের সময় তোমাকে 
পেয়ে আমি অকুলে কুল পেয়েছি । 

অক পাওয়। ( মারা যাওয়া )-_অত তিড়ে আমি যাবো না, তাহলে ভিড়ের 
চাপেই আমাকে অক্কা পেতে হবে। 

অকাল কুম্মাগড ( অপদার্থ )__তিনি যে এত বড় একটি অকাল কুম্মাও, তা 
আমি জানতুম না। 

অর্ধচজ্দ্র দান কর। ( গলাধাকা দেওয়া টিন কুষ্ট হয়ে বললেন, “ভাল 
কথায় যর্দি না যাও তাহলে অর্ধচন্ত্র দিয়ে বিদায় দেবো” 

অগ্নিশম৭ ( অত্যন্ত তুদ্ধ)__তিনি ক্রোধে একেবারে অগ্নিশশা হয়ে উঠলেন। 


১২, রচনা-চত্রঙ্ 

অনেক জন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট (এককালে অনেকেই কর্তা নাঞ্জিলে কাজ 
নষ্ট )__আর লোকের দরকার নেই, অনেক মন্ন্যাীতে শেষে আবার গাজন নষ্ট 
হবে। 

অন্ধের যষ্টি ( একমাত্র অবলম্বন )-_-&ঁ নাতিটিই ছিল বৃদ্ধের কাছে অন্ধের 
যষ্টি-স্বরূপ ৷ 

অরণ্যে রোদন ( বৃথা চেষ্টা )-- এখানে কাকুতি-মিনতি করে অরণ্যে রোদন 
হচ্ছে চাদ, ওতে কিছু লাভ হবে না। 

অমাবন্যার টা (যাহা দেখা যায় ন)__তোমার দেখা পাওয়া ভার, একেবারে 
যে অমাবস্তার চাঁদ হয়ে উঠেছে । 

আক্কেল-সেলামি (দণ্ড )-__তীর ফাউণ্টেন পেন্টি হারিয়ে আমার ত্রিশ টাকা 
আকরেল-সেলামি দিতে হয়েছে । 

আঙুল ফুলে কলাগাছ ( হঠাৎ বড়লোক হওয়া )__লটারিতে টাকা পেয়ে 
তার আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। 

আদ! জল খেয়ে লাগ। ( বিশেষ চেষ্টা করা )__-আমার অনিষ্ট করবার জন্যে 
নবীন ৩" আদা জল খেয়ে লেগেছে । 

আদায় কাচকলায় (পরস্পর শক্রভাবাপন্ন )__হেডমাস্টারে সেক্রেটারিতে 
আদায় কাচকলার সন্বন্ধ দাড়িয়েছে 

অতে ঘ। দেওয়। (মনে কষ্ট দেওয়া )-_ভুমি বঙড লোকের আঁতে ঘা দ্িষে 
কথা কও । 

আপনার চরখায় তেল দেওয়। (আপন কাজে মনোখোগী হওয়া )_- 
পরচার দরকার কি? আপনার চরখায় তেল দাও না। 

আমড়া কাঠের টেকি (অপদার্থ) তিনি ঘে এমন আমড়া কাঠের ঢে'কি 
তা আমি জানতুম না। 

ই'চড়ে পাকা (অকালপক )__ তোমার মত ইচড়ে পাকা ছেলের ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার। 

উল্লুবনে মুক্তা ছঢ়ানে! ( অস্থানে অমূল্য বন্ধ নিক্ষেপ)_এই মূর্ধদের কাছে 
অত কথ কইছেন কেন? উলুবনে মুক্ত। ছড়িয়ে লাভ কি? 


বিশিষ্ট পদ ও বাক্যাংশের ব্যবহার ১২১ 


উপরোধে টেকি গেল! (অন্ুরোধে কষ্ট স্বীকার করা)__লোকে উপরোধে 
ঢে'কি গেলে আর তুমি সন্দেশ দুটো খেতে পারবে না? 

একাদশে বৃহস্পতি (খুব স্ুসমন্ন)-_তার এখন সময় খুব ভাল, একেবারে 
একাদশে বৃহস্পতি | 

এক ক্ষুরে মাথ। মোড়ানো (একই স্বতাব বিশিষ্ট )-_তাবা নব কটা! 
তাই-ই চোর, সবারই এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো-_-কে চুবি কবেছে ধববে কি করে? 

এক টিলে দুই পাখী মারা (এক প্রচেষ্টা দুই উদ্দেখ্য সীধন করা )-_ 
ইংরাজ বাংল! বিভাগ করে এক টিলে ছুই পাখা মারলেন; হিন্দুদের জব্দ করলেন 
_মুগলমানদের হাত করলেন । 

কড়ায় গণ্ডায় ( পুরাপুরি) দেশে অজন্মা, তবুও জমিদার তার খাজন। 
কড়ায় গগ্ডায আদায় কবে নিলো । 

কান পাতল। (অস্থির-মতি)_তিনি বড় কান পাতলা লোক, তাব মোসাহেবটি 
যা বলেন তাই তিনি বিশ্বাস করেন । 

কেঁচে গণ্ডুষ করা (নৃতন করিরা কাথা4গ )-_আড্ড| দিরে দিয়ে পড়াশুনা 
ত' সব হজম করে ফেলেছি, এখন আবার কেঁচে গঞ্জুষ করতে হবে তবে পাম করতে 
পারব। 

কানু ছাড়। গীত ( একমাত্র প্রসঙ্গ )_.তামার কি এ কান্ধু ছাড়া গীত নেই? 
অন্ত কথা পাড়ো। 

কালনেমির লঙ্কীভাগ (কাজের আগেই ফলের প্রত্যাশা করা এবং বার্থ 
হওয়)--কাবাবুর অসুখ করতেই তার কুপোম্ের দশ কালনেমির লঙ্কাভাগেব ফনিন 
আটতে লাগলো । 

কলুর বলদ (নিবিকার )-_আমর| কলুৰ খলদেব মত সংসারের ঘানি টেনেই 
টলেছি। 

কাচা পয়সা (অনায়াস-লভ্য অর্থ)__তার হাতে এখন কিছু কাচা পয়স! 
হয়েছে, তাই মেজাজ গরম। 

কেঁচো খুড়তে সাঁপ বাহির হওয়া! (সামান্য বিষয় হইতে গুরুতর বিষয়ের 
তব )-_ এই লামান্ত ব্যাপারটা নিয়ে তুমুল ঝগড়া বেধে গ্নেল, কে জানতে কেঁচো 
থুড়তে খু'ড়তে াপ বেরুবে ! 


১২২ রূচনা-চতুরঙ্গ 


কীচা ধানে মই দেওয়! (খুব অনিষ্ট করা)-_ আমি কি তার কীচা ধানে 
মই দিয়েছি, যে মে আমার উপর এত খড়গ-হস্ত হয়েছে ? 

কথায় চি'ড়ে ভেজে না (কথায় বা মৌখিক প্রতিশ্রতিতে কার্ষসিদ্ধি হয় না) 
-মন্ত্রীদের মিষ্টি কথায় গরীবদের দুঃখের চি'ড়ে ভিজবে না, কাজ চাই। 

কপাল ফেরা (সৌভাগ্যের উদয় )__সকলেই আশা করেছিল যে স্বাধীনতা 
লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে গরীবদের কপাল ফিরবে। 

কুরুক্ষেত্র বেধে যাওয়া (নিদারুণ কলহের স্থত্রপাত)-_একটা সামান্য 
ব্যাপার নিয়ে দুই জায়ে কুকুক্ষেত্র বেধে উঠলো । 

কান ভারী করা (ক্রমাগত নিল্পাবাদের দ্বারা মন বিরূপ করিয়া তোলা বা 
বিশ্বাস ন্ট করা )-_এঁ দুমুখোটা আমার বিরুদ্ধে বড়বাবুর কান ভারী করেছে, তাই 


আজকাল আর তিনি আমায় বিশ্বাস করেন না। 
কীচ। হাত (পটুতার অভাব )_-এই লেখার মধ্যে কীচা হাতের যথেষ্ট পরিচয় 
রয়েছে । 


কাটা দিয়ে কটা তোল। (শক্রর দ্বারা শত্র নাশ করা)__মুখুজ্জে এবং 
চাটুচ্জে এই ছুঘরই তার শত্রু, তাই তিনি একজনকে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেঞ্জিত করে 
কাটা দিয়ে কাটা তুলতে চেষ্টা করলেন। 

হাঁ। থা করা (শূন্য বোধ হওয়া )__মেয়েটা শ্বশুরবাড়ী গেছে, বাড়ীটা যেন 
খা খা! করছে। 

খয়ের খ| ( তোষামোর্দকারী )_ যদ হচ্চে জমিদ্রারবাবুর খয়ের খাঁ, তাকে 
তোষামোদ করাই তার পেশা । 

খোটা দেওয়া ( গঞ্জন! লাগ্চন! দেওয়৷ )__আশ্রিতর্দের ভাতের খোটা দিও 
ন, ভাতে তাদের বড় কষ্ট হয়। 

খাল কেটে কুমীর আনা! (বিপদ ডাকিয়া আনা )_-তার মত মামসাবাজ 
লোককে ঘর ভাড়! দিও না, খাল কেটে কুমীর আনা উচিত নয়। 

গোঁড়া কেটে আগায় জল ঢাল! (প্রথমে যত্ব না লইয়া শেষকালে যত 
লওয়া)_ গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে কি আর ফল হয়? 


বিশিষ্ট পদ ও বাক্যাংশের ব্যবহার ১২৩ 


গরু মেরে জুতা দান (অনিষ্ট করিয়া সামান্য দানের দ্বারা অপরাধ স্থালনের 
চেষ্টা )__আমাদের কারবারট| হস্তগত করে আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে 
চাইছেন? এই গরু মেরে জুতা দান না করলেই ভালো হতো! । 

গোকুলের ষাঁড় (নিশ্চিন্ত নিষষ্না)_সে খায় দায় ঘুরে বেড়ায়, বেন 
গোকুলের ষাড়। 

গৌর-চক্দ্িক। (ভূমিকা )_-আর গৌর-চন্দ্রকার প্রয়োজন কি? বক্তবাটা 
বলে ফেলো। 

গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়! (আশা দিয়া বঞ্চিত করা)__এত আশ! 
দিয়ে আমায় বঞ্চিত করলে ? গাছে তুলে মই কেড়ে নিলে, এই তোমার ধর্ম? 

ঘোড়। দেখে খোঁড়। হওয়া (সুযোগ বুঝিয়া অলস হইয়া পড়া __বাড়ীতে 
নতুন বউ আসতেই গিন্নীটি একেবারে '.ঘাড়া দেখে খোঁড়া হলেন । 

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া ( গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দুরীভূত হইলে স্বত্তিবোধ ) 
_মে আপদটা বিদায় হয়েছে, আমার যেন ঘাম দিয়ে জর ছাড়লো! ! 

চিনির বলদ ( তারবাহী মাঞ্র, ফলভোগী নয় ঘে)__-আমরা বাঙ্কের করান”, 
শুধু চিনির বলদ, টাকা নাড়াচাড়া করি বটে, কিন্তু টাকা পাই না। 

চুল-চের! (অতি স্থগ্ম বিচার বা হিসাব )_-একটা মোটামুটি হিসাব দাও 
না! আমি চুল-চেরা হিসাব চাইছি না। 

ছিনে জেক (নাছোড়বান্দা )-_উড়িয়া ভিখারীটি ছিনে জৌকের মত 
তাকে ধরে রইল এবং শেষ পর্যন্ত তিক্ষা আদায় করে তবে ছাড়ল। 

ছাই ফেলতে ভাঙ৷ কুলে! (শেষ অবলম্বন) এঁ বউটি হয়েছে ছাই ফেলতে 
তাঙা কুলো, যত দোষ যত অন্যায় সব কিছুর জন্যই বেচারীকে দায়ী করা হয়। 

ছাঁই-চাপা আগুন (অপ্রকাশিত তেজ বা প্রতিতা )-_ দারিদ্র্যের চাপে 
পড়ে ওর প্রতিতা ছাই-চাপা আগুনের মত ফুটলো না । 

জিলিপির প্যাচ (কুটিল বুদ্ধি)__তিনি সুবিধার (লাক নন, তার 
মনের মধ্যে জিলিপির পাটাচ। 

জুতে৷ সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ (সকল কাজে সমান পটুতা)_-তিনি 
খুব করিতকর্ণ' লোক, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই তিনি করেন। 


১২৪ রচনা-চতুরজ 


জলাপ্জলি দেওয়া ( বিসর্জন দেওয়া )__-যেদিন থেকে তাকে ঘরে এনেছি, 
তখন থেকেই আমাকে সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে । 

জলে ফেল। (বৃথা নষ্ট করা)_তোমার মত মূর্থকে আমি ব্যবসা 
করবার জন্য টাকা দেবো ? তার চেযে টাকাগুলো৷ জলে ফেলে দেওয়াই ভাল। 

ঝৌপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ বুরঝিয়া আঘাত হানা)__-এখন একটু 
সহা করে চলো, তারপর স্থযোগ এলে ঝোপ বুঝে কোপ মেরো। 

বকের কই (দলগত স্বার্থ সম্পর্কে সতর্ক বাক্তি)_-ওরা আমাদের দলের 
লোকই নয়, দিন কতক আমাদের সঙ্ষে ঠিশছে, পরে আবার ঝাঁকের কই 
নিজেদেব ঝাঁকে কফিবে যাবে । 

ঝ'ড়ে। কাক (রুক্ষ মৃতি )__এই দামান্ ত্রিশ মাইল ট্রেনে এসেই ঝ'ড়ো 
কাকের মত চেহারা হয়ে গেলো ? 

টাকার কুমীর (বন টাকার অধিকারী বা মালিক)__ত্াকে তুমি চেন না, 
তিনি একটি টাকার কুমীর। 

টেন্ক! দেওয়া__কর্চারীটি তার পুবানে। মনিবকে টেক্ক! দিয়ে একটি 
বিরাট দোকান ফাদলো। 

ঠগ. বাছতে গঁ। উজৌড় (সকলেই এক দলের)_ভাল লোক শত" আর 
দেখতে পাই না, ঠগ. বাছণে গঁ। উজোড় হয়ে গেল। 

ঠৌঁট-কাটা (বেহায়া, রূঃভাষা)_সে ঠোট-কাট1! লোক, স্পষ্ট রূ 
কথা বলতে তার বাধে না। 

ডাঁঙীয় বাঘ জলে কুমীর (উত্তর সঙ্কট )__আমার হয়েছে ডাঙায় বাঘ 
জলে কুমীর ; কি যে করি বুঝতে পারছি না। 

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কোন কাজ করা)-_লোকট! ডুবৈ ডুবে 
জল খাব, ওকে দেখলে বোঝ| যার না যে ভিতরে ভিতরে এত কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। 

ডুমুরের ফুল (যাহা চোখে দেখা যায় না)_তোমার আর দেখাই পাওয়া 
যায় না, একেবারে যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠ্ছে। 

ডাকাবুকে। ( খুব সাহুসী )-_ লোকটা ডাকাবুকো, ওর তয়-ডর নেই। 


বিশিষ্ট পদ ও বাক্যাংশের ব্যবহার ১২৫ 


ঢাকের বায় (যাহার কোনও প্রয়োজন নাই )--সতায় তিনি সভাপতির 
পাশে বসে শুধু সভার বাহার বাড়িয়েছিলেন, কোন কাজই করেন নি, 
যেন ঢাকের বায়া। 

টিমে তেতাল। (মন্থর )-যে রকম টিমে তেতালা ভীবে কাজ করছো 
এতে কখন যে কাজ শেষ হবে তা জানি না। 

তিন নকলে আসল খাস্তা (নকলের জন্য আসলের ক্ষতি)-_আজকাল 
ভালো লোককে চিনবো কি বরে? তিন নকলে আসল খাস্তা। 


ভামের ঘর (ক্ষণভন্ুর ) দমকা বাভতামে তাসের ঘরের মতই আমার 
এ এশ্বর্য মিলিয়ে যেতে পারে । 


তুলসী বনের বাঘ (বিড়াল-তপস্বী )-তাকে দেখতে ভালমানুঘ, কিন্ত 
সে ভিতরে ভিতরে শয়তান ; একেবারে তুলসী নেব বাঁঘ। 

তীর্থের কাক (যাহারা ভব্ভাবে প্রতীক্ষা কবে)-আজ পরীক্ষার 
খবর বেকবে, ছেলেবা ত থেঁর কাকেব মত প্রভীক্ষীয় বসে আছে। 

তুঁষের আগুন (দে জালা সহজে প্রশমিত হইতে চাহে না)_ স্বাঈ'র 
শোক তাকে তুযের আগুনের মত ধিকি ধিকি পোড়াচ্ছে। 


তিলকে তাল করা (সামান্ট বিষয়কে গুরুতর করিয়া তোলা )_-তিলকে 
তাস করে একট! সামান্য ব্যাপাব নিষে কুকক্ষেত্র বেধে উঠলো । 


দুষ্ঠ। সরস্বতী (দুবু দ্ধি)__৩খন বোধ হয় ছুষ্টা সরস্বতী তাকে ভর করেছিল, 
নতুব! এমন অন্ঠায় কাজ করবাব লোক তিনি নন। 

দিনে ডাকাতি (জুলুম করিধ। প্রকাঞ্ঠতাবে অপহরণ )_-এ যে দিনে 
ডাকাতি, এট! জুয়াচুরি কি ভাল ? 

ধীত-ভাঙ। ( অত্যন্ত দুরূহ )-_ এমন দাত-ভাঙা ভাষা ব্যবহার কোরো না। 

দ্ক্ষঘ্ঞ ( লওভও ব্যাপার, বিশৃঙ্খলা )-__সুরের আলোচনা থেকে হল তর্ক, 
তর্ক থেকে হাতাহাতি, তারপর দক্ষজ্ঞ ব্যাপার। 

দুমুখো৷ সাপ- তিনি এর কথা ওকে এবং ওর কথা! একে বলে দুজনেরই 
কান ভাঙান; তিনি একটি ছুমুখো সাপ। 

দত ফুটান ( অর্থগ্রহণ করা )--ফরাসী ভাষায় আমার যতটুকু বিদ্বে, তাতে 
এই লেখাতে দাত ফুটান আমার সাধ্য নয়। 


১২৬ রচনা-্চতুরজ 


দু'নৌকায় পা দেওয়! (ছুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা )_ পড়াশুনা যদি 
করতে চাও, তাহলে সিনেমা করার শখ ছাড়; ছু'নৌকায় পা দিয়ে সুবিধা 
হবে না। 

দিনে তারা দেখা ( অসম্ভব কল্পন৷ )--নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা । 

ধুয়া ধর! (ছল অবলম্বন করা )__জিন্না সাহেব ধুয়। ধরলেন, মুসলমানদের জন্য 
পাকিস্তান চাই। 

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (অহস্কারে মত্ত হইয়া পৃথিবীকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করা)- হঠাৎ কিছু টাক! হাতে পেষে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলেন । 

নিজের কোলে ঝোল টানা (স্বার্থ রক্ষার জন্য চেষ্টা )--নিজের কোলে 
ঝোল টানার মধ্যে মহত্ব কি আছে? 

নয়নের মণি ( অতিশয় প্রিয় )__-ছেলেটি মায়ের নয়নের মণি। 

নয় ছয় (নষ্ট করা)_এঁ বিশাল সম্পত্তিটা ছেলেগুলো ছুদিনেই নয় ছয় 
করে দিল। 

নিরেনব্ব,য়ের ধান্ক। (অর্থ সঞ্চয়ের প্রবল প্রেরণা )--তোমার হয়েছে 
নিরেনব্ব,য়ের ধাক্কা, বেশ কিছু জমিয়েছো, তাই আরও জমাতে চাও; তুমি 
খরচ করবে কি করে ? 

ননীর পুতুল (আছুরে গোপাল )-__শরীরটাকে শক্ত সমর্থ করো, ননী 
পুতুল হয়ে দুনিয়ার কোন্‌ কাজ করবে? 

নাম রাখা (যশ অক্ষুণ্ন রাখা )_এই ছেলেটি বড় হলে বাপের নাম রাখবে । 

নাম ডোবান (সম্মান নষ্ট করা) ছেলেটির পড়াশুনায় চাড় নেই, ও 
ওর সুপঞ্ডিত বাপের নাম ডোবাবে 

পুকুর চুরি (বড় রকমের চুরি)__কর্তা ব্যক্তিদের পুকুর চুরির ফলে 
ব্যাঙ্ক টি লালবাতি জেলেছে। 

পায়ে পা দিয়ে বগড়। কর! (গায়ে পড়িয়া! ঝগড়া করা )_-আমি ত' কিছু 
করিনি, তুমিই ত' পায়ে পা দিয়ে বাগড়া করছো । 

পরের মাথায় কাঠাল ভাঙা (পরকে ঠকান )- পরের মাথায় কাঠাল 
ভেঙে ক'দিন চালাবে? কাজকর্মের যোগাড় করো । 


বিশিষ্ট পদ ও বাক্যাংশের ব্যবহার ১২৭ 


পর্বতের আড়ালে থাকা-_বাবা যতদিন ছিলেন ততদিন পর্বতের 
আড়ালে ছিলুম ভাই ! এখন অথই জলে পড়েছি । 

পোয়৷ বারো ( খুব সুখের অবস্থা )_ জমিদারের অসুখ, নায়েব গোমস্তাদের 
এখন পোয়া বারো । 

পাঁরের কড়ি (পরকালের পাথেব )-_চিরকাল সংসারের বোঝাই বইনুম, 
পারের কড়ি সংগ্রহ করা হলো! ন1। 

পায় ভারী (মহঙ্কারের অবস্থা )_তার এখন পায়া ভারী, দে একটা 
কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হযেছে। 

পুঁটিমাছের প্রাণ (ক্ুদ্রশক্তি )_আমাদের পুটিমাছের প্রাণ, তোমাদের 
সঙ্গে পাল্প! দিতে পারবো কেন? 


পাক! ধানে মই (সিদধপ্রায় উদ্দেপ্ত ব্যর্থ করা)_-আমি কি তার পাকা 
ধানে মই দ্রিযেছি যে সে আমার এত অনিষ্ট চিন্তা করছে ? 

পরের ধনে পৌদ্দারি ( পরের অর্থ লইয়া দান-ধ্যান ব্যয়)_ বাব! মারা 
যেতেই শ্বস্তরমশাই আমাদের বাঁড়ীতে এসে বসলেন এবং আমাদের সম্পত্তি 
নিয়ে পরের ধনে পোদ্দারি আরম্ত করলেন। 

পাঁচ কান কর। (জানাজানি কর! )__কথাঁটা পাঁচ কান করো না। 

পাথরে পীচ কিল (উন্নত অবস্থা )__তার এখন পাথরে পাঁচ কিল, নিজে 
বড় একটা অফিসার, ছেলেরাও ভাল ভাল চাকরি করছে। 

পর্বতের মুষিক প্রসব (বহ্বারস্তে লঘু, ক্রিয়া )_-সতায় বড় বড় বক্তৃতা 
হলো! কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো! পর্বতের মুষিক প্রসব । 

পিঠটান দেওয়া (পলায়ন করা) ছেলেটা আমের ঝাঁকা থেকে দুটো 
আম তুলে নিয়েই পিঠটান ছিলে । 

ব্যাঙের আধুলি । সামান্য স্থল )_পৈতায় পাওয়া চল্লিশটি টাকাই হয়েছে 
খোকার কাছে ব্যাঙের আধুলি, ওই দিয়ে সে বিশ্বত্রন্ষাগুট! কিনবে বলে মনে করে। 

বর্টচোর। (কপট ব্যক্তি )_-লোকটি একটি বর্ণচোরা আম, ওকে ওপর 
থেকে বোঝবার জো নেই যে পেটে পেটে ওর শয়তানী বুদ্ধি। 


১২৮ রচনা-চতুরজ 


বিড়াল-ভপম্বী (কপট সাধু )--ওপরে ফৌটা-তিলক, ভিতরে পরের 
সর্বনাশ চিন্তা, লোকটা বিড়াল-তপস্বী | 

বেঙের সর্দি (অসম্ভব ব্যাপার )_-এ বুড়ো খয়ের কাঠের অসুখ করবে ? 
বেডের আবার সদি হয় নাকি? 

বালির বাধ (ক্ষণস্থায়ী )__“বড়র গীরিতি বালির বাধ, ক্ষণে হাতে দড়ি 
ক্ষণেকে চাদ 1৮ 

বুদ্ধির টে'কি (বুদ্ধিহীন )_“হ'কাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায় বেটা বুদ্ধির 
টেকি ।”- রবীন্দ্রনাথ ॥ 

বামন হয়ে টাদে হাত (অসগ্তব আশ!)-_বামন তয় টাদে হাত দিতে 
চাও কোন্‌ সাহসে? 

বড় মুখ ( বন্ু প্রত্যাশায় )_বড় মুখ করে তোমার কাছে এসেছি, আমাকে 
হতাশ করো না। 

বুক দিয়ে পড়! । আন্তরিকতার সহিত ছুঃখ-মোচনের চেষ্টা )_তার এই 
বিপদে আম্মীয়স্বজনেরা এসে বুক দিয়ে পড়লেন । 

বাদরের গলায় মুক্তার মাল! (অশোভন )--এমন রূপগুণহীন ছেলের 
প্রীবউ! এ যে বাদরের গলায় মুক্তার মালা। 

বাগে পাওয়া (কায়দায় পাওয়া )_তাকে একবার বাগে পেলে আমি 
মজ| দেখিয়ে দেবো। 

বিদুরের খু (শ্রদ্ধায় দেওয়া সামান্য তোজ্য )-আমি বিরাট ভোজের 
ব্যবস্থা করতে পারি নি, এই বিছুরের থুদটুকু খেয়েই আপনাদের তৃপ্ত হতে হবে। 

ভূতের বেগ্ার (ব্যর্থশ্রম)_দারা জীবনটা পরের কাজে ভূতের 
বেগারই খেটে মলুম। 

ভাগের ম। (ভাগের কাজ )-_তাগের মা গঙ্গ। পায় না। 

ভিজে বিড়াল (বাহিরে নিরীহ, তিতরে হিংস্র)__ ছেলেটিকে দেখতে 
'তিজে বিড়ালটি, কিন্তু ওর পেটে পেটে বজ্জাতি। 

মাছের ম। (কেহমমতাবিহীন )-_মাছের মায়ের আবার পুত্রশোক ! শুনলে 


হাসি পায়। 


বিশিষ্ট পদ ও বাক্যাংশের ব্যবহার ১২৯ 


মাছিমারা কেরানী (চিন্তাশক্তিবিহীন ব্যক্তি )_তুমি যেন মাছিমারা 
কেরানী, একটুও বিচারশক্তি নেই। 

মণিকাঞ্চন যোগ (যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন )__যেমন হবুচন্দ্র রাজ! 
তেমনই গৰৃচন্ত্র মন্ত্রী, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে। 

মনের ঝাল নাড়। (ক্রোধ প্রকাশ করা )-- একটু সুযোগ পেলেই চেঁচামেচি 
করে তিনি মনের ঝাল ঝাড়েন। 

মান্ধাতার আমল (অতি রাতন কাল)-সেই মান্ধাতার আমলের 
প্রথাগুলে৷ কি এখনও মেনে চলতে হবে? 

মানে মানে (মান-মর্ষাদ1 বজায় থাকিতে থাকিতে )-_এখন আমাকে মানে 
মানে বিদায় দাও। 

ম্যাও ধর! (বিপদের ঝুকি লওয়া)-_ছুনিয়ার মেয়েকুটুমকে ত' নিমন্ত্রণ করতে 
টাইছ, কিন্তু ম্যাও ধরতে রাজী আছ কি? 

মিছরির ছুরি (মুখে মধু, কার্ষে অনিষ্টকারী )__ আমার বন্ধুটি হচ্চে মিছরির 
ছুরি, মুখে মধু ঢালা, আর অন্তরে বিষ । 

মাথ। কাটা যাওয়। ( অপমানিত হওয়া )__-আমার ছোট ভাই ভদ্রলোকটির 
সঙ্গে এমন ছুধিনীত ব্যবহার করলো, যে তাতে আমার মাথা কাট! গেলো । 

মুখ করা (গালি দেওয়! )_ পরিশ্রম সহ হয়, কিন্তু বড়বাবুর অনর্থক যুখ করা 
গহ হয় না। 

মন ওঠ (পরিতৃপ্ত হওয়া )-_-এত খরচ করে তত পাঠানো হলো, তবু কুটুম- 
বাড়ীর কারোরই মন উঠলো না। 

মায় কানম্স। (কপট কান্না )__দারোগা সাহেব বল্লেন, “তোমার এ মায়। 
কান্নায় আমাদের মন গলবে না ।” 

মুখ রাখা (মর্যাদা রক্ষা করা)__আমার ছাত্রটি ফার্টট ভিতিশনে পাস করে 
আমার মুখ রেখেছে । 

মুখ ভুলে চাওয়া! (প্রসন্ন হওয়া )_তগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না? 

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া--পিতার মৃত্যুম্সংবাদদে তার মাথায় আকাশ 
ডে পড়লো । 

৪) 


১৩, রচনা-চতুরজ 

মাঠে মার যাওয়! (ব্যর্থ হওয়া )-_ আমি যেমনই বক্তৃতা দিতে উঠলুম 
অমনি মাইক্রোফোনট। গেল বিগড়ে, আমার বক্তৃতাটা মাঠে মার! গেল । 

মড়ার উপর খণড়ার ঘা ( ছুঃখের উপর দুঃখ )--ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, 
ওকে নতুন করে শাস্তি দিয়ে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘ! দিও না। 

মুখ চুন করা! (শ্রানমুখ হওয়া )__ছেলেটি খুব অহঙ্কার প্রকাশ করে বাড়ী 
থেকে বেরুলো, তারপর ফেল্‌ করার সংবাদ শুনে মুখ চুন করে বাড়ী ফিরলো ! 

রাবণের চিত (চির ছূঃখানল )-_পুত্রশোকের ছুঃখ তার বুকে সব সময়ে 
রাবণের চিতার মত জলছে । 

লক্কীকাণ্ড (অগ্নিকাণ্ড )__আগুন নিয়ে খেলা করো না, শেষে খড়ের চালে 
আগুন লেগে একটা লঙ্কাকাওড হয়ে যাবে। 

লক্ষ্মীর ভাগার (অজল্র ধনদম্পদ )-__না বুঝে খরচ করলে লক্গমীর ভাগীরও 
শূন্য হয়ে যায়। 

লেজে খেলানে। (অনথক ঘোরানো, হয়রান করা )-_বঙবাবু আমার ভাইকে 
চাকরি দেবেন বলেছেন, কিন্তু এখন পর্যস্ত লেজে খেলাচ্ছেন, কাজে কিছুই 
করেন নি। 

শাপে বর (ছুর্ভাগা ভাবী সুখের কারণ )__এই পরীক্ষার ফেল্‌ হওয়াটা তার 
কাছে শ।পে বর হয়ে উঠলো,__-নতুন করে পরিশ্রম করে সে ভাল ছেলে হয়ে উঠেছে । 

শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ )-আমরা শিরে সংক্রান্তি অবস্থায় দিন 
কাটাচ্ছি, কখন যে কি দুঃসংবাদ আসে তার ঠিক নেই। 

শখের করাত (উভয় সঙ্কট )__জামার হয়েছে শখের করাত, এগুলেও 
বিপদ পেছুলেও বিপদ । 

শিবরাত্রির জল্তে (একমাত্র বংশধর )--এই নাভিটিই হচ্ছে বৃদ্ধের 
শিতরাত্রির সল্তে । 

ষাঁড়ের গোবর (অপদার্থ )__ সতীশ একটি ষাড়ের গোবর, ওর গ্বারা কোন 
কাজই হবে না। 

সোনায় সোহাগ! (শুভ সংযোগ )- মেয়েটির যেমন রূপ তেমনি গুণ, যেন 
পোনায় মোহাগা । 


বিশিষ্ট পদ ও বাক্যাংশের ব্যবহার ১৩১ 


সাত খুন মাপ (গুরুতর অপরাধের শাস্তি মাপ)-তিনি মন্ত্রীমশাই-এর 
ভায়া, তার ত' সাত খুন মাপ। 

সাপে নেউলে (ঘোর শত্রুতা )--এখন হেভ্‌ মাস্টারের সঙ্গে সেক্রেটারির 
সাপে নেউলে সম্পর্ক। 

সাত ঘাটের জল খাঁওয়ান (নাকাল করা )-_আমি তাকে সাত ঘাটের জল 
খাওয়াবো তবে ছাড়বো । 

সাপের পাঁচ প1 দেখ। (গর্বান্ধ হইয়া যাহা হয না তাহাই দেখা )_ তার 
অত মহগ্কার কন? লাপের পাঁচ পা দেখেছে নাকি? 

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করা)_-তীর অনেক গোপন কথ' 
জানি, বাড়াবাড়ি করেন ত' হাটে হাড়ি ভেঙে দেকো। 

হাতের লক্ষমী পায়ে ঠেল! ( উপস্থিত সুযোগ ত্যাগ করা )-__এদন চাকরি 
ছড়ে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। 

হাতের পাঁচ ( শেষ সম্ঘল)-__চাকরি জোটে ৩" ভালই) নইলে হাতের পাঁচ 
আমাদের পৈতৃক বৃত্তি ধজমানি ত' আছেই, তাতেই নিজেব পেটটা চালিরে নিতে 
পারব । 

হরিহর আত্ম। ( অচ্ছেগ্ঘ বন্ধু )-_ তাদেব দুজনে খুব ভাব, একেবারে হরিহর 
আত্মা! 

হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খল! )- সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটু হ-য-ব-র-ল হনে 
আছে। 

হানতটান ( চুরির অভ্যাস )_-ছেলেটির একটু হাতটান আছে। 

হেস্তনেস্ত ( পিম্পর্তি)-_আমি এই ব্যাপারে একট। হেত্তনেস্ত করতে চাই । 

হাঁতভারী ( কুপণ )--ও লোকট! ভীষণ হাতভারা, ওর হাত দিয়ে জল 
গলে না। 

হাড় জুড়ান (শান্তি পাওয়া) স্ত্রী রাগ করে স্বামীকে বললেন,_ “আমি 
জানি, আমি মরলেই তোমাণের হাড় জুড়ায়।” 

হাতে পাজি যজলবার--আর বৃথা তর্ক করে লাভ কি? বইটা খুলেই 
দখো না, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার । 


৯ রচনাচতুর 


হাড়ে বাতাম লাগ! (স্বস্তি বোধ করা )-_মেয়েটার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে 
পারলে আমার হাড়ে বাতাস লাগে। 

হাত কালি কর! (নিজেকে কলঙ্কিত করা )-_ যত টাকাই দাও ন! কেন, ঘুষ 
নিয়ে তিনি হাত কালি করবেন না। 


অনুশীলনী 


১। নিম্ললিখিত বাক্যাংশগুলির প্রয়োগ করিয়া পৃথক পৃথক বাঁকা রচন! কর ৫ 
চিনির বলদ; কুপমও্্ক; ডুমুরের ফুল, পুকুর চুরি; মণিকাঞ্চন যোগ; সাঁপে-নেউলে, 
অরণ্যে রোদন; বিড়াল-তগন্বী, তাঁদের ঘর, উত্তম মধ্যম; অন্ধের যষ্টি; সোনীয় দোহাগা, 
হাতের পাঁচ; শাখের করাত; মিছরির ছুরি; আকাশ-কুহুম; ব্যাঙের আধুলি; রাঁজযোটক, 
শিরে সংক্রান্তি; বিসমিল্ায় গলদ; তীর্থের কাক; গাছে কীঠাল গৌঁফে তেল; ছেলের হাঁতের 
মোয়া; আঠারো মানে বছর দশচক্রে তগবান তৃত। সাপের পাচ গাঁ; কালনেমির লক্কীভাগ; 
বৌঝার উপর শীকের আঁটি; মুখের পায়রা, বিন! মেঘে জল; বালির বাঁধ; অমাবস্তার চীদ, 
তুলনী বনের বাঘ; গায়ে কাটা দেওয়া, হাড়ে হাড়ে চেনা; অধচন্ত্র দান; ভিজে বেড়ীল 
'দুশীতল বারি-নিক্ষেপ'; তালপাতার দেগাই; চোখে সরিষার ফুল দেখা; মাথ! হেট করা; 
মুখে ফুলচন্দন পড়া * হাত ধুয়ে বসা, ডাল-ভাঙা ক্রোশ ; কলুর বলদ; বাঘেরাছুধ ; যখের ধন, 
বিদুরের খুদ ; রাবণের চিতা । 
--ক. বি. মাধ্যমিক ১৯৩৪, *৩৯) ৪১, 1৪২,7৪৪ ( অতিরিত্ত )১ 8৯ 37৫২ | 
২। নিয্ললিখিত যে-কোন পাঁচটি বাক্যাংশের অর্থ লিখ এবং উদাহরণস্বরূপ বাক্য রচনা 
কর £- 
ভঁইফৌড়; অন্ধের নড়ি। ষাঁড়ের গোবর দা-কুমড়া ; তেলে বেগুনে; মাথীর মনি ছেলের 
হাতের মোয়া; হুথের পায়রা; তিলকে তাল; কীঠালের আমমত্ব। 
1. ৰি মাধ্যমিক, ১৯৫০ [ 





উপযুক্ত পছুযোজন। 


বাংলা ভাষায় যে সকল বিশেম্য পদ আছে, তাহার পূর্বে অনেক মময় উপযুক্ত 
বিশেষণ পদ সংস্থাপন করার প্রয়োজন হয়। তবে কোন্‌ বিশেষ্য শব্দের পূর্বে ঠিক 
কোন্‌ বিশেষণ শব্টি বমিতে পারে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান রাখিতে হয় । 

নিয়ে বিশেষণের সহিত উপযুক্ত বিশেষ্য পদ প্রয়োগের কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া! 


হইল £__- 
বিশেষণ 

অপার 

অক্রাস্ত 

অগাধ 

অগোছালো 

অতল 

মন্তিম, দুপ্ধফেননিত 
অপলক 

অপোগণ্ড 

মলীক 

আটপৌরে 
আন্তরিক, প্রগাঢ 
উগ্র 

উত্তাল 

ওজস্থিনী 

কটকটে, কাঠফাটা, 1 
চড়চড়ে, সোনালী 
তত 


বিশেষ্য 
মহিমা 
পরিশ্রম 
জ্ঞান 
সংসার 
সযুত্ত 
শয্যা 
নেত্র 
বালক 
স্বপ্ন, স্বপন 
কাপড় 
ভালবাপা 


মু 


তাষা 
বো 
খধি 


বিশেষণ বিশেষ্য 
কানপাতলা মানুষ 
কান্ত পদাবলী 
কাটখোট্টা চেহারা 
কাচা কাজ, পয়সা 
ক্ষণস্থায়ী জীবন 
খনখনে আওয়াজ 
গভীর অন্বর 


গালতবা, মধুর, মিষ্টি হাসি 
ঘুটঘুটে, স্থচীতেদ্যা অন্ধকার 
ঘর-আলো-করা, দুরন্ত, 


শান্ত, ছটফটে, বেয়াড়া ) হা 
চুলচেরা বিচার 
জ্যোৎস্নাময়ী রজনী 
জর্টিল সমস্যা 
জন্মগত সংস্কার 
জলহার৷ মেঘ 
পটলচেবা চোখ 


১৩৪ 


বিশেষণ 
তেমাথা, চৌমাথা, 
চওড়া, পাকা, কীচা ] 
তালকানা 

তরুণ 

দাহা 

ভুমুখো 

ছুবপনেয় 

দুর্গম 

দুজ্ঞের 

ভর 

দুশ্চর 

দুস্তর 

দোহার! 

ধূসর, রক্ত 
নিবিড় 


অরণ্য 


বিশেষণ 
কা 
ফুটফুটে 

বিলোল 

বেনামা 

বেস্ুরো 

ভাঙা 

মর্মস্পশী 

মৃদু 

মোটা 

ব্মা 

রোষকষায়িত, রক্ত 
লোল 

শোভন 

স্থনীল, ফেনিল 
হৃদয়বিদারক 


ভা প্র 


বিশেষ্য 
কথা, ঘর 
জ্যোতস্সা 
কটাক্ষ 
সম্পত্তি 
গান 
বাড়ী 
সংবাদ 
সমীরণ 
বুদ্ধি 
দৃপ্ত 
লোচন 
চর্ম 
₹স্করণ 
জলধি 
দৃশ্ত, ঘটনা 


প্রয়োগ £ বিশেষ্কের পুর্বে উপযুক্ত বিশেষণ বসায় বাক্যের ভাব ও সৌন্দর্য 
কেমন স্রস্পষ্ট হইয়াছে দেখ 1-__ 


জলহার। মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র েন সে নবনী ।-_রবীন্দ্রনাথ ॥ 
সারাদিন আকাশে ছে ড় মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না ।_ শরৎচন্দ্র 


দুর্গম গিরি কান্তার মরু ভুস্তর পারাবার ।- নজরুল ইসলাম ॥ 
যেদিন সুনীল জলি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ ।__দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ 


ফুটফুটে জ্যোতস্বা, ধবধবে আঙিন। ! 


অপরাহণর কাছাকাছি একট! গাঢ় কালে! মেঘ দ্িকচক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া 
ধারে ধীরে মাথ| তুলিতে লাগ্রিল। 
াঁড়র দোতলা ঘরের বিশেষ একটা খোল! জানালার প্রতি রোষকষারিত 
লোচনে অগ্রিবৃষ্টি নিঙ্গেপ করিলেন ।- শরৎচন্দ্র, ( মেজদিদি )॥ 


বাক্যের প্রকারতেদ ও রূপান্তরীকরণ ১৩৫ 


তগবান্‌ তানু রক্ত নয়নে হেরিল! নিলাঞ্জ নিঠুর লীল!। 

__ রবীন্দ্রনাথ, (পতিতা) ॥ 
বলি, ফুলেল তেল-টেল মাথা অভ্যাস নেই ত' ?__- শরৎচন্দ্র, (মেজদিদি)। 
আশ্বিনের সোনালী রোদ পড়ে পৃথিবী হানছে। 
তরুণ অরুণ হাসে । 
পুস্তকটির একটি শোভন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । 

“গম্ভীর অন্থরে যথা নাদে কাদস্বিনী ।৮-_ মাইকেল, (মেঘনাদবধ কাব্য) ॥ 


বাক্যেত্র প্রক্কান্্রভেদ ও ব্রপান্তত্রীকত্তরণ 
সরল বাক্যকে জটিল বা মিশ্র বাক্যে বূপান্তরীকরণ 


সরল বাক্যকে জটিল বা মিশ্র বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে, সরুল বাকোর 
অন্তর্গত কোন কৃ বা তদ্ধিত বা সমাঅ-নিশন্ন পদকে অথবা পদসমষ্টিকে সম্প্রসারিত 
করিয়া খণ্ড বাক্যে অর্থাৎ অপ্রধান বাক্যে পপিণত করিতে হয় ; যেমন-__ 

জরল বাক্য বিদ্বান্‌ বাক্তি সর্বত্র পুক্তিত হন। 

জটিল বাক্য_্যাহার বিদ্রা আছে, দেই বাক্তি সর্বত্র পুজিত হন। 
(কুদস্ত পদকে ভাঙ্গা হইয়াছে ) 

সরল বাক্য- দাশরখি রামচন্দ্রের বৃদ্ধি-বিক্রমের তুলনা নাই। 

জটিল বাক্য-_দশরথেব পুত্র রামচন্দ্র, তাহার বুদ্ধি-বিক্রমের তুলন! নাই। 
( তদ্ধিতান্ত পদকে ভাঙ্গা হইযাছে ) 

সরল বাক্য- অনুর্ধর ভূমিতে ভাল ফসল হয় না। 

জটিল বাক্য- যে ভূমি উর্বর নহে, সেখানে ভাল ফসল হয় না। (সমাসাস্ত 
পধকে ভাঙ্গা! হইয়াছে ) 

সরল বাক্য সে তাহার কৃতকমের জন্য অন্কুশোচনা করিতেছে । 

জটিল বাক্য-_সে যে কার্য করিয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা করিতেছে। 
(সমাসাস্ত পদকে ভাঙ্গা হইয়াছে ) 

সরল বাঁক্য- সর্পদষ্ট ছেলেটি মারা গিয়াছে। 

জটিল বাক্য--যে ছেলেটিকে সর্প দ্ংশন করিয়াছিল, দে মারা গিয়াছে। 


১৩৬ রচনা-চতুরঙগ 
জটিল বা মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে বূপাস্তরীকরণ 


জটিল বাক্যকে সরল বাঁক্যে পরিণত করিতে হুইলে. জটিল বাক্যের অন্তর্গত 
অপ্রধান বাক্যাংশকে কৃৎ্প্রত্যয়, তদ্ধিতপ্রত্যয় অথবা সমাস-প্রয়োগের ছারা 
একটিমাত্র পদে পরিণত করিয়া সঙ্কুচিত করিয়া লইতে হয় ; যেমন-_ 
জটিল বাক্য-_যে আগুন জলিতেছে, তাহাতে হাত দিও না। 
সরল বাক্য- জলন্ত আগুনে হাত দিও না। (কৃত্প্রয়োগ ) 
জটিল বাক্য-শিবের উপাসক যে সঙ্ন্যাসীটি আসিয়াছিল, সে আজ গ্রাম 
ত্যাগ করিয়। চলিয়া গিয়াছে । 
সরল বাঁক্য-_শৈব সন্নাসীটি আজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। 
( তদ্ধিত-প্রয়োগ ) 
জটিল বাক্য__স্্য যখন উদ্দিত হইল, তখন অন্ধকার দূরীভূত হইল। 
সরল বাক্য সর্যোদয়ে অন্ধকার দুরীভূত হইল। ( সমাস-প্রয়োগ ) 
জটিল বাক্য-সমুদ্র হইতে জাত যে কড্‌ মাছ, তাহার তেল 
উপকারী | 
সরল বাক্য-_সমুদ্রজীত কড, মাছের তৈল উপকারী । (সমাস-প্রয়োগ) 
জটিল বাক্য-_যে মিথ্যা কথা বলে, তাহাকে কেহ বিশ্বান করে না। 
সরল বাক্য- মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না। ( সমাস-প্রঘ্নোগ ) 


সরল বাক্যকে যৌগ্নিক বাক্যে বূপান্তরীকরণ 


সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে, সরল বাক্যের 
অন্তর্গত কোন পদসনষ্টি বা বাক্যাংশকে একটি নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে পরিণত 
করিতে হয়। পরে নূতন গঠিত বাক্যটিকে মূল বাক্যের সহিত যুক্ত করার 
জন্য সংযোজক, বিদ্োজক, নিমিত্তার্থক, সক্ষোচক প্রন্ৃতি অব্যয়ের একটি 
ব্যবহার করিতে হয়। বাক্যমধ্যে অসনাপিক। ক্রিয। থ/কিলে, তাহাকে নমাপিকা 
ক্রিয়ায় পরিণত করিয়া নৃতন বাক্য গঠন করিতে হয়; যেমন-_ 

সরল বাক্য -_গঙ্গানদী হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত হইয়! বঙ্গেপসাগরে 

পতিত হইয়াছে । 


বাক্যের প্রকারভ্দে ও রূপান্তরীকরণ ১৩৭ 


যৌগিক বাক্য গানদী হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে এবং 

বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । 

; এখানে 'এবং' এই সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার হইয়াছে এবং অসমাপিক। 
ক্রিয়া 'হইয়া-কে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবতিত করিয়া নৃতন বাক্য গঠন করা 
হইয়াছে। ] 

সরল বাক্য- অসুস্থতাহেতু আমি বিগ্ভালয়ে আসিতে পারি নাই। 

যৌগ্নিক বাক্য-_আমি অসুস্থ ছিলাম, এই নিমিত্ত বি্ভালয়ে আদিতে পারি 
নাই। 

সরল বাক্য-_তিনি দরিদ্র হইলেও তাহার মন বড় উদ্দার। 

যৌগিক বাক্য-_তিনি দরিদ্র, কিন্তু তাহার মন বড় উদার । 


যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে বূপান্তরীকরণ 


যৌগিক বাক্যকে দরল বাক্য রূপান্তরিত করিতে হইলে, যৌগিক বাক্যের 
একটি নিরপেক্ষ বাক্যকে মূল বাক্যরূপে স্থির করিয়া অন্ত বাক্য বা বাক্যগুলিকে 
একটি পদ, পদসম্টি অথবা বাক্যাংশে সঙ্কুচিত করিতে হয়! সমাপিকা ক্রিয়াকে 
অদমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করিয়া! অব্যয়গুলি পরিত্যাগ করিতে হয় ; যেমন-_ 

যৌগিক বাক্য-_বৃদ্ ছুটিয়া হস্তিণীর মৃতদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িলেন 
এবং তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কীদিতে লাগিলেন। 

সরল বাক্য-বৃদ্ধ ছুটির গিয়া হস্তিনীর মৃতদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িরা 
তাহার মুখের নিকট যুখ রাখিয়। কাদিতে লাগিলেন । 

যৌগিক বাক্য-_ভাল করিয়া পড়, নতুবা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবে। 

সরল বাক্য-_ভাল করিয়৷ না পড়িলে পবীক্ষায় অকৃতকায হইবে । 

যৌগিক বাক্য-_আমি অন্কটি কিতে পারি নাই, কিন্ত তুমি পারিবে । 

সরল বাক্য-_আমি অঙ্কটি কধিতে না পারিলেও তুমি পারিবে । 


মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে বূপাস্তরীকরণ 


মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে, মিশ্র বাক্যের অন্তর্গত 
অপ্রধান থগুবাক্যকে নিরপেক্ষ বাক্যরূপে পরিণত করিতে হয়। এইজন্য নিত্যসন্বন্ধী 


১৩৮ বূচনা-চতুরঙ্গ 


অব্যয়ের (00791901588 ) পরিবর্তে সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় ব্যবহার করিতে 
হয়। অনেক সময় কেবল কমা (,) বা সেমিকোলন (;) দিলেই চলে, অব্যয়ের 
ব্যবহার দ্বরকার হয় না ; যেমন__ 
মিশ্র বাক্য- যদিও তাহার সামধ্য নাই তথাপি সাহস আছে। 
যৌগ্সিক বাক্য-_তাহার সামর্থ্য নাই, কিন্তু সাহদ আছে। 
মিশ্র বাক্য যদি তুমি বড় হইতে চাও ত' আগে ছোট হও। 
যৌগিক বাক্য_ আগে তুমি ছোট হও, তবে বড় হইবে । 
মিশ্র বাক্য- মধুস্দন যে বাঙ্গালা কাব্য-পাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 
যৌগিক বাক্য- মধুস্থদন বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রব গন 
করিয়াছিলেন, এ ধিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 
মিশ্র বাক্য-_এখন হইতে যদি নৌকায় পাল না খাটাও, তাহা হইলে সন্ধ্যার 
পূর্বে রস্ুলপুরে পৌঁছান যাইবে না। 
যৌগিক বাক্য-_এখন হইতেই নৌকায় পাল খাটাও নতুবা সন্ধ্যার পূর্বে 
রস্তলপুরে পৌছান যাইবে না। 
মিশ্র বাক্য_ যদি শ্রম কর তবে অবগ্তই ফল পাইবে । 
যৌগিক বাক্য--শ্রম কর, অবগ্তই ফল পাইবে। 


যৌশ্সিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে বূপান্তরীকরণ 
যৌগিক বাকাকে মিশ্র ব| জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে, যৌগিক 
বাক্যের অন্তর্গত একটি উপাদান বাক্য ব্যতীত অন্য উপাদান বাক্য বা 
বাক্যগুলিকে অপ্রধান খগুবাক্যরূপে পরিণত করিতে হয় এবং সংযোজক ও 
বিয়োজক অব্যয়ের পরিবর্তে নিত্যসন্বন্ধী অব্যয় ব্যবহার করিতে হয় ; যেমন__ 
যৌগ্সিক বাক্য- তিনি ধামিক সতা, কিন্তু কখনও নিজেকে ধর্মশীল বলিয়া 
প্রচার করেন না। 
মিশু বাক্য- যদিও তিনি সত্যই ধামিক, তথাপি কখনও নিজেকে ধর্মশীল 
বলিয়া প্রচার করেন ন!। 
যৌগিক বাক্য- সত্য কথ! বল, তোমায় ক্ষমা কর! হইবে । 


বাক্যের প্রকারভেদ ও রূপান্তরীকরণ ১৩৯ 


মিশ্র বাক্য-_যদ্দি সত্য কথ! বল ত' তোমায় ক্ষমা করা হইবে। 

যৌগ্সিক বাক্য-_রামলালের বয়স কম ছিল, ছুষ্টবৃদ্ধি কম ছিল ন]। 

মিশ্র বাক্য-_ যদিও রামলালের বয়ন কম ছিল, তথাপি ছুষ্টবৃদ্ধি কম 
ছিল না। 

যৌগিক বাক্য__ লোকটা তাহাকে কত তত্খপনা করিল, মে কোন প্রত্যুত্তর 
দিল না। 

মিশ্র বাক্য--যদিও লোকটা তাহাকে অনেক তঙৎ্সনা করিল, তথাপি সে 
কোন প্রত্যুত্তর দিল না। 


অনুশীলনী 


১। সবল বাকো পবিণত কৰ ২- 


(ক) যাহীর কথায বিশ্বীন কৰা যায না, তাহার বথ।বমূলা কি। (খ) লীবন দিয়েছেন 
যিনি, আহাব দিবেন তিনি । (গ) যেব্যত্তি, অভাব কাহীকে বলে কথনও অনুভব কবে নাই, সে 
পবের দুঃখে কাতব হইবে কিবপে 7 (ব যেসকল মানব ধম পবাষণ, শহাবাই মুখী । 
(৪) তৌমাব দুবদৃঈ যে, তুমি তীহীব সাক্ষাৎ পাও নাই । ।চ) জীবে প্রেম কবে যেইজন, সেইজন 
সেবিছে ঈশ্বব। (ছ) মানুম যখন বিপদে পড়ে, তখন তাহা বুদ্ধি ঠিক থাকে না। (জ) আমি 
যে ঘোড়াটি কিনিযাছি, তাহাব মূলা দুইশত টাকা । (ঝ) দি ভগবানকে ডাক, তাহ! হইলে তিনি 
ভোমীকে বক্ষ কবিবেন। 


২। নিয্লিখিত সবল বাঁক্যগুলিকে মিশ্র বাকো পবিণত কব 2-_ 


(ক) চবিনবান ব্যক্তিকে সকলেই সম্মীন কবে । (খী নবছীপ বৈষ্বদিগেব মহা তীর্থক্ষেত্র। 
(গ) বিদ্বান্‌ ব্যক্তি সকল দেশে পূজা । (ঘ) তিশি ই কথা শুনি অত্যন্ত ক হইলেন । 
(9) তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন বলিয1 ঠীহাঁব কোন অভাব ছিল না । (5) অয প্রাুকালে বৃষ্টি 
হওয়াতে শশ্তের অনেক উপকার হইবে । 


৩। নিগ্লিখিত বাঁক্যগুলিকে যৌগিক বাকো পরিণত কব 2-- 


(ক) আমি নানাকার্ষে বাস্ত ছিলাম বলিয। আপনাব পত্রেৰ উত্তব দিতে পারি নাই। 
(ক) আমি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিলেও ভাহাৰ দুর্দশাব অবসান হইল না। 


বাক্য-সংযোজ্ন ও ব্াক্ত্য-বিয়োজন 


অর্থের পরিবর্তন না ঘটাইয়া পরস্পর সম্বন্যুক্ত একাধিক বাক্যকে একটি 
বাক্যে প্রকাশ করার নাম বাক্য-সংযোৌজন | বাক্য-নংযোজন নানা উপায়ে হইতে 
পারে; যথা-_ 

১। সরল বাক্যসমুহযোগে একটি সরল বাক্য গঠন; 

২। সরল বাক্যনমৃহযোগে একটি যৌগিক বাক্য গঠন, 

৩। সরল বাক্যসমূহযোগে একটি জটিল বাকা গঠন ;_ ইত্যাদি । 

১। জরলবাক্য সমূহযোগে একটি সরল বাকা গঠন ঃ 

(ক) বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী £ স্বর্য উদ্দিত হইল! পক্ষিগণ কুলাম্ পরিত্যাগ 
করিল। 

সংযুক্ত বাক্য £ স্য উদিত হইলে পঙ্গিগণ কুলায় পরিশা।গ করিল। 

(খ) বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী £ তিনি হিমালয় পর্বতে আরোহণ করিলেন । 
তুষাররাশি সূর্যকিরণে সযুজ্জল হইয়াছিল; তিনি তাহা নিবাক্ষণ করিলেন । উহাতে 
তাহার আনন্দ হইল। 

সংযুক্ত বাক্য £ তিনি হিমালর পর্বতে আরোহণ-পূর্বক স্যকিবণে সমুজ্ঞ। 
০ নিরীক্ষণ করিয়া রা তইলেন। 

৷ বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী £ আকম্মৎ বসন্তের আবিভাব হইল। সম 
টি রোমাঞ্চিত হইঘা উঠিল। শুরুলতা কুস্তমাভবণে সিিত হইল | তিথি 
তাহা নিরীক্ষণ করিলেন । উহাতে ভাভার পুলক জাখিল। 

সংযুক্ত বাক্য ঃ অকম্থাৎ বসন্তের আাধিভাবে বোমাঞ্চিত বনভূমিণ 
কুম্সমাভরণে সঙ্জিত তরুলত| নিবীঞ্চণ কর্রা তিনি পুলকিত হইলেন। 

(ঘ) বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী £ ঈশ্বরচন্দ্র মাড়ভক্ত ছিলেন। মাতা ভীহাকে 
বাড়ী ঘাউবার জন্য প্র লিখিগ়াছিলেন ৷ দামোধরে ভখন ভাষণ বন্যা । ঠিশি 
নৌক!| পাঁইলেন না। তিনি সাতার কাটিঘ। দামোদর নদ পার হইলেন। 

সংযুক্ত বাক্য £ বাড়ী যাইবার জন্য মাতার পত্র পাইয়! নাতৃতক্ত ঈশ্বরচন্জ 
নৌকা না পাওয়াতে শীষণ বন্ঠায় দামোদর নদ সাতার কাটিয়া পার হইলেন । 


বাক্য-সংযোজন ও বাক্য-বিয়োজন ১৪১ 


(ড) বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী £ আমি ঘোড়ায় উঠিলাম। ঘোড়াটিকে ঘন ঘন 
কশাঘাত করিতে লাগিলাম। তখন সে উপ্বশ্বাসে দৌড়িল। তাহার গতি ঠিক 
বিদ্যুতের মত দ্রুত লইল। ঘোড়া উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। 

সংযুক্ত বাক্য ঃ আমি ঘোড়ার উঠিয়া শাহাকে ঘন ঘন কশাঘাত করিতেই 
সে উধ্ব্বাসে বিদ্যুদূবেগে উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে লাগিল। 


২। সরল বাক্যসমূহযোগে একটি যৌগিক বাক্য গঠন ঃ 


(ক) বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী £ গুরুমহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি 
বালককে মারিলেন না। বালক বড়ই ভয় পাইয়াছিল। তাহার অপরাধ গুরুতর 
হইরাছিল। কিন্তু দে সত্য কথা বলিয়াছিল। এইজন্য সেবার গুরুমহাশয় তাহাকে 
মার্জনা করিলেন । 

সংযুক্ত বাক্য £ ওরুমহাশর তথার উপস্থিত হওয়াতে বালকটি বড়ই ভয় 
পাইয়াছিল, কিন্তু মে সত্য কথা বলায় তাহার অপরাধ গুরুতর হইলেও তিনি 
তাহাকে না মারিয়া সেবার মাজনা করিলেন। 

(খ) বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী : একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাভার 
আপিস। অদুরে একটি পানাপুকুব। তাহার চারিপাশে জঙ্গল। 

সংযুক্ত বাক্য £ একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাহার আপি, অদূরে 
একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাঁশে জঙ্গল । 

(গ) বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী £ অপু রোজ পাঠশালায় যাইত। পাঠশালায় 
যাইবার সময়ে পে বই-্দপ্তর লইয়া যাইত। তাহার দিদি তাহার সঙ্গে যাইত। 
তাহার মা তাহার চুল আঁচড়াইয়৷ তাহাকে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়! দিতেন । 

সংযুক্ত বাক্য ঃ অপু রোজ বই-প্তর লইয়া! তাহার দিদির সহিত পাঠশালায় 


যাইত এবং তাহার মা তাহাকে তাহার চুল আঁচড়াইয়া৷ পরিপাটি করিয়া 
মাজাইয়া দিতেন। 


৩। সরল বাক্যসমূহযোগে একটি মিশ্র বাক্য গঠন ঃ 


(ক) বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ এইস্থানে আমি নুর্ষের প্রচণ্ড উত্তাপে 
ক্লাস্ত হইয়াছিলাম। আপনার হস্তে তালবৃস্ত ছিল। উহা আপনি আমার 


১৪২. রচনা-চত্রঙ 


মন্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। এই কথা আমার 
স্মরণ হইতেছে। 

সংযুক্ত বাক্য ঃ আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি হূর্ধের প্রচ 
উত্তাগে ক্লান্ত হইলে আপনি হস্তস্থিত তালবন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া 
আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন । 

(খ) বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলীঃ আমাদের জাহাজ ছাড়িল। তখন তোর 
হইতেছিল। কিন্তু চারিদিক বেণ ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। 

সংযুক্ত বাক্য ঃ যখন আনাদের জাহাজ ছাড়িল তখন ভোর হইতে 
থাকিলেও চারিদিক বেশ ভাল করিয়। দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। 


অনুমীলনী 


নিম্নলিখিত বিচ্ছিন্ন বাক্গুলিকে একটি সবন বাক্যে পরিণত কর £ 

(ক) কৌশাম্বীর রাজা হৃযবংশীয়। তিনি ত্রাঙ্গণপক্ষপাতী ছিলেন। বশিষ্ঠকে তিনি 
পুরোহিত নিযুত্ত করিলেন । অমনি বিশ্বামিত্র ও পরশুবামের দল ক্ষেপিয়া উঠিলেন। 

(খ) হু অন্তগমন করিল। চন্্র উদিত হল। আমরা ত্রমণে বহির্গত হইলাম । 

(প) বালকটি অনাথ । নে একথানি মলিন বস্থু পরিয়। রহিয়াছে, তাহার বন্ুখানি জীর্ণ। 
বালকটির বয়স সাত বৎসর | 

(ঘ) বেহুলা ভেলায় যাইয়া বদিল্লেন। তাঁহার ললাট দিন্দুব ও চন্দনে লিপ্ত ছিল। তিনি 
পট্রবস্থ পরিধান করিয়াছিলেন । ঠাহাকে সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমার ন্যায় মনে হইতেছিল। 

(উ) কার্থেজ নগরে এড ক্রিদ্‌ বাদে এক ভ্রীতদান ছিল। তাহার প্রভু তাহার প্রতি নির্য 
বাবহার করিতেন। নে তাহার নিকট হইতে গলায়নে কৃতসঞল্প হইল। নে গোপনে প্রসুগৃহ ত্যাগ 
করিল। নগর হইতে কয়েক মাইল দুরে এক অরণ্য ছিল। দে তথায় লুক্কায়িত হইল। 


বচনা-শাদি 


বাঙ্গালা রচনায় নানাজাতীয় অশুদ্ধির সম্ভাবনা আছে। এই সমস্ত অশুদ্ধির 
মধ্যে বানানগত অশ্ুদ্ধি বেশি। ইহ] তিন্ন, সন্ধিঘটিত ভুল, লিঙ্গঘটিত ভুল, কৃদন্ত ও 
তদ্ধিতঘটিত ভুল, সমানঘটিত উল, ত্রান্ত অর্থে শব্দ-প্রয়ো গঘটিত ভুল, রচনা-শৈলীর 
তুল, অলঙ্কারাির প্রয়োগের $ুল, শ্রতিকটৃতা, অপ্রযুক্ততা, প্রদিদ্ধি-বিরুদ্ধতা, 
নিরর্থকতা ইত্যাদি নানাজাতীধ় ল রচনার মধ্যে ঘটতে পান্রে। 


অশুদ্ধ 
বান্সিকা 
পিপিলিকা 
নিপিড়িত 
নিশিথ 
পূজারীনি 
পুষ্করিণি 


নুপুর 
মুষিক 


লঘুকরণ 


ধু 


শুদ্ধ 
বাল্সাকি 
পিগালিকা 
নিপীড়িত 
নিশীথ 
পূজারিনী 
পুক্করিণী 


শুদ্ধ 
নূপুর 
মৃষিক 
দুষিত 
লঘুকরণ 
বধু 


বন 


ই ঈ ঘটিত অশুদ্ধি 


অশুদ্ধ 
ভাগিরথী 
শারিরীক 
কৃষিজিবা 
জিবনী 
বিভিষিকা 
গরিয়সী 


উ উ ঘটিত অশুদ্ধি 


অশুদ্ধ 
ন্কৃতি 
শুশ্রুষ৷ 
অন্ধভৃতি 
বিদ্রুপ 
অনসুয়া 
ক্রুর 


শুদ্ধ 
ভাগীরথা 
শারীরিক 
কৃষিজীবা 
জীবনী 
বিভীষিকা 
গরীয়সী 

__ইত্যাদি 


শুদ্ধ 
স্কৃতি 
শুআাষা 
অনুভূতি 
বিদ্রপ 


ক্রুর 
_ ইত্যাদি 


১৪৪ রচনা-চতুরঙ্গ 


পত্ব ও যত্ব ঘটিত অশুদ্ধি 
অতশন্ক অথথ অশুদ্ধ অন্ধ 
পূর্বাহ্ন পূর্বাহ অগ্রহায়ন অগ্রহায়ণ 
অপরাহ্ন অপরাহু বণ বন 
নারায়ন নারায়ণ ( কিন্তু আত্বণ, খদিরবণ শুদ্ধ) 
প্রণস্টু প্রনষ্ট সুসেন সুষেণ 
মাননীয়াষু মাননীয়াস্থু হরিসেন হরিষেণ 
কল্যাণীয়েস্ু কল্যাণীরেষু ( কিন্তু কপিসেন। ) 
সসুপ্তি স্বযুপ্তি স্থসমা সুষমা 
পিতৃ-স্বস! পিতৃঘস৷ নিসেবিত নিষেবিত 


র, ড-_বাঙ্গালাঘ অনেক ক্ষেত্রে লেখার মধ্যে র ও ড়-এর ভুল দেখিতে 
পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় র ড় এক জিনিস নহে এবং অনেক সময়েই র-এর স্থলে 
ড প্রয়োগ করিলে অর্থেরও পরিবন হইয়া যায়। খথা ৫ 
চর-নদীর চর ] মরা মরিয়া যাওয়া ] ছার- ছারপোকা, তুচ্ছ 
চড়- চপেটাঘাত মড়া _ মৃতদেহ ছাড়- ছাড়িয়া দাও 

চক্দরবিন্দু-_যুল সংস্কৃত শব্বগুলিতে যদি ং, উ, ঞ, ণ, ন অথব। ম থাকে তাহা 
হুইলে সেই সমস্ত শব্ধ হইতে উদ্ভূত বাঙ্জালা শবে চন্ত্রবিন্দুর প্রয়োগ করিতে হয়; 
যথা £__কণ্টক১ কাটা, রন্ধন রাধা, দত্ত জাত, বংশী -বাশী, ছন্দ সাদ । 

৪, ও- বিসর্গ (£) এবং ও-কারের সমস্যা সন্ধির অপ্রয়োগঘটিত ভুলের 
ব্যাপার; বিদর্গ-সদ্ধির নিরমগুলি জানা থাকিলে, এই জাতীয় ভুলগুলি এড়াইয়া 
চলিতে পারা যায়; এই জাতীয় সদ্ধিগুলি লক্ষণীয়; যথা £-__-মনঃ+ পীড়া_ 
মনঃপীড়া ; কিন্তু মনঃ+ যোগ মনোযোগ, মনঃ+ সংযোগ মনঃনংযোগ 7 কিন্ত 
মনঃ+হর- মনোহর ইত্যাদি । 

তন্যান্ত বানান-ঘটিত অশুদ্ধি__অন্যান্ত বানান-ঘটিত অশুদ্ধি সাধারণত 
এএইতাঁবে ঘটিয়া থাকে । যথা 8 


যুক্তাক্ষর-ঘটিত অশুদ্ধি 
অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
বিগ্ভান বিদ্বান্‌ উজ্জল উজ্জল 


লক্ষী লক্ষ্মী হয়তবা ইয়ত। 


রচনা-শুদ্ধি ১৪৫ 


উচ্চারণ দোষ-ঘটিত অশুদ্ধি 
অশুদ্ধ অগা অশুদ্ধ শুদ্ধ 
ব্যেক্তি ব্যক্তি সম্মান সম্মান 
নেধ্য ্যা্য তেজ্য ত্যাজ্য 
ব্যাথা ব্যথা অনাটন অনটন 
পিচাশ পিশাচ কামাক্ষা কামাধ্য। 
বন্দোপাধ্যায় বন্দোপাধ্যায় আকাঙ্গা আকাজঙ্জা 
য-ফলা ও ব-ফলা-ঘটিত অশুদ্ধি 
অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্বা 
্াস্থ স্বাস্থ সান্তনা সান্ত্বনা 
সী সন্ন্যাসী উচ্ছাস উচ্দ্াস 
1ৎপত্তি বাৎপ্ত প্রতিদ্বনিতি। প্রতিদন্দিত। 
টৈষ্ঠৈ জ্যৈষ্ঠ সতত সা 
কয়েকটি বানান ভুলের উদাহরণ 
অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
»খটন অনটন দাশবথী দাশবথি 
»৪ [গর অজগর বান্মিকা বামীকিএবন্মীক 
এবাড় আধা? মেঘনাথ মেঘনাদ 
দিষ্ ঘনিষ্ঠ বাসুকী বাসুকি 
এতদ্বাবা এতদ্বারা মধুসুদন মধুশ্দন 
এানাবস্তা . অমাবস্তা ২ 
৬াশাভ উর্ণশ।ত ছুধিসহ হা 
প্রণালিত প্রজালিত ধনবস্তরী ধস্তরি 
একো প্রকোষ্ঠ ষড়যন্ত্র যডযয্ত্র (য্+যন্তর 
এ সন্মুখ ন্েহাশীষ স্নেহাশিস্‌ 
৮ গপিক . ভৌগোলিক-ভূগোল অনুস্থয়া অনন্যা! ( অস্থ্যা ) 
শৌবহিত্য . পৌবোহিত্য-পুরোহিত স্ুুরধনী সুরধুনী-ধুনী-নদী 


অগগণ্ড 


'গাপকনাথ 


অপোগণ্ড 


প্রসংশা 


গোলোকনাথ-গোলোক ত্রহস্পর্শ 


প্রশংসা 
ব্র্যহস্পর্শ 


১৪৬ 


অশুদ্ধ 
আভাষ 
চব্যনপ্রাস 
সারথী 
ধ্বংশ 


রচনা-চতুরঙ্গ 
শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
আভাস অভ্যস্থ অত্যন্ত 
চ্যবনপ্রাস গড্ডালিকা গড্ডলিক! 
সারথি কৌতুহল কৌতুহল 
ধ্বংস সন্ধা সন্ধ্যা 


বিশেষণের অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি 


অশুঙ্কা 
বিশ্রী গন্ধ 


সমূহ বিপদ 
বয়স্ক লোক 
যে ক্ষতি 


ভযান্ক ভাল 


তিন বৎসর ব্যাপী 
স্বর্গীয় পিতৃদের 
আশ্চর্য ব্যাঁপাঁব 
গোপন কথা 
উন্মাদ যুবক 
অন্তমাঁন স্থ্ধ 
মহা'য়সী মহিলা 
ভয়ানক ভয় 
আরোগা হওয়। 
অসাধ্য অস্থখ 
পঞ্চম বর্ষীয় বাঁক 
সাংসাতিক বুদ্ধিহীন 
অধীনস্থ 


শুদ্ধ 

দুর্গন্ধ (গন্ধের শ্রী থাকিতে পারে না, স্থতরাঁং 
বিশ্রী এই বিশেষণের সার্থকতা নাই ) 

বিষম বিপদ 

পূর্ণবয়স্ক লোক 

খুব ক্ষতি (ক্ষতির মধ্যে ইষ্ট কিছু থাকিতে 
পাবে না) 

অত্যন্ত তাল, খুব ভাল (ভাল ভয়জনক হইতে 
পারে না) 

ত্রিন্ষব্যাপী ব তিন বৎসর ধরিয়া 

ত্বর্গত প্তিদেব 

আশ্চরধজনক ব্যাপার 

গুপ্ধ কথা 

উন্মাদ গ্রস্ত যুবক 

অন্তায়মান সুর্য 

মহুতী মহিল। 

দারুণ ভয় 

বোগমুক্ত হয়, আরোগ্যলাভ কর! 

দুশ্চিকিৎস্ অস্থথ 

পঞ্চ বষাঁয় বালক ( পঞ্চম কথাটি ক্রম-বাঁচক ) 

ংসার-বুদ্ধিহীন 
অধীন 


রচনা-গুদ্ধি ১৪৭ 


তান শুদ্ধ 
দ্বিতীয় সংখ্যক দ্বিনংখ্যক 
ভীষণ আনন্দ গভীর আনন্দ 
বীতরাগ জন্মিল বীতরাগ হইল 
অজীর্ণ রোগ অজীর্ণত। রোগ 
প্রিয়পান্র গ্রীতিপাত্র 
দেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন দেবী অন্তহিত। হইয়াছেন; দেবীর অন্ঠর্ধন 
হইয়াছে 
আপ্রাণ চেষ্টা প্রাণপণ চেষ্ট। 
বিশেষ্যের অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি 

অশুদ্ধ শুদ্ধ 
আশ্চষয বোধ কর। আঁশ্চধধান্বিত হও] 
বিদায় হওয়। বিদায় লওয়। 
গৃহিণী রোগ গ্রহণী রোগ 
গারিদ্রতা দোষ দারিদ্র দোষ 
সহোর অতীত সহনের অতীত 
নাম স্বাক্ষর কর। নাম স্বাক্ষরিত কব 
প্রতিমাব নিরঞ্জন প্রতিমীর নীরাঁজন| বা নীরমজ্জন 
আত্যুতিক আত দয়িক 
জলছত্র জলসত্র 
আবশ্যক নাই আবশ্যকতা নাই 
পুশ্পের সুরভি পুষ্পের সৌরভ 
হঈনীশক্তি স্প্টিশক্তি 

পুনরুক্তি-ঘটিত অশুদ্ধি 
অত্দ্ধ শুদ্ অঙন্া শুদ্থা 
অশ'জল অশ্র পশ্চা অন্সরণ অন্ুমরণ, পশ্চাৎ গমন 


কণব্য কর্ম কর্তবা আদত্বাধীন আয়ত্ত 


১৪৮ রচনা-চতুরঙজ 
অশুদ্ধ অর্থ অশুদ্ধ অর্থ 
সজ্জন ব্যক্তি সজ্জন প্রত্যক্ষ গোচর * প্রত্যক্ষ 
নিজন্ব ধন নিজস্ব সদা সবদা সর্বদ। 
সমতুল্য তুল্য সবিনয়পূর্বক বিনয়পূর্বক, সবিনয়ে 
শ্মিতহাস্য ম্মিত সাবধানপূর্বক সাবধানে 
অব্যয়ের অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি 
অতুন্কা শা 
তিনি ধনী কিন্তু উচ্চবংশজাঁত তিনি ধনী এবং উচ্চবংশজাত 
তাহার উপর আমার কে'নও তাহার প্রতি আমার কোনও 
অভিযোগ নাঁই অভিযে।গ দাই 
তোমাদের জঙ্গে এ খবরটা তোমাদের নিকট হইতে এ 
পাইয়াছি খবরট। পাইয়াছি 
তাহার প্রতি ভাঁর দিয়া আমি তাহার উপর ভার দিয়া আমি 
নিশ্চিস্ত আছি নিশ্চিন্ত আছি 
আমাদের চাঁলচলন তোমাদের আমাদের চালচলন তোমাদের 
অপেক্ষা! গুথক চাঁলচলন হইতে পৃথক 
সম্বন্ধ পদের অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি 
অশুদ্ধ শুদ্ধ 
নির্জল। গাইয়ের দুধ গাইয়ের নির্জল। ছুধ 
তাঁজা পুকুরের মাছ পুকুরের তাজা মাছ 


বাড়ীর টাটকা মাঁখন-তোল। ঘি 
বিশুদ্ধ ব্র।ঙ্ষণের হোটেল 
বৈজ্ঞানিক ক্রিমির মহৌষধ 
তিনি আসিবার পূর্বে 


টাক! মাখন-তোল। বাড়ীর খি 
ব্রাঙ্মণের বিশুদ্ধ হোটেল 
ক্রিমির বৈজ্ঞানিক মহৌষধ 
তাহার আসিবার পূর্বে 


রচনা-শুদ্ধি ১৪৯ 


ক্রিয়া ও কর্তার (অথবা কর্ষের ) জম্পর্কের 
অস্াবধানতা-ঘটিত অশুদ্ধি 


অশুদ্ধ 

তিনি বিষ্ভালয় মন্দির পুক্ষরিণী খনন 
প্রভৃতি অনেক ভাল কাজ 
করিয়াছেন । 

উহার মধুব গন ও হ্বন্দরমুণ্ত দেখিয়। 
আমি মুগ্ধ হইলাম। 

পচজনের সঙ্গে মেলাঁয়েশ! কণিলে বুদ্ধি 
ও ভদ্রতা শিক্ষ। কর! যায়। 

[নি দেশের সেব।। অজ্জের শিক্ষা 
দরিদ্রের প্রতি দয়! কবিঘাঁছেন। 


শুগ্া 
তিনি বিদ্যালয় স্থাপন, মন্দির নির্মাণ, 
পুক্ষবিণী খনন প্রতি অনেক ভাল 
কাঙ্গ করিয়াছেন । 
তার মধুর গান শুনিয়া ও স্থন্দব 
মৃতি দেখিয়। আমি মুগ্ধ হইলাম। 
পঁচজনেব সঙ্গে মেলামেশ। করিলে 
বুদ্ধি বাডে ও ভদ্রত| শিক্ষ! হয়। 
তিনি দেশেব মেবা কবিয়াছেন, অঙ্জের 
শিক্ষা-্যবস্থ| করিদাঁছেন, দবিদ্রেব 
প্রতি দয়ী প্রদর্শন কবিষাছেন । 


সন্ধিঘটিত অশুদ্ধি 
অশুদ্ধ শদ্া অশুদ্ধ শহ্কা 
মনযোগ মনোযোগ নিম্ষল নিক্ষল 
শিনমণি শিরোমণি পশ্বাধম পশ্বধম 
ইতিপৃবে ইতংপূর্বে দুবা দৃষ্ট ছুবদুষ্ট 
সছ্যজাত সহ্যোঞজাত নিরোগ নীরোগ 
বাক্দান বাগান নিবস ীরম 
পৃথকান পৃথগনন চক্ষুদ্বয় চক্ষুদ্বয় 
ইদ্‌কম্প হৎকম্প জগজন জগজ্জন 
বিপদৃ্প1ত বিপৎপাত বারম্বার বারংবার 
আবিষ্কার আবিষ্কার কিন্বা কিংব৷ 
পুরফ্কার পুরস্কার কিন্বদস্তী কিংবদস্তী 
পোস্টাফিস পোস্ট অফিস অভ্রাদদালতে অজ্জর আদালতে 


১৫৯ রচনা-চতুরজ 


অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শদ্ভা 
দিগেন্দ দিগিন্ত্র জ্যোতীক্্ জ্যোতিরিক্্ 
উপরোক্ত উপযুক্ত জ্যোতীশ জ্যোতিরীশ 
জগমোহন জগন্মোহন শুদ্ধাশুদ্ধি শুদ্ধা শুদ্ধি 


বিঃ দ্রঃ-(১) বাংলায় একপদে, ধাতু এবং উপসর্গ, অথব! সমাসেই শুধু 
সন্ধি বিধেয়; সংস্কৃতির মত বাঙ্গালায় যেখানে-সেখানে সন্ধি কবিলে ভূল হয়। 
যথ] ২ 

অশুদ্ধ শুদ্ধ 
এই কথ শুনিয়। তিনি মুখাবনত এই কথা শুনিয়া তিনি মুখ অবনত 
করিলেন । করিলেন । 
তোমপ! দেশের মুখোজ্জবল কর।  তোমর| দেশের মুখ উজ্জ্বল কব। 

(২) অবাঞঙ্গাল' শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের অথনা সংস্কৃত শব্দের 
সহিত ইংরাজী বা ফাঁরপী শব্দের সন্ধি হয় না; এইজন্যই পোস্টাফিস, 
অন্রাদীলতে প্রভৃতি লেখা ঠিক নয়। তবে ভোটাধিকার, ইংলগাধিপতি 
প্রভৃতি আজকাল প্রায় চল হইয়া গিগ্লাছে। 


সমাস-ঘটিত অশুধি 
অতগ্ধ অনা অশুদ্ধ শুদ্ধ 
গুণীগণ গুণিগণ কালীদাস কালিদাস 
পক্ষীশাবক পক্ষিশীবক দেবীদাস দেবিদাস 
ষোগীবেশ ধোগিবেশ ছাগীছুগ্ধ ছগছুগ্ধ 
রাজাগণ রাজগণ মহারাজ। মহারাজ 
যুবাগণ যুবগণ অহনিশি অহমিশ 
মহুদুপক।র মছোপকার মধ্যরাত্তি মধ্যবাত্র 
নির্ধশী নির্ধন অহোরাত্রি অহোরাত্র 
নিরোগী নীরোগ মাতারূপে মাতৃরূপে 
সলজ্জিত সলজ্ঞ বিদ্বান সমাজ বিছ্বৎসমাজ 


রচনা-শুদ্ধি ১৫১ 


তশুদ্কা অনা তশুদ্ধা শুদ্ধা 
ক্রেতা গণ ক্রেতৃগণ সাবধানী সাবধান 
স্থগন্ধ পুষ্প স্থগন্ধি পুষ্প দুর্গদ্ধিপবন দুর্গন্ধ পবন 
নিরলস অনলস নিরুদ্িগ্ন নিকদ্েগ 
পথমধ্যে পথিমধ্যে সমধর্মী সমপর্ধ 
সহ্াতীত সহনাতীত মহিমাঁবর মহিমবব 
সান্ুনয়পূর্বক স।নুনয়ে ব। আষুক্ষয় আযুঃক্ষয় 
অন্টনয়পূর্বক নিরপধাধী নিরপরাধ 


বিঃ দ্রে১(১) খাঁটি সংস্কত শব্দেব সহি ইতবাঁজী, ফাঁসী ব। গাঁ ইজ 
শব্দের লমাঁদ দূষণীয় । যথ| £__মধৌষধিকদ্ধবীষ-পাপ, দুগ্ফেননিভ-পিছাঁনা, 
ইংলগাগত রাজপুক্ষ | 

(২) “এ” না “এবং” দ্বার| যুক্ক অনেক গুলি পদ থাকিলে, তাহাদেন শেধের 
পদ ছুইটিকে বিচ্ছিন্নভীবে ধরিয়া সমীনবদ্ধ কপ' উচিত নয়। যথ| 2 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 
এমন স্থখশান্তি ও এশ্বর্ব ভরা এমন হখশান্তি ও এশ্বর্ষে ভর। 
দেশ মার ছিল না। দেশ আব ছিল না। 
রাম জটাধুকে শোণিত ও রাম জটাধুকে শোণিত-সিক্ত 
কদমাক্ত অবস্থায় দেখিশ্ন । ও কদরমাক্ত অবস্থায় দেখিলেন। 
ক-তদ্ধিত প্রত্যয়াদি ঘটিত অশুদ্ধি 
অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
আবশ্যকীয় আবশ্যক জাগ্রত জাগ্রৎ 
উচিৎ উচিত সত্বা সত্তা 
একত্রিত একত্র পিঞ্চন সেচন 
অসহানীয় অসহ্, অসহণীয় নি:শেষিত নিঃশেষ 
ব্যবসা ব্যবসায় বাহুলাতা বাহুল্য 


উতৎকর্ষত। উৎকর্ষ বাাকুলিত ব্যাকুল 


৯৫২ 
অঙঙ্ক 
ঘণীয়মান 
নিরাপদেধু 
মাহমান 
মাধুরিম 
আহরিত 
তা'জা পুত্র 
অধীতন্য 
হন্তারক 
চবচোষ্য 
নিশ্চহতা 
দংশিত 
উৎসগিত 
দাহাশক্তি 


অশুদ্ধ 

চতুর্থা 
ভাগ্যিমানী 
লক্ষমীমতী 
অনাথিণী 
নিরপরাঁধিনী 
শ্রদ্ধাম্পদ! 
নাঁয়কী 
চণ্ডালিনী 
ভগ্সী 

শিবানী 
সুখন! জী7লাক 


রচনা-চতুর 


শদ্ধ অঙ্গ শুদ্া 

ঘৃর্যমান প্রযুজ্য প্রয়োজ্য 

নিরাপৎস্থ আবরিত আবৃত 

মান্য ভাঁসম!ন ভামন্ত (“দীপ্যমান, 

মধুরিম। অর্থে ভাসমান শ্রদ্ধ ) 

আহত গৃহীতা গ্রহীতা 

ত্যক্ত পুত্র বপিত উপ্ঠ 

অধেতব্য রাজনৈতিক রাজনীতিক 

হন্তুক শতবাধিক শাতবধিক 

চর্বাচুত্য প্রত্রতাত্বিক প্রাত্রতত্বিক 

নিশ্চয়, নৈশ্চিত্য সতত সাধুতা, সত্ত। 

দ্ট সখ্যত। সখ্য 

উৎস্থষ্ট বিশৃঙ্খল। বিশৃঙ্খলতা। 

দাহিকা শক্তি নিররতা নির 

লিঙ্গ-ঘটিত অশুদ্ধি 

শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
চতুথা বুদ্ধিমতী রমণীগণ বুদ্ধিমতী রমণীর। 
ভাগ্যবতী ( ব| বুদ্ধিমীন্‌ 
লন্্ীৰতী রমণীগণ ) 
অনাণ। পঞ্চমা কন্ত। পঞ্চমী কন্া 
নিরপরাধ। বয়স্থ। কন্য| বয়ঃপ্রাপ্ত। কন্য। 
রদ্ধার্া গৃহকর্ত গৃহকত্রা 
নায়িক। সুন্দরী অভিনেতৃ স্বন্দরী অভিনেত্রী 
চগ্ডালী মায়াবীনি মায়াধিনী 
ভগিনী সাম্যবাদীনি সাম্যবাদিনী 
শিবা পাপীনী পাপীয়পী 
মুখর! স্ত্রী পয়স্বীনী পয়ন্থিনী 


রচনা-শুদ্ধি ১৫৩ 


অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 

স্বকেশিনী সবকেশী যশস্বীনী যশব্িণী 

মহ! সভা মহতী সভ। মৎসা মংসী 

বৈষ্ণবী ভাব বৈষ্ণব ভাব মাঁধুবিমা মাণুরী (মা ধুর) 

মৃত্তিমান দয়া মৃতিমতী দয়! স্থজলা দেশ সজল দেশ 

সনাতনী পন্থা সনাতন পন্থা লক্ষমীঘরূপিণী লক্ষমীস্বরূপা 
বচন-ঘটিত অশুদ্ধ 

অগুগ্ধা শুদ্ধ অশুগ্ধ শুদ্ধ 

অনেক বাল্কেরা অনেক বালক মুগযুখসমূহ মৃগযূথ, মুগসমূহ 

[ৃশ্যবলীসমৃ দৃশ্য ।বশী যাবতীয় নবগণ যাবতীয় নর 

সমুদয় পক্ষিগণ সমুদয় পক্ষী সকল মনুয়ের। সকল মন্থুযা 

চাও্রগণেরা ছাত্রগণ নাপাঁবিধ দৃশ্ঠাবলী নানাবিধ দৃশ্ত 


অনাবশ্যক প্রত্যয়াদিযোগ-ঘটিত অশুদ্ধি 


এই জাতীয় রচনাগুলি বাকবণেব বিচাবে হয়ত অনেক সময় নদর্থনযোগা 
হইতে পারে, কিন্তু এপ ব্যবহাব দৃষণীয়। 


অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 

আবশ্যকীয় আবশ্যক উতৎকর্ষত! উৎকর্ষ 
অচিন্তযনীয় অচিস্ত্য মৈত্রতা মিত্রতা, মৈত্রী 
খংশাদার অংশী স্বত্বাখিকাঁব স্বত্ব বা অধিকাঁব 
অগ্যাপিও অগ্যাপি সখ্যতা _ সখ্য 

তথাপিও তথাপি দারিদ্রতা দাঁবিদ্য। দরিদ্রতা 
মহাবলসম্পন্ন মহাঁবল মাধুষতা মধুরতা, মাধুর্য 
বাহিক বাহ্‌ নিঃসম্পকাঁয় নিঃসম্পর্ক 


সবিনয়পূর্বক বিনয়পূর্ক বাহল্যত৷ বাহুল্য 


৯৫৪ রচনা-চতুরঙ 


লক্ষ্যার্থক পদের অপপ্রয়োগ্ন- 
ঘটিত অশুদ্ধি 

অঙুগ্কা অন্ধ 
তেলে বেগুনে রেগে ওঠ। তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠ। 
ধোঁক। খাওয়া ধোকা লাগা 
মাঠে হাড়ি ভাঙা হাটে হাড়ি ভাঙা 
একাদশ বৃহস্পতি একাদশে বৃহস্পতি 
ডানাকাট। অগ্দরী ডানাকণট। পরী 
কাঞ্চনমণি সংযোগ মণিকাঞ্চন সংযোগ 
পড়ি উঠি করিয়া লাগা উঠি পড়ি করিয়া লাগা 
(স-ত গৃহের সন্তান স-ত ঘরের ছেলে 
মন্তকের ঘর্ম চরণে পতিত কবিয়। ম।থাব ঘাম পায়ে ফেলে 
বাঁঠাল পাঁকলে কাকের কি? বেল পাঁকলে কাকের কি? 
যত রাগে তত বর্ণে ন। যত গর্জে তত বর্মে না 
বারে! মাসে বছর আঠারো মাসে বছর 
হাঁতে পাঁজি বিষাৎ্লার হত পীজি মঙ্গলবার 


বিঃ দ্রঃ _এস্কলে মনে রাখিতে হইবে যে (১) প্রচলিত বাখ্িধি গুলি ভীষার 
মধ্যে এমন ভাঁবে চলিয়া! গিয়াছে যে, কোনও শবের প্রতিখব বপাইলে, অথবা 
লক্ষ্যার্থক পদগুচ্ছের শব্দের পরম্পরা বদলইলে ভূল হইবে; (২) যে লক্ষ্যার্থক 


পদে খাটি বাঙ্গীল। শব্দ আছে তাহাকে সাধৃভাঁষায় রূপাস্তরিত করিলেও 
ভুল হয়। 


অলঙ্কার গ্রভৃতির অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি 
অশুদ্ধ শুদ্ধ 
তিনি শোকানলে মগ্ন হইলেন। তিনি শোকসাগরে মগ্ন হইলেন। 
মহত্ব-বী্গ তাহার জদয়পটে উপ্ত হইল । মহত্র-বীজ তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত 
হইল। 
তিনি কুবেরের ন্যায় দাতা, তিনি কর্ণের ন্যায় দাতা, কুবেরের 


কর্ণের 2্যায় ধী। হ্যায় ধনী। 


রচনা-শুদ্ধি ১৫৫ 


পণ্ঠে ব্যবহার্য শব্দের গপ্ঠে ব্যবহার-জনিত অশুদ্ধ 


অনা শদ্থা 
তাহার ভকতি নাই। তাহার ভক্তি নাই। 
মনের হরষে তিনি হাপিতে লাগিলেন । মনের হর্ষে তিনি হাসিতে 
লাগিলেন । 
একথা বিস্তারিয়! বল। একথ। বিস্তার করিয়। বল। 
অনুশীলনী 


১1 যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অশুদ্ধি শোধন কর £-- 

(ক) পুবন্ীর, কল্যাণীষেস্ু, শুটকেশ, উজ্জল, অধ্যয়ণ, বিষ্ভান, দুবাদষ্ট 
শপ, পৌরহিতা, অজাগব, তেজেন্দ, জ্যোতিন্ত্র, সক্ষম, প্রাণীগণ, কটক্তি, 
সায়াহু। _-ক. বি. মাধ্যমিক মতিবিক্ত ?3৭ ॥ 

(খ) অপবাহৃ, অত্যাধিক, অকুল, উত্যক্র, কিম্বা, জিবিকা, ত্যাঁক্ত, 
ধড়পাকড়, নীবীক্ষণ, পরিত্যজ্য, বাঁজাগণ, নিবোগ, দুখীবস্থা, ইতিমধ্যে, যশলাভ, 
মনো কষ্ট, নিরব, ছুবিসহ, চক্ষুধোঁগ, শিরচ্ছেদ, পিতাহীন, ভ্রাত।গণ, নিরপরীধা”, 
হস্তীপৃষ্টে, লজ্জা ক্কর, সশঞ্ষিত, সবিনযপূর্বক, সিংহিনী, গায়কী, পাশ্চাতা, 
কল্যাণবরেষু, নিরাপদেষু, স্বাতন্ত্র, বৈচির, ন্মাবশ্যকীয়, একত্রিত, নিরপ্জ। 

২। নিম্নলিখিত অন্ুচ্ছেদসমূহের অশুদ্ধি শোধন কর £- 


(ক) ব্যাধিগ্রস্থ লোকেব সংস্পর্শ বর্জন করিবে । তাহার নির্দোষ প্রমাণ 
করিতে সকলেই উদ্গ্রীব। কৌতুহলের বশবতী হইয়। তাহার বুদিভ্রংশ ঘটিল। 
প্রজ্জলিত হতাশনে কে হস্তার্পণ করিবে? মৃমুষূর শুশ্রধা করাই পরম ধর্ম। 
গান্ধাণী ধৃতবাষ্টের পবিনীত। স্ত্রী। যাহাঁবা পরান্টভোজী, তাহারা নকলেই 
অধম। যাহার সংগে তোমার সখ্যত। হইয়াছে, তাহার সংগে মিশিলে তুমি 
উচ্ছন্ন যাইবে । আঁকাশে পৃ্রিমার টাদ উদয় হইয়াছিল। পরস্পব যুদ্ধমাঁন 
জাতির মধ্যে বিজীগিষ! এত প্রবল যে শান্তির সম্ভাবনা! অতি অল্প। যাহার 
পৌরহিত্যে শাস্তি-সমিতির অনুষ্ঠান হইবে, তিনি একজন পৰশ্বশধারী 


১৫৬ বচনা-চতুরঙ্গ 


সাংবাদিক। তাহার মনবৃত্তি কাহারও অবিদিত নাঁই। উর্দমুখে পথ চপিলে 
পতন অন্যন্তাবি। স'তিশয় ব্যয় করিয়া উত্বাদি কর! এখনকাঁর অর্থ- 
শংকটের দিনে যুক্রিধুক্ত নহে। বরঞ্চ সৌজন্যতার দ্বাবা লোঁকের সহিত 
সৌহার্ড স্থাপন করা তাল। 

(খ) তাহার যখন বয়ক্রম পনর ঝমর তখণ তাহার একটি ভাই জন্মে। 
সেই সগ্যজীত শিশুব বীচিবার আশ। ছিল ন।, এজন্য তাঁহার মাত। অত্যন্ত 
মনোকষ্টে থাকিতেন। তোমাদের ব্যাবহার অত্যন্ত লঙ্জাস্কর, আমি তোমার 
অনেক দোষ ক্ষম। করিয়াছি, কিন্তু এখন তাহার এত আতিশষ্যত। হইয়াছে, যে 
আমি সহা কতিতে পারি না। সংসারে শান্তিরক্ষা কবিতে হইলে এক্যতা 
রক্ষার দরকাঁর। অত্র পত্র বাড়ব ঠিক'নায় পাঠাইলাম। 

(গ) একদা আমাবশ্ত।র রাত্রে বহু দশ্্যগণ ভাগিব্ঘথী-তীরে যাইয়া এক 
ধনী ব্যাক্তির নৌক৷ প্রদর্শন কঙিল। তাঁহার! ছোট একখানি ডিঙ্গীতে 
চড়িয়! ধীর কুগ্চরের দ্রত-গতিতে সেই শৌকাটার উপবে আসিয়া পড়িল। 
নৌকা-ন্বামী সশস্কিত হইয়। সান্ুনয়পূর্বক বলিলেন, “তোমরা যদি কিছু অর্থ 
লইয়। আমা্দগকে ছাড়ি়। দাও, তবে আঁমি দিতে প্রস্ঘতত আঁছি।” দন্ত 
পরিষ্কার ভাবে বলিল--“আমর ছাঁড়িব না, নৌকা লু%ন কৰিব ।” 

(ঘ) মৃদু মলয়ানীল সমীণণে বনকুন্থম আন্দোলিত হইতেছিল? শ।থার 
উপর পীর নীরগুলি দু'লতেছছল। আমর! মামাগ্ত পরিচ্ছেদ পরিয়| বেড়াতে 
গিযাঁছিলাঁম, স্বতরাং আমর! যে র জপ্রপাঁদে বাপ করি তাহা কেহই বুঝিতে 
পারে নাই। _-ক. বি. মাধ্যমিক বাঁংল! ১৯৪৭ | 

(ও) তাহার দুরাবস্থ। দেখিলে সন্যই ছুঃখ হয়। বিপ্রবের সময়ে সকলে 
সশঙ্কিত হইয়া বাঁদ করে। ভারতবর্ষের দারিদূতা অবর্ণণীয়। বাঙ্গালীর 
মধ্যে একতা নাই। তাহার কথায় বই মনোকষ্ট হইল । 


এগ 





আভল? 


হ্বিতীস্ত জ্ডাগ 
রচনা-প্রকরণ 


বাংজান্র শ্ুতুপর্ষাস্্ 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 সৃচনাঃ গ্রীন্মকাল £ উহার রূপ ও প্রকৃতি_ উপকাবিত| ও 
সুখম্ুবিধাবর্ধী £ বার রূপ ও প্রক্ৃতি_হখজবিধা শরতের আবিঞাব-_-শরংকাল £ উহার 
কপ ও প্রকৃতি_শরতর উৎসব ও পূজার আনন্দ_হেমপ্ত খতু--শীতকাল ঃ উহার রূপ ও প্রকৃতি 
_ম্ুখঙ্গবিধাউতসব ও পুজা-পার্ধণ- বসন্তকাল £ উহার রূপ ও প্রকৃতি_উপদংহার। 


ব|ংলায় ছয়টি খতু। গ্রীন্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত । এই ছয়টি 
খতুর রূপও সুস্পষ্ট । 

চৈত্রের শেষের দিক হইতেই গ্রীন্মের প্রস্তুতির সুচনা । উত্তাপ চৈত্র হইতে 
একটু একটু করিয়! বাড়িতে থাকে । পেই তাপে নদী-খাল-বিলের জল ধীরে 
ধীরে শুকাইতে আরম্ত হয়। শেষে গ্রীষ্ম যখন মশ্পূর্ণবূপে আত্মপ্রকাশ করে, 
তখন স্বল্পবারিপূর্ণ দীথি-কৃপ ত” শুকাইয়া যায়ই, বহু খাপ-বিলও জলহীন 
হইয়া পঙ্কশধ্যা বহন করিতে থাকে । 

গীক্মকে কবিরা তপোমগ মন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করিয়। থাকেন। সত্যই 
গীগ্ম খতু ষেন সন্গ্যামী,_কেবল তাহাই নয়, তৈরব সন্ন্যাসী! ভৈরবের 
মতই ভয়াল তাহার রূপ। গ্রীন্মের তাপে পৃথিবীর শ্ঠ।মলতা শুকাইয়া ধুলি- 
ধূঘএ রূপ ধারণ করে। ধূর্জটার তৃতীয় নয়নোতক্ষিপ্ত বহিতে যেমন মদন 
ভম্মসাং হইয়াছিল, গ্রীষ্মের অগ্রিকণাঁতেও তেমনই ভূমির বাঁসস্ী-শ্রী দগ্ধ হইয়। 
যায়। সেই অগ্নিরশ্মি এমনই প্রথর যে পেদিকে চাহিতে পার! যায় না, চোখ 
ধাধিয়] যায়। 

মাশষেরাও গ্রীন্মের তাঁপে অহিষ্ঠ হইয্ব' উঠে। অবিরত ঘর্মক্ষরণের দরুন 
বর্মে মম আসে না, তৃষ্ণার দরুন ঘন ঘন জলপানের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়! উঠে। 
সিপ্ধ বস্মীজ্জই তখন পরম তৃষ্তিকর মনে হয়। নিধি জলে স্নান, জিপ্ধ জল 
পান, ্িপ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম, গ্গিপ্ধ বায়ু সেবনই তখন একমাত্র কাম্য হইয়া উঠে। 


১৯৬৬ রচনা-চতুরঙ 


গ্রীষ্মের খর রৌদ্র মানুষের একট! বড় উপকার সাধন করে। বাতাসে 
যে-সকল অদৃশ্ত রোগের বীজাণু ঘুরিয়৷ বেড়ায়, কিংবা আবর্জনা-স্ত,পে যে-সব 
বীজাণু আত্মগোপন করিয়। থাকে, প্রথর হু্ধকিরণে উহারা সমূলে বিনষ্ট হয়। 
এইবূপে মানুষ বহু রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা! পায়। 

গ্রীষ্ম ফুলের কাঁল না হইলেও ফলের কাল। আম, জাম, কাঠাল, লিচু 
এই সময়েই পাকিয়া থাকে । 

গ্রীষ্মে ধরণীর শুষ্কতা, বর্ষায় ধরণীর শ্যামলতা। মেঘের গুরু গর্জনে নীল 
অরণ্য তখন শিহরিত হয়, সিপ্ধ বারিধারার স্পর্শে চারিধিকের রুক্ষতা দূর হয়, 
বৃক্ষপত্রের ধূলি-আম্তরণ ধৌত হুইয়৷ প্রকাশ পায় সজীব সবুজ রং | খাঁল-বিল- 
দীঘি কানায় কানায় ভরিঞ্জা উঠে, নদীতে নদীতে পণ্য-সম্তার লইয়া নৌকা 
ছুটে, মাটির বুকে নবতৃণদ্লে উৎসবের সাঁড়। পড়িয়া যায়, কদম-কামিনী-কেয়া- 
জুঁই আণন্দে বিকশিত হইয়া উঠে। কোন কোন পল্লী মঘ্রের কাংস্তক্রেস্কার 
ধ্বনিতে মুখরিত হইয়! উঠে। 

কৃষিপ্রধান দেশ বাংল! ঠিক এই সময়টির জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকে । ধান্য রোপণের সময় এই বধাকাল, মানুষের উদরানন 
প্রস্তুতির সময়। বৃষ্টি না পাইলে ধান জন্মে না, ধান না হইলে অন্নাভাব ঘটে, 
পরিণতি হয় মহামারী দুভিক্ষ। বর্ধাকাল বাঙালীর জীবন । 

অতি-বর্ধা আবার তেমনই খারাপ। উহাতে ধানের ক্ষতি হয়, অনেক 
সময় নদীতে বন্য! জাগে, ঘরদ্বার ভাপিয়া যায়, বহু প্রাণেরও বিনাশ ঘটে, ঝর! 
পাতা ও মর) গাছপাল। পচিয়া মশার হষ্টি করে, ম্যালেরিয়ার হ্যপ্ী করে, বহু 
মানুষের মৃত্যুর পথ স্থগম করে। যাহারা দরিদ্র, জীর্ণ কুটারই যাঁহাদের 
একমাত্র মাথা গুঁজিবার ঠাই, অতি-বর্ধায় তাহাদের দুঃখের আর অস্ত 
থাকে না। 

বর্মাকল বাংলার ও ভারতের কবিগণের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। ব্ধীর 
রিমঝিম জুরে সুর মিলাইয়া এদেশের কবি যত কাব্য রচনা করিয়াছেন, 
পৃথিবীর সাহিত্যে তাহা! অতুলনীয় । অন্য দেশে এদেশের মত বর্ধাও নাই, 
বর্ধার কবিতাও নাই। 


বাংলার খতুপধীয় ১৬১ 


যাহারা অফিস-আঁদালতে কাঁজ করেন, তেমন লোকেদের কাছে কিন্ত 
বর্ধার আদর নাই। বর্ষার দিনে অফিসে যাইতে তাহাদিগকে বহু কষ্ট লহ্য 
করিতে হয় । তবে রাত্রির কর্মক্ষাস্ত অলস প্রহরে বর্ষ সকলেরই কাম্য, 
সকলেরই প্রীতিকর । 

বর্ষাকালে হিন্দুদের কয়েকটি পার্বণ পালিত হয়, তন্মধ্যে রথযাত্রা, ঝুলন 
এবং জন্মাষ্টমী উলেখযোগ্য। 

বর্ধার বর্ষণ-বেগ যখন ধীরে ধীরে কমিতে থাকে, আকাশের কালো মেঘে 
তখন একটু-একটু করিয়া সাদ রং দেখা দ্েয়, মেঘের গুরু গুরু ডাক থাঁমিয়। 
যাঁয়, বিজলী-চমকের ঘটাও অনৃশ্ত হইতে থাকে,-এমনি করিয়। একদিন 
প্রসন্সহাস্ত শরৎ উপস্থিত হয়। আকাশের কান্নাও থামিয়া যায়, ভারী মুখে 
মধুর হাঁসি ফুটিয়। উঠে । 

শরুৎ ক্রীড়1-চঞ্চল কিশোর বালকেব মত | আসে, হাঁসে মার বাশী বাজায়। 
সেই বাশীর স্থুরে স্থরে শিউলী ফুল জাগিয়৷ উঠে, কাঁশফুলে দোলা লাগে, 
জ্যোত্ম্ত্রীয় জাগে হ্বপ্নের শিহরণ। আর জাগে ছুটির ছন্দ, জাগে আগমনীর 
গান। আনন্দময়ী মা আসিবেন, শরতের স্থরে স্থরে যেন এই ধ্বনিই বাজিতে 
থাকে । কিধনী কি দরিদ্র, সকলের কাছেই শরৎ আনন্দময় । যাহারা 
স্বল-কলেজ অফিস-আদাঁলতে কাঁজ করেন, তীহারা কয়েক দিনের জন্যও ছুটি 
পান। প্রবাসীরা গৃহে কিরেন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব মিলনের আনন্দে 
উৎস্থক হইয়া উঠেন । 

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজার কাল এই শব। ইহাকে পজার খতু বলিলেও 
চলে। কেবল দুর্গা! পূজা নয়, কোৌজীগরী লম্ষ্ী পুক্জা, শ্াঁম। পূজাও এই সময়ে 
হইয়। থাকে । আর-একটি প্রধান উৎসব হয় শরৎকাঁলে,__দীপান্বিতা উত্সব । 
বডালীর একটি বিশিষ্ট পর্বও পালিত হয় এই সময়ে, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। এই 
পর্দটি সম্পূর্ণরূপে বাঁডাঁলীর নিজন্ব পৰ। এই পর্বকে উপলক্ষ্য করিয়! ভ্রাতা - 
ভগিনীর ষে-অপূর্ব স্েহ-সম্পর্ক পরিকল্পিত হইয়াছে, তেমন মধুর আর-কিছু 
অগ্ত কোন দেশে নাই। 

কাঁতিকের মাঁঝামীঝি হইতেই হিম পড়িতে আরম্ভ হয়। উহাই হেমস্তের 
হুচনা। হেমস্ত খতু শীতের পূর্বাভাস মাত্র। তথাঁপি উহা শীত খতু নয়। 

১১ 


১৬২ রচনা-চতুরঙ 


শরতের মাঞ্জিত নির্মল দিনেরও ভাল করিয়। সমাপ্তি ঘটে নাই, আবার শীতের 
হিম-জর্জর দিনও আসে নাই,এমনই একটি কাল এই হেমন্ত । 

হেমস্তকালে কাতিক পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজ। হইয়া থাকে । এই সময়কার 
রাস-পর্ও স্মরণীয় । 

হেমন্তের পরিণতি শীতে । শীতের প্রতাপ বার্ধক্যের মত। সজীবতাকে, 
প্রাণস্পন্দনকে মে যেন নীরণ নিজাঁব করিয়৷ দেয়। এই সময়ে গাছের পাতা 
খপিয়৷ পড়ে, ডালপাল! ধিক্তপত্র হইয়। যায়। এই সময়ে দিন ছোট হয়, 
রাত্রি বড় হয়। 

শীতকালে ধান পাকে । কৃবকদের মধ্যে তখন চাঞ্চলোর সাড়া পড়িয়। 
যাঁয়। ধান কাঁটা, ধান মাঁড়াইয়ের আনন্দে তখন তাহার। ক্ষুপ'-ভুষণ। ভূলিয়। 
যায়। বর্ষায় যাহ। রোপণ করিয়াছিল, শীতে তাহ ঘরে তোলে! ব্ধায় 
কঠোর কৃষ্ছ.-লাঁধন, শীতে পিদ্ধি। 

বাঙালী চাষী-জীবনের ছুইটি স্মরণীয় আনন্দ-পবৰ এই শীতকালেই উদ্যাঁপিত 
হয়,_নবান আর পৌধ-পাবণ। পয়প| না হো, চাল-গুড়ের পিঠাও অন্তত 
চাঁই পৌষ-পার্বণে। দরিদ্রের ওই-ই সখ । 

শীতকালে অতশী, গাঁদা, দোপাটি, কুন্দ, স্থ্যমুখী প্রভৃতি ফুল যেমন ফুটিয়! 
থাঁকে,_কমলালেবুঃ আখ, বে গ্তন, মূলা, কফি, মটরশুটি, আলু, টমাটে! প্রভৃতি 
ফল এবং তরকারিও জঙ্ময়া থাকে তেমনই প্রচুর। বন্তত শীতকালে আহারে 
স্থখ আছে। 

শীতকালে বড়দিন-উৎসব হইয়। থ।কে। বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্সব 
সরস্বতী পূজার কাঁলও এই শীতকালে । ইহা বিশেষ করিয়া বিদ্যার পৃজ1। 
দুর্গ! পূজা ভিন্ন, অন্য আর কোন পৃজাঁয় বাঙাশীর প্রাণ এমন আনন্দে নাচিছ। 
উঠে ন|। বাঙালী একদিকে যেমন শক্তি-পুজার সাধক অন্য দিকে তেমনই 
লপিত-কলার পজ্ঞারী । 

শীতের পরেই বসস্তের আবির্ভীব। বদস্ত খতুর শ্রেষ্ট, তাই সে খতুরাজ। 
রজাঁর মতই তাঁর প্রাচুর্য, রাজার মতই অজ সম্পদ। দেই প্রাচ্য 
নবীনতার, সেই সম্পদ পুশ্পের | বসস্থের আগমনে শীতের রিক্ততা কাটিয়া যাঁয়। 


বাংলাদেশের উত্সব ১৬৩ 


শু বৃক্ষশাখ! রদপরিপূর্ণ হয়, গাছের ভালে ডালে কিশলয় মঞ্ধরিত হইয়া উঠে, 
“ক্ষিণ বাতাসের দে।লায় জাগে মঞর্বশি, কবির চিও্ডে জাগে নব নব ছন্দ, 
গায়ককে দোল। দেখ “হিন্দে।ল। প্রাটীনকালের বসস্ত-উতসবের অবারিত 
মানন্দের কল্পনা এই বসন্তকে খিরিখাই পরিকল্পিত হইয়াছিল। পোঁল- 
উত্পবরূপে আজিও উহা! আঁমাদেণ অন্থবূকে অন্ুণাগে বুর্ধিত হইশার জন্য 
আহবান করে। 

বসন্তের একট] রূঢ খীস্তব-রূপ৪ আছে। বপন্সেই মবাপেক্ষ। মারাত্মক 
বোগ 'বপন্ক' এবং “কলেরা"র গাছুর্ভাব হইয়। থাকে । উহার মর্মান্তিক শোঁক- 
গভীর মুর কথা চিন্তা কয়] অনেকেই আব র বপন্তের অবণান কাঁমনা 
করিয়। খাকেন। কিন্ত মাভষের কামনা বসণ্চের কি?্ই খাম আসে ন।, সে 
তাহাব কাজ করিয়া যাব । 

বাংলাদেশের ছয় খতু গ্রা্ম-বর্ষা-শরত্-হেমন্ত-শীত-বসন্ত পর পর পর্ধীয়ক্রমে 
আঁপিয়! উপস্থিত হয়, আব সময় হইলে আপনিই চলিয। যাএ। মহা! শষ্টির 
মহা-নিযমে তাঙীবা বিপ্বহ। প্রত্যেক খতুব একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, সেই 
রূপে উদ্ভাদিত হইগ এক একটি খতুর আঘির্ভাণ ঘটে। উহার ফলে ধবণী 
তাহাএ পুরাতন রূ:পর আব্রণটি খসাইয়। কেপএ| নবীন সৌন্দবে হাশিয়। উঠে। 
বাংপার বিশ্বপ্রকৃতির বূপবৈচিত্র্য এ ছয ঝতৃপ আসা-যাঁওয়ার ফলেই ঘটতেছে। 


বাংআছেশেত্র ডংসব 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 বাংনাব উংনব বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে পবিচাষক _শারপীক 
দুণোৎমব 2 ইহাব তাতৎপয ছুর্গোৎনবেৰ বতমান কপ সবন্থতীপ্জাঃ উহাব তাতপয -পুজাৰ 
বশমান কপ দো উত্সব ঃ উহার তাৎপযবশমান পবিশতি দেওযালী উৎসব ঃ উহার 
শংপথ-_-বর্তমীন পবিশতি-_উপসংহার ও উৎসবের আদশচাতি উত্সবের প্রক্কত উদ্দেষ্ঠ বণনি। 


ধর্মকঙ্ের অনুঠান, বিশেষতঃ পৃজ| উপলক্ষে বাঙাপী চিরকালই উৎসব 
করিয়ুঃুছ। এমন উৎসব তারতের অন্ত কোন প্রদেশে আর দেখা যায় না, 
মংস্যায় এত উত্পবও আরু চোখে পড়ে না। বথায় বলে, বাংলায় “বারে। 


১৬৪ রচনা "চতুর 


মাসে তেরে! পার্বণ । বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে অভাঁব আছে, অনটন আছে, 
ছুখ আছে, দারিদ্র্য আছে। কিন্তু সাংসারিক স্থখছুঃখে অথবা প্রাত্যহিক 
প্রয়োজনের নির্মম তাড়নায় বাঙালী মুহামান হয়ে পড়ে নাই। খতুতে খতৃতে 
উত্সবের সমারোহ করিয়া সে তাহার দৈনন্দিন জীবনের ছুঃখ-বেদনাঁকে লঘু 
করিয়৷ লইয়াছে, প্রাত্যহিক জীবনের নানা গ্লানি ও বেদনাকে মুছিয়া ফেলিয়। 
নৃতন কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বদ্ধ হইয়া পুনরায় হাসিমুখে ছুঃখ-দারিত্যের সহিত 
সংগ্রাম স্বরু করিয়াছে । মাসে মাসে উতৎসব-অন্ুষ্ঠান পৃজা-পার্ণই বাঙাঁলীব 
জীবনীশক্তিকে অক্ষ রাখিয়াছে, তাহার প্রাণশক্তির উৎসমুখে প্রেরণা 
যোগাইয়াছে। এইরূপে উতনব ও পূজা বাঁঙালীর জাতীয় জীবনের অঙ্গ হইয়া 
গিয়াছে । বাঙালী জাতিকে বুঝিতে হইলে তাই তাহার পৃজা-উৎদবের পরিচয 
আগে লইতে হইবে, নহিলে বাঙালীর প্রককৃতিব ও সাধনার সম্যক পরিচয় 


পাওয়া যাইবে না। 


বাঙালীর উত্সবের মধ্যে ছুর্গাপৃজাই সর্বপ্রধান। পুরাণোক্ত এই পৃদা 
বহুকাল হইতেই বাঙালীর একাস্ত নিজন্ব পৃজা হইয়া! উঠিয়াছে, আর এই 
উতমবই তাহীর মনে সর্বাপেক্ষা! উদ্দাপনার সঞ্চার করে। দুর্গাপূজার প্রতি 
তাঁহার এই বিশেষ আকর্ষণের মধ্যেই বাঙালীর জাতি-প্রকৃতির অর্থ নিহিত 
আছে। মহিষাক্থরমর্দিনী ছুর্গ। শক্তির প্রতীক, সকল দেবতাঁর তেজ সংহরণ 
করিয়াই মহামায়া স্ৃষ্টি। বাঙালীও স্বভাবে শাক্ত, এই কারণে শক্তিপৃজাণ 
প্রতিই তাহার বিশেষ আকর্ষণ । তবে শক্তির মধ্যে বাঙালী কেবল ভীম 
ভয়ঙ্করীর রূপ দেখিয়াই সন্তষ্ট হইতে পারে না, উহার কান্ত কোমল রূপের 
উপাসনাও সে করে। তাই শক্তিময়ীকে সে কন্তা-রূপেও কল্পন। করিয়াছে, 
দুর্গাপূজা তাই বাৎ্সল্যের পৃজাও বটে। 

দুর্গোৎ্সবের একটি প্রধান অঙ্গ বিজয়া-উৎসব। এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে 
আত্মীয়তা ও মৈত্রীর যে একটি অপূর্ব মধুর ভাব রহিয়াছে, এমনটি পৃথিণা? 
আর কোথা নাই। দশমী দিবসে প্রতিম।-বিমর্জনের পরেই এই “কোলাকুণি' 
উৎসব অন্ষ্ঠিত হয় এবং উহার জের বহুদিন পর্বস্ত চলে। এই উপলক্ষে 
শক্রমিত্রনিবিশেষে সকলেই পরম্পর পরম্পরকে আলিঙ্গন করে, এবং প্রার্থন৷ 
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করে ষেন এই প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন পরস্পরের মধ্যে চিরকাল অটুট 
থাকে । 


বাঙালী চিরকাল এই মেত্রীর সাধনাই করিয়৷ আসিয়াছে । উৎসব তাহার 
উপলক্ষ মাত্র। উহাকে ঘিরিয়াই সে প্রীতিকাঁমনায় উদ্দদ্ধ হইয়াছে। এই 
আত্মীয়তা, এই প্রেমের উদ্বোধনই তাহার পূজা । কিন্তু এখনকার ছূর্গাপৃজায় 
এই প্রীতির ভীবটিরই অভাব দেখা যাঁয়। দুর্গাপূজা এক্ষণে “সর্বজনীন” হইযাঁছে 
বটে, কিন্ত উহা! কেবল নায়ে। র্বজনের হৈ-চৈ ও বাগাড়ম্বর উহাতে আছে, 
কিন্ত আন্তরিক গীতির স্পর্শ নাই। পৃজ! এক্ষণে প্রতিযোগিতা ও জাঁকজমকে 
পর্যবসিত; প্রতিমা এক্ষণে তথাকথিত “আটে"র বিকৃত ভঙ্গিমাত্র। মন্ত্র হইয়াছে 
লাউভম্পীকারের মন্ত্রঙ্গীত। পূর্বে পূজামণ্ডপে যে করিপ্ধ ঘ্বতের প্রদীপটি চক্ষু 
জুডাইত, আজ আর তাহা জলে না। আজ বিজলী আলোব প্রীচুর্যই চোখ 
ধাঁধা ইয় দেয়। 


ছুর্গোৎ্সবের পরেই সরম্বতীপৃজাঁর উল্লেখ করিতে হয়। স্বল্পব্যয়সাধ্য 
বলিয়া বীসস্তী শ্রীপঞ্চমীতে অধিকাংশ বাঙালীর ঘবেই এই পৃজা হইয়া থাকে । 
বিশেষ করিয়া! স্থুলে-কলেজে ও ছাত্রাবাসে সরম্বতী পুজাতেও সমারোহ 
দেখা যাঁয় বেশি। বর্তমানে সরম্বতী পুজাঁতেও সর্বজনীন পূজার ছোয়াঁচ 
লাগিয়াছে, তাই শহরে অধিক সংখ্যায় সবজনীন সরম্বতীপুজা অনুষ্ঠিত হইতে 
দেখা যায়। 

সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিদ্যার চরম প্রকাশ কাব্যে ও সঙ্গীতে । 
তাই বীণা-পুস্তক-রঞ্ধিত হস্তেই ভগবতী ভারতীর মৃতি কল্পনা কর! হইয়াছে। 
সনশ্ুরা! এই দেবী শুচিতা ও পবিত্রতার প্রতীক। ইনি মানুষের হৃদয়কে পবিত্র 
ও নির্মল করেন, ইহার শুত্র বর্ণের ইহাই তাৎপর্য । আবার অবিদ্ভার অন্ধকার 
শাণ করেন বলিয়। ইনি জ্যৌতির্ময়ী। খণ্ড খণ্ড শত শক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে 
যে এক অখণ্ড হৃষ্টি-শতদল তাহারই উপর দেবীব অধিষ্ঠান। জ্ঞান মাঁচুষকে 
পূর্ণতা দান করে-_শতদল সেই পূর্ণ তারই রূপক | দেবীর বাহন হংস। হংস 
শীর হইতে ক্ষীর অর্থাৎ সাঁর বন্ধ গ্রহণ করিতে জানে । প্রকৃত জ্ঞানলিগ্দ্‌ 
মানবমনও সংসারের অসার বস্ত হইতে সার বন্ত, মিথ্যার ভিতর হইতে সত্যকে 
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গ্রহণ করিয়া থাকে । এইরূপ মনই দেবীকে বহন করিতে পারে,__বাহন 
হংসের ইহাই স্বরূপ। 

আগে যখন আমরা সরস্বতীপুজা কব্তাম, তখন আমাদের মধ্যে নিষ্ঠা 
ছিল, ভক্তি ছিল; দেবীর স্বরূপ অনুধ্যান করিবার প্রয়াস ছিল। ছাত্রেরাঁও 
আগে কেবল বৎসরের একট। দিন বাঁণীর পূজা করিয়াই অধ্যয়ন-তপস্যা সমাপ্ু 
কব্তি না, বিচ্যাভালের জন্য সমগ্র বংসর একান্তিক যত্বু ও চেষ্ট! করিত এবং 
উহাকেই সতাকার ব!ণী-পৃক্গা! বলিয়া মনে করিত। কিন্তু বর্তমনে তাহাদের 
বিছ্যাভ্যাসের প্রয়াম শিকাঁয় উঠিয়।ছে, চাদার খাতা হাতে লইয়! ছুটাছুটি ও 
পৃজীর সময়ে হৈ-চৈ করাকেই সরস্বতীপৃজার তাৎপর্য বলিয়া ধরিয়। লইয়াছে। 
যে-দেবী পবিহতার প্রতীক তাহারই বিসর্জন-শোভাষাত্রা কুৎসিত আঁবিলতায় 
ভরিয়া উঠিয়াছে। যে-জ্ঞানলাভের জন্য শ্রদ্ধা ও বিনয়ের প্রয়োজন, সেই 
জ্ঞানাধিষ্টান্রীর পুজায় এখন অহঙ্কার ও অজ্ঞানতাই বড় হইয় ঈাঁড়াইয়াছে। 
প্রতিমা-গঠন ও আনুষঙ্গিক সাজসজ্জার ব্যাপারে প্রতিযোগিতার দাস্তিকতাই 
এখন পৃজাীদের ধ্যান-ধারণা । 

দৌলোৎ্সবও বাঙালীর অন্যতম প্রধান উসব। কবে দ্বাপরযুগে ভগবান 
শ্রকুঞ্ণ বৃন্দাবনে দোললীলায় মাতিয়াছিলেন, ভক্ত বাঙালী আজিও তাহার 
শ্মরণে এই উৎসবেব অন্ষ্ঠান করিয়া থাকে । অবশ্য ইহার সঙ্গে পূর্বকালের 
বসন্ত-উত্সবের সমারোহও আসিয়া মিশিয়ছে। কিন্ধ আমরা প্রধ।ন 
শ্রীকঞ্চের দৌললীপাকে স্মরণ করিয়াই এই উত্সব করিয়! থাকি । এই উত্সবে 
আবীর-কুদ্ুম ছড়াঁইয়! আকাশকে আমর! লাল করিয়৷ তুলি, পিচকারিতে 
তরল রং ভরিছা পরিচিত-অপরিচিত সকলের অঙ্গেই উহ! ছুড়িয়। তাহাদ্রে 
বসন রষ্টীন করিয়া তুলি। বসনেপ এত রক্তিম অন্গাগে সকলের মনকে রিত 
করাই হোলি-উৎসবের তাঁপধ। 

কিন্তু বর্তমানে এই উৎসবের নির্দল আনন্দও আবিলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। 
এখন রঙের বদলে আলকাতব| মাঁখানে। এ কাদ। ছোঁড়াছুড়িই এই উতৎসপে 
প্রণান লক্ষ্য হইয়। দাড়াইয়াছে। এক্ষণে আমরা এই উত্সবের নামে এমন 
প্রমন্ত হই়। উঠি যে, অনেকে শালীণতাবোধকেও হারাইয়। ফেলি। প্রীতি 
উৎসবে বহু অপ্পীতিকপ ঘটনাও ঘটিয়৷ থাকে । 


বাংলাদেশের উৎসব ১৬৭ 


দেওয়ালী সর্বভারতীয় উত্সব । বাংলায় এই উংসবের প্রাঁধান্তও বড় কম 
নহে। ছূর্গাপূজার পরেই প্রথম অমাবন্তায় যে শ্যামাপূজ! হইয়। থাকে, সেই 
পূজা উপলক্ষেই এই উত্সব অনুষ্ঠিত হয়। এই উত্সবে রাত্রিকাঁলে প্রত্যেক 
বাঙালীর ঘরেই সারি সারি দীপ জলিয়। উঠে। দীপাঁবলীর দ্বারা অন্ধকাকে 
আমরা আলোকময় করিতে চেষ্টা করি। এই অন্ধকারের নানারূপ অর্থই 
সম্ভবপর । ইহ! মহাকালের অন্ধকারও হইতে পারে, অজ্ঞানতাঁব অবিদ্যার 
অন্ধকারও হইতে পাবে, মিথ্যা! ছুঃখবেদনার অন্ধকারও হইতে পারে। 
আমাদের কর্ম ধারা আমব। মহণকালকে জয় করিতে চাই, জ্ঞীনের আলোক 
জালিয়া অজ্ঞান ও অবিদ্যাকে দূর করিতে চাই, আনন্দের দ্বারা বেদনাকে 
ভুলিতে চাই--দীপান্বিতা উৎসবের তাংপধ ইহাঁর যে-কোনও একটা হইতে 
পাঁরে। কবি বলিয়াছেন, এই দিনে হেমস্তিকা_ 


ঘরে ঘরে ডাক পাঠালে! 
দ্রীপালিক।য় জ।লীও অবলো, 
জাঁলাও আলো আপন আলে 
জয় করে৷ এই তাঁমপীরে। 
তামপীকে জয় কৰিবাঁর উৎসবই দীপালী-উৎসব। আলোক, আনন্দ ও সত্যের 
বিপরীত যাহ। কিছু তাঁহাঁই “তাঁমমী”। 
বর্তমানে এই উতৎ্সবও লক্ষ্য তূলিয়। উপ-লক্ষ্যের পানে ছুটিয়াছে। বাঁজি- 
বারুদ পোড়াঁনই এই উৎসবের প্রধান অঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি বড়দের 
দেখাদেখি ছেলেরাও আজকাল ইচ্ছ। করিয়াই নিীহ পথচাপীদের গায়ে 
বিপজ্জনক বাঁজি ছুড়িতে সক্কোচবোধ করে না) বরং উহাকেই এই উৎসবের 
একমাত্র আনন্দ বলিয়া তাহাঁর। ধরিয়। লইয়াছে । 
উপরে যে-কয়টি উৎসবের তাঁৎপর্য এবং উহাদের প্রাচীন ও বর্তমান ব্ূপের 
উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রশ্নীণিত হইযাঁছে যে, আমর! উৎসবের 
ব্যাপারে লক্ষ্য তুলিয়া! উপ-লক্ষ্যকেই প্রধান করিয়া তুলিয়াছি। নিঙ্গা, আনন্দ 
ও প্রীতি অপেক্ষ! অকারণ দাঁস্ভিকতা, শালীন্তাবোধহীন অভব্যতাঁই আমাদের 
আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। কেবল দুর্গোত্সব, সরন্বতীপৃজা, দীপাখ্তাই নহে, 
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অন্তান্ত উৎ্মবের বেলাতেও আমর! একইরূপ কাঁ্ধক্রম অন্থসরণ করি। তাহা 
ছাঁড়া, উত্সব উপলক্ষে বাঙালী চিরকাল যেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক 
পাঁতাইয়াছে, সেইখানে এখন দলাদলিটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। একটা 
পাড়ায় এখন পাঁচট! সর্বজনীন পুজা হয়। এইরূপে উৎসব আমাদিগকে এক 
না করিয়! বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে। 

কিন্তু উৎসবের উদ্দেশ্য ত' তাহ নয় । উৎসব মাহগষকে এক করে, আত্মীয় 
করে, অন্তরঙ্গ করে, আনন্দ দেয়। যাহা আমাদিগকে বিভক্ত করে, অভব্য 
করে, তাহা কখনও উৎসব হইতে পারে না। 


সর্বজনীন পুজা 


প্রবন্ধ-সহক্ধেত ? সর্বজনীন পূজ। কাহীকে বলে?-_দর্বজনীন দুর্গ! ও সরস্বতী-পূজাঁ_ 
পূজার আয়োজন-__পুজার প্রতিম1_-প্রাচীন ও আধুনিক ছুর্গীপূজ।_বর্তমীনে দর্বজনীন পুজার 
পরিণতি_উপসংহার £ নিম'লতা, আচার-অনুষ্ঠানমূলক পুজার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা। 


সবজনীন পূজ। বিংশ শতাঁবীরই স্থ্টি, এবং শহরেই উহার ক্ষেত্র প্রায় 
সীমাবদ্ধ। উহাকে শহরের পুজা! বলিলেও ভুল বল! হয় না। অথচ এই পৃজার 
মূল উৎস পলীগ্রম। উনবিংশ শতাব্দীতেও দেখা গিয়াছে, বাংলার পল্লীতে 
যখনই বসন্ত ব| ওলাউঠ।র প্রাছুর্তব হইয়াছে, তখনই গ্রামের লোক চাদা 
তুলিয়া শীতল। ব| ওলাইচশ্তীর পূজা দিয়াছে । গ্রামেরই কোন পুরাঁতন বট বা 
অশ্বথ গাছের তলায় সামিয়ানা টাঙাইয়! পৃজামগ্প তৈয়ারী হইয়াছে, প্রচুর 
সমারোহের সঙ্গে ঢাঁক-ঢোল বাজিয়ছে, পাচখান। গ্রামের লোক একত্র হইয়! 
প্রসাদ পাইয়াছে। তৎকালে এ পুজার নাম দিয়াছিল বারোয়ারি পৃজা। 
'বারোপকারিক হইতেই 'বারোয়ারি, শবের উৎপত্তি । অর্থা২ দশজনের 
উপকারার্থেই বারোয়ারি পৃজা হইত। 'সর্বজনীন পূজা? গ্রামের এ 'বাঁরোয়ারি 
পূজা'রই রাঁজসংস্করণ। 

ঠিক কবে এই সর্বজনীন পৃজার প্রথম প্রচলন হইয়াছে, তাহার ইতিহাস 
খুঁজিয়া বাহির করা অমস্ভব। তবে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই 
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পূজা প্রচুর পরিম।ণেই হইত। এক্ষণে উহার সমারোহ উগ্রতর হইতে 
উগ্রতম হইয়! উঠিয়াছে। “তর+ “তম-এর পর আর কি প্রত্যয় আছে জানি 
না, যদি কিছু থাকে তবে অদূর ভবিষ্তং সবজনীন পূজ। উহারই প্রতীক্ষা 
করিতেছে । 


সর্বজনীন পুজার মধ্যে দুর্গ এবং সরম্ঘতী-পূজাই প্রধান। মনে হয়, 
ছুর্গাপূজাকে উপলক্ষ করিয়াই সর্বজনীন অন্যান্য দেবীপুজার প্রচলন হইযাছে। 
দুর্গাপূজা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য পূজা, ধণী বাতীত অপর কাহারও পক্ষে উহা৷ কর! 
সম্ভবপর ছিল না। আগে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়ীতেই এ পূজা হইত, পাড়ার 
পাঁচজন এখানে সমবেত হইযাঁই পূজার আনন্দ উপভোগ করিত। যে-কোন 
কারণেই হউক, অপরের পুজাঁর মধ্যে সাধারণ মীন্ঘষের আনন্দ যখন কমিয়! 
আদিল, তখনই তাহারা এমন একটি পুঙ্গার প্রচলন আকাজ্কা। করিল, যে পূজা 
তাহাদের সকলের পূজ। বলিয়া গণ্য হইতে পারে। দশজনে মিলিয়। চাদ 
তুলিয়৷ পূজা করিতে লাগিল । ইহাতে পৃজাও হইল, আবার সেই পৃজাকে 
নিজের বলিয়া ভাবিবার আত্মপ্রশদ লাভও হইল । 


গোড়ায় সর্বজনীন পূজায় পূজাই লক্ষ্য ছিল। তখন যাহার যেরূপ সাধ্য 
চা্ঘ। দিত, পূজায় শান্ত্ীয় আচারগুপি নিষ্ঠার সহিত পালিত হইত, যাহার। 
পূজা করিত তাহাঁদের মধ্যে একটা প্রীতির ভাঁব বিরাজ করিত। কিন্তু 
বর্তমানে পূজা অপেক্ষা পূজার আনুষঙ্গিক ব্যাপাঁরগুলিই ব্ড় হইয়া উঠিয্বাছে, 
উপ-লক্ষ্যই লক্ষ্য হইয়। দাড়াইয়াছে। ইহাই সর্বজনীন পুজার উগ্রতম 
বিবতিত রূপ। 


এক্ষণে পূজার দেড়-ছুই মাস আগেই, যেখানে পুজা হইবে তাহা'রই 
নিকটবর্তী স্থানে লাল সালুর কাপড় টাঁঙাইয়া উহাতে বড় বড অক্ষরে সর্বজনীন 
পূজার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। ইহার পরেই ছাপানো চাদার খাত! হাতে 
পূজার উদ্যৌক্তীগণ পাড়ার বাঁড়ী বাড়ী হান। দিতে থাকে। ইহাদের 
দেখিলেই হ্বংকম্প উপস্থিত হয়। কারণ, ইহার! প্রায়শই গৃহস্থদের উপর 
টাদার জন্য অন্যায় জুলুম করিয়। থাকে, অনেক সময় এমন একট] অঙ্ক হাকিয়। 
বসে, যাহা দেওয়। গৃহস্থের সাধ্যাতীত। আবার ইহাদের চাহিদীমত টাঁদ। 


১৭৯ রচনা-চতুরঙ্গ 
না দিলে, গৃহস্থকে নানাবূপে লাঞ্িত হইতে হয়। পুজার চাদা এক্ষণে 
আনন্দের নহে, ভীতির কারণ হইয়। উঠিয়াছে। 

পূজা আরন্ত হইবার আট-দশ দিন আগে হইতেই পৃজা-মগ্ডপ বীধিবার 
ধৃম পড়িয়া যাঁষ। উপরে “কারুকার্ধখচিত বিরাট আচ্ছাদন” শীচে বিচিত্র 
আলোকসজ্জার প্রস্ততি। কোখাঁও কোথাও পৃজ! প্রাঙ্গণ হইতে আরস্ত 
কদ্য়ি। দূরে রাজপথ পর্যন্ত রাস্তা সজ্জিত হয় এবং প্রান্তসীমায় তৈয়ারী হয় 
বিচিত্র রকমের তোরণ । 


কিন্তু সর্বাপেক্ষা বচিত্র্য দেখা যাঁয় প্রতিমার ব্যাঁপারে। এ বিষয়ে পাঁড়ায় 
পাঁডায় প্রতিযোগিতার আর অন্ত থাকে না। এ যদ্দি তিন-হাত ঠাকুর” করে, 
তবে ও'র ঠাকুর” হওয়া চাই চার-হাঁত চু। এক দলের প্রতিমা যদি হয় 
অজন্তা-ভাস্কর্ষের অন্থকরণে, আর এক দলের প্রতিম। হষ্ঈটবে তবে মৌর্ধ-আঁমলের 
ভাসঙ্কয অন্থলরণ করিয়।। এক পাড়ার প্রতিম! ষদদি হয় সাদা মার্সেলের রঙের, 
আব-এক পাড়ার প্রতিমা হইবে তবে ব্রোগ্রডা। প্রতিমাব কত রকম 
বৈচিত্র্যই না চোখে পড়ে! সেই বৈচিত্র্য এমনি আধুনিক উগ্রতায় মোড় 
যে, এতকাঁলের চোখে-দেখা দেবদেবীর শাস্ত্রলম্মত মৃত্তির কথা প্রায় ভুলিয়া 
যাইতে হয়। সরম্বতীকে মনে হয় প্রাচ্য নৃত্যপরা কোন আঁধুনিকা, দেব- 
সেনাপতি বীর কাঁতিকেধকে দেখিয়া “আলালের ঘরের ছুলাঁল'কেই মনে পড়ে। 
ইহারা নাঁকি আটের ঠাকুর?! 


মৃতির মত পৃজাও হুইয়। উঠিয়াছে আধুনিক রকমের। উহাতে মন্ত্রপাঠ 
কোনরকম 'কপিয়। সাঁর। হয়, আর সর্বক্ষণ বাঁজিতে থাকে লাঁউডম্পীকারের 
চোঙাঁর মুখে নান'রূপ সিনেমা-সংগীত। এই লাঁউডম্পীকাঁর বর্তমানে একটি 
বিভীষিকা! হইয়৷ উঠিয়াছে। লাউডস্পীকার না হইলে সর্বক্রণীন পৃজাই হয় 
না, অথচ উহার ক্ষীন্তিহীন বিরাট আওয়াজে পাড়ার লোক অতিষ্ঠ 
হইয়া উঠে। 

সর্বজনীন পৃজা'র প্রতিমা-বিসর্জনও এক বীভৎস ব্যাঁপাঁর। লরিতে গাড়ীতে 
করিয়া প্রতিমা গঙ্গামুখে ঘাত্রা করে, প্রতিমার চারিপাশে ইলেকটিক আলো 
জ্পিতে নিভিতে থাঁকে, ঢাঁকঢোলের পরিবর্তে ব্যাগ পাইপ-ড্রাম বাজিতে থাকে, 


বৃক্ষরোপণ উত্সব ১৭১ 


আর লরির উপরের অথব মিছিলের সঙ্গের লোৌকের। কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করিতে 
করিতে পথ অতিক্রম করে। আবার কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান শাস্ত্রীয় 
বিপর্জনদিবসের পরেও তিন দিন, চাঁবি দ্রিন, এমন কি সপ্তাহকাল ধখিয়। 
প্রতিমা-বিসর্জনের নাম করে না। তখন পৃজা-মগ্ুপে পূজা থাকে না, থাঁকে 
শুবুই হৈ-হুল্লোড়। 

সবজনীন পূজার এই বর্তমান রূপ জাতির পক্ষে বডই লঙ্জাকর। কাবণ 
পৃ্জা জাতির আত্মিক শক্তিরই একটা প্রকাশ । এই শক্তিপ্রকাশেব মধো যদি 
নির্মলতা না গাঁকে, যদ্দি প্রীতি না থাকে, যদি আচাঁর-নিষ্ঠী ন| থাকে, তবে 
জাতির আত্মাই উহাতে অপমানিত হুধ , আর জাতির আশহ্মা খন অপমানিত 
হয়, তখন জাতির ঘোঁরতব দুর্দিন। জাতিকে এই অবমাননার হীত হইতে 
রক্ষা করিতে হইলে সবজশীন পৃজ| ধাহাঁতে সার্কনাম। হয়, যাহাতে সবজনের 
হিতকর হয়, তাহাই করিতে হইবে। 


ব্ক্ষত্রোপণ উৎসন্ব 


প্রবন্ধ-সংহক্কেত" _গাছপালাৰ সহিত মানুষেব নিবিড সম্পর্কের বর্ণনী_ প্রাচীন ভীরতে 
বনভূমি--বর্তমান বগেব যস্্ববাদী মানুধের গাঁছপালাব প্রতি উপেক্ষা-অনাদর-_উহীর কুফল-__দেশেব 
আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, অর্থ নৈতিক উন্নতিব সহিত গাছপালা বনভূমিব সম্পর্ক__ভারত সবকাৰ কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত বনমহোৎসব--উহা'র সার্থকত1। কিসে 1-_রবীন্দ্রনীথেৰ বুক্ষরৌপণ-উৎনব-_উহীব তাঁংগষ্_ 
উপসংহার] 


স্থষ্টির আদি যুগ হইতেই গাছপালার সহিত মান্রষের নিবিড সম্বন্ধ । বৃক্ষ- 
শ্রেণীই ব্নভূমিরূপে আদিম ববর ম।নুষের আশয়স্থল ছিল-_আঁদিম মানব বাঁ 
করিত তরুকোটরে কিংবা ঘন-পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীখার তলে । অসভ্য মীনব লজ্জা 
নিবারণ করিত বৃক্ষ-বন্ধলে, বনের জীবজন্তর আক্রমণ হইতে আত্মরক্গার নিমিত্ত 
তখন বৃক্ষণাখা ব্যবহৃত হইত আধুধরূপে । পরে যখন মানুষ আগুন জাঁলিতে 
শিখিল, তখনও বৃক্ষশীখা ও বৃক্ষপত্র ব্যবহৃত হইত ইন্ধনম্বরূপে। সভ্য মান্য 
যখন তাঁধা-লিখনকে স্থায়ী করিতে চাহিল, তখনও সে শরণাপন্ন হইল বৃক্ষপত্রের। 


১৭২ রচনা-চতুরঙ্ষ 


ভূর্জপত্রের পুথির কথা আমর! জানি, তালপাঁতার পুঁথিরও অভাব নাই। 
মিশরদেশে 'পেপিরাপ” নামক গাছের ছাল ব্যবহৃত হইত লেখার জন্ত। এইভাবে 
মানুষের সঙ্গে ও মানব সভ্যতার সঙ্গে গাছপালা, বনভূমি এবং বনদম্পদের একটা 
অচ্ছেছ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে গাছপালা, 
বনভূমি এবং বনসম্পদকে ভিত্তি করিয়াই একদিন মানব সভ্যতার উদ্ভব ও 
বিকাঁশ হইয়াছিল। 


প্রাচীন ভারতে বনভূমি একটি আধ্যাত্মিক মর্যাদাঁঘ উন্নীত হইয়াছিল । 
নির্জনতার মধ্যে ছিল শাস্ত-রপাস্প? ধ্যানশীল ঝষির তপোবন। চতুরাশ্রমের 
তৃতীয় আশ্রম ছিল “বানপ্রস্থ” । ভারতের শ্রেষ্ঠ দুইটি মহাঁকাব্য--বাযায়ণ ও 
মহাভারত, __পঞ্চবটা, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য, কাম্যবন প্রভৃতি বনভূমি 
বিচিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ। প্রাচীন ভারতের রোগ-নিবাঁরক বিবিধ ও্ষধও 
প্রস্তত হইত বৃক্ষার্দি হইতে । বেদমন্ত্রে বনম্পতি মধুময় হোৌক'__এই প্রার্থনা 
রহিয়াছে। 

কিন্তু বর্তমাণ যুগের যন্ত্রবাঁদী মানুষ জড়বাদের দিকে যতই অগ্রপর হইতেছে, 
মানুষের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর এই বনভূমির প্রতি ততই তাহার অবহেল৷ 
গুঁদীপীন্য দেখা দিয়াছে । কেবল অবহেলা উপেক্ষা নয়, নিজেরই প্রয়োজনে 
আজ মান্ষ বৃক্ষাদির উচ্ছেদ সাধন নির্মমভাঁবেই করিযাছে। পৃথিবীর জনসংখ্য। 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাগ্য 
উৎপাদনের জন্য অতীতের অরণ্যাচ্ছ'দিত অনেক অঞ্চলই ক্রমাগত অরণ্যমুক্ত 
করিয়া! আবাদযোগ্য করা হইতেছে । ইহাতে আমরা কেবল ছায়া ও ফল 
হইতেই বঞ্চিত হইতেছি না, প্রাণধারক শশ্যাঁধির উৎপাদন-প্রাচূর্য হইতেও 
বঞ্চিত হইতেছি। 

আধুনিক বিজ্ঞান নানাভাবে প্রমাণ করিয়াছে ষে, দেশের আবহাওয়া, 
বৃষ্টিপাতের পরিমাঁণ, তাহার বনভূমির আয়তন এবং পরিমাণের উপরই 
নির্ভরশীল । বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, বৃক্ষহীন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবন। অল্প । 
অধিকস্ত যে সকল অঞ্চল উদ্ভিদ-বিরল এবং মৃত্তিকাকণাসমূহকে সংবদ্ধ রাখিবার 
জন্য বৃক্ষরাজি নাই, সে অঞ্চলে বুষ্টিপাত হইলে তথাকার কৃষিক্ষেত্রনকলের 


বৃক্ষরোপণ উত্সব ১৭৩ 


উপরিস্থ মৃত্তিকাস্তধের বৃষ্টির জলে ধুইয় যাঁওয়ার প্রবণত! থাকে এবং ভূমিক্ষযের 
ফলে সে সমস্ত কৃষিক্ষেত্র তাহাদের উত্পাদিকা শক্তি হারাইয়। ফেলে । এইরূপে 
বৃক্ষরাঁজি বিনাশের পরিণাম খাছ্যোত্পাদনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়। 
থাঁকে। স্তরাং দেখ! যাইতেছে, গাছপালা বুষ্টির জল ধরিয়! রাখিয়া! ভূমিক্ষয় 
রোধ করে, বন্তার রোধও গাছপালার দ্বারা সম্ভবপর । গাছপালা না থাকিলে 
ভূগতস্থ জলের স্তর ক্রমেই নীচে নামিয়। যায়। ফলে দেশের খাল-বিল সব 
শুকাইয়া উঠে এবং দ্রেশের বহু অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে 
বৃক্ষাদি রোপণের দ্বারাই যে মরুভূমিকে পযন্ত রোধ করা যায়, আমেরিকার 
এটৌয়া জেল! তাহার প্রমাণ। কয়েক বখসর আগেও এটোয়! দ্রুত মরুভূমিতে 
পরিণত হইতেছিল। কিন্তু ইহাঁর প্রতিবিধানের জন্য সবকার হইতে দেখানে 
প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা হয়, এবং উহারই ফলে তিন চার 
বৎসবের মধ্যে সেখানে একট! বিশাল বনভূমি গড়িয়া উঠিষা মরুর অগ্রগতিকে 
রোধ করিয়াছে । আজ এটোয়া সুন্দর বৃক্ষশোভিত একটি দর্শনীয় অঞ্চল। 


আমেরিকায প্রতি বছর অতি যত্বের সঙ্গে গত শত গাছ পৌতা হয় এবং 
এগুলির স্থবৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাঁথ! হইয়। থাকে । সোভিযেট রাশিয়াতেও 
দেশের বনভূমির শ্রীবৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়া থাকে । প্রধানত 
অর্থ নৈতিক কারণেই পৃথিবীর মকল দেশে অরণ্যের আয়তন এবং বৃক্ষের 
সংখ্য। বুদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়ত। অনুভূত হইযাছে। ভারতবর্ও আজ 
অর্থ নৈতিক কারণেই তাহাঁর নষ্ট বনসম্পর্দকে পুনরজীবিত করিবার প্রয়োজন 
অনুভব করিয়াছে । 


বর্তমান ভারতরাষ্ট্রে বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১১৫ শতাঁংশ। কিন্ত দেশের 
প্রয়োজনের পক্ষে উহা] ২৫ শতাংশ হওয়! একান্ত দরকার। পূর্বে ভারতে যথেষ্ট 
বনভূমি ছিল,_-এমন কি পাঁচশত বৎসর .আগেও যে সকল জায়গায় হন্দর 
স্থন্দব বনভূমি ছিল বলিয়া ইতিহামে উল্লেখ পাঁওয়। গিয়াছে, সেই সকল 
জায়গায় আঁজ ব্নভূমির চিহৃমীত্রও নাই । উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে বিরাট 
জঙ্গলে মাত্র সাড়ে চারশত বৎসর আগে সম্রাট বাবর শিকার করিতে যাঁইতেন, 
সেই জায়গায় আ'জ বিরাজ করিতেছে মরুভূমি সদৃশ প্রীন্তর। 


১৭৪ রচনা-চতুরঙ্গ 


বনভূমির মুল্য সম্যক্বূপে উপলব্ধি করিতে না পারার জন্য উর্বর! 
শস্যশ্যা মল] বহু অঞ্চল উর মরুতে পরিণত হইয়াছে । সাম্প্রতিক এক সংবাদে 
প্রকাশ যে, রাঁজপুতানার মরুভূমি বংসরে প্রায় আধ মাইল করিয়া আগাইয়। 
আনিতেছে। ভারতের ব্নভূমিকে যখাষথভাবে বিস্তৃত ও বধিত করিতে 
পারিলে, তবেই মরুভূমির এই অগ্রগতি রোধ কর! যাইবে । 

স্থথের বিষয় যে, ভারত সরকার বৃক্ষরোপণ-ব্ষিষে কিছুকাল হইল বি.শষ 
আগ্রহাস্থিত হই উঠিয়াছেন। ১৯৫০ সাঁলে তদানীন্তন খা্যমন্ত্রী গ্রী কে, এম্‌ 
মুন্সীর উৎসাহে নরকাঁর আমাদের দেশের বনসম্পদ বুদ্ধির একটি পরিকল্পন। 
করেন । এ বংসরের ১ল। জুল।ই সরকারীভাবে দেশের নানাস্থাঁনে বুর্ষরোপণ 
উত্সব পাঁলিত হয়। উহাই 'বনমহোৎসব নামে পরিচিত। বৃক্ষপম্পদ্‌ বৃদ্ধির 
কাঁজে জনসাধারণকে ব্রতী করিখার উদ্দেশ্য লইয়াই বনমহোত্সব পরিকল্পিত 
হইয়াছে। 

বৃক্ষ ভূমিক্ষয় নিবাএণ করে, বৃষ্টিহীন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সুচনা কবে, দেশের 
শীতাতপ ও বর্ধী? মৃছুতা অথব। তীব্রতা নিয়ন্্ণ করে-বৃক্ষই প্রাণীকে আহাধ 
দান করে, মানুষকে ফল দান করে । জ্বালাশী কাঠ বৃক্ষরাজি হইতেই পাওয়। 
যায়, এবং বনভূমি হইতে সংগৃহীত জালানী কাঠের ব্যবহারের মধ্য দিয়াই 
গোময়ের জালানীরূপে অপচয় নিবারণ করা যায়__উহা জমির সাররূপে 
ব্যবহৃত হইতে পারে। স্সিপ্ধ ছায়া, ফুলের ঘৌরভ এবং বর্ণশোভা বুক্ষেরই 
দান। বৃক্ষরাজি শুধু খাছই দেয় না নুর্ধরশ্মি পান করিয়! বৃক্ষ আনন্দরস 
পরিবেশন করিতেছে । গাছপালার সবুজ রং হইতেছে জীবনের রং, বাচিয়া 
থাঁকিবার আকাঁক্ষা হইতে উদ্ধত যে আশ1-তাহারই রং। এইজন্যই 
বৃক্ষরোপণ একদিন আমাদের দেশে পুণ্যকর্ম বলিয়। বিবেচিত হইত। সম্রাট 
অশোক পথ নির্মাণ করিয়। তাহার ছুই পাশে শ্রেণীনদ্ধভাবে ছায়া-হুনিবিড় 
কলবাঁন বুক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। মানুদ ও পশুর জন্য নানাবিধ ওষধের 
বৃক্ষদধার। উদ্যান রচন। করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের নরপতিগণ এবং 


মুসলমান শীসনকালে কৌন কোন বাদশা হও বৃক্ষরোপণের দ্বারা প্রজ।সাধারণের 
হিতসাধন করিবার প্রয়াপী হইয়াছিলেন। বাংলার জমিদারবর্গ৪ একদিন 
বৃক্ষরোপণকে পুণ্য কর্ম বলিয়াই মনে করিতেন । 


নববর্ষের উৎসব ৯৭৫ 


বুক্ষবোপণকে উৎসবেব মর্ধাদ। দান করিযা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে 
সঙ্গীত-নৃত্যাদিব মধা দ্যা তিনি বৃক্ষরে।পণ উৎসব পালন কবিয়াছিলেন। 
উহার মধ্যে যে কেবল কবির শিল্পচেতনা এবং সোন্দর্যান্ুভৃতি ছিপ তাহা নাহ, 
ববং এ বৃক্ষরোপণ দ্বারা তিনি প্রাচীন ভাবতের অধ্যাত্ম জীবনেন সঙ্গে 
আধুনিক ভাবতেব বৈচ্ছানিক জীবনের একটি সেতু বচনা করিতেই 
চাহিয়াছিল্নে। 

এক্ষণে নবকাঁবী উদ্যোগে প্রতি বসবই 'বনমহোৌতসব' হইতেছে। জাতীষ 
সম্পদ বুদ্ধিব জন্য উহার প্রবৌজনীঘতা অণদ্বীকার্য। কিছ্ত পুতি বংদব কেধণ 
বৃক্ষবোপণ করিলেই হইবে ন।। যাহাতে “ব।পিত বৃক্ষপকল সযত্রে পার্শিত ও 
বরধিত হয়, দেদিকেও তীষ্ষু দৃষ্টি বাঁখিতে হইবে । অধিকণ্ধ উহ্ন যাহ।তে একটা 
বার্ধিক আমোদ ও অ ডম্ববের প্রাণহীন প্রা পযবণিত না হয, সে দিকে 
সচেতন থাঁঞ্ততে হইবে । তবেই দ্রেশেদ জনঘাধাবণ এই উত্সবের গভ'র 
তাপ অগরভব কবিতে পাবিবে এবং বৃক্ষাবাপণেব মধ্য দিযা সবকাবেব 
সহায়তার জন্য আগাইয়। আধিবে। সবধাঁব ও দেশব জনসাঁধ(৭ণ--উভয়- 
পক্ষের সহযোগিতা! ভিন্ন এই শুতকব প্রধান কখনই ব্যাপক ও সবল হইতে 
পারে না। ইহা ম্মরণ কবিয়াই আমর। কবিব সঙ্গে নিখিল-প্রাণেব খাছ্য ও 
আনন্দ পবিবেষক শ্যাম বনভূমিকে আবাহন কবি-_ 

“মক বিজয়েব কেতন উড়াও শৃন্ে 
হে প্রবল প্রাণ! 
ধৃপিরে ধন্য কবে! করুণার পুণোে 
হে কোমল প্রাণ!” 


নববর্ষের উৎসন্ব 
প্রবন্ধ-সংকেত 2 নববর্পটৎদবেব তীৎপধ_বাণলাৰ নববর্ষ-টংসব_নবনর্ষোৎমবেক 
উপব পাশ্চাত্য প্রভাব--বিতিন্ন দেশেৰ নববষ উতসব__ পসংভার £ সার্থক নববর্ষোংসব। 


মীন্ুব নবন্ধবকে বিশেষভাবে স্মরণ কবিবাঁব জন্যই নববধেব উংসস্রে 
হুচন| করিাছে। এই উত্পবেব মুলে বহিয়াছে পুবাতন ও বিগতকে বিশ্বত 


১৭৬ রচনা-চতুরঙ্গ 


হইয়া নৃতনকে বরণ করিবার মনোবৃত্তি। পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির 
তিক্ত স্থৃতি মাষের নিকট খুব রুচিকর নহে, তাই সে নৃতন আশায় সেই 
স্থৃতিকে ভুলিতে চীয়; উত্সবের আনন্দ-কলরবের মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি-লোকসানের 
হিনাঁব ভুলিয়! নবীন সিদ্ধির আকাজ্ষার খাঁত। খুলিয়া বমে। ব্যবসায়িক 
মানুষের নৃতন খাতা মহরত তাহার মনের এই নূতন খাঁতাঁরই প্রতীক । 
বিগত বর্ধ যাহাদের নিকট অগ্রীতিকর হয় নাই, সেই পিদ্ধকামেরাও পূর্ণতর 
পিদ্ধির আশ!র নববর্ষের উৎসব করিয়। থাকে । 


আমরা বাঙালী । বাংলা সন বৈশাখ হইতে গণন। করা হয়। পয়ল। 
বৈশাখ বাঙালীর নববর্ষ । বসন্তের শেষ আমেজটুকু গায়ে মাখিয়া, শেষ- 
ফোঁট! বকুলের গন্ধ বহিয়া, ভাবুক-কবির প্রাণে নবীনতাঁর উন্মাদন! জাগাইয়া, 
নিরাশচিত্তে আশার সঞ্চার কবিয়! নূতন বছরের প্রথম দিনটি আমাদের নিকট 
আত্মপ্রকাশ করে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যাঁয়। কবি তীহাঁর 
কবিতার খাত৷ খুলিয়া বসেন--ব্যবপায়ীরা নৃতন খাত। খুলিয়৷ বসে, আম্রপল্লবে 
পুষ্পমাল্যে গৃহ সজ্জিত হয়, আঁতরে ধুপবাদে পরিবেশ স্থরভিত হুইয়া উঠে, 
নিমন্ত্রিতিরা আগিয়া হালখাতাঁর জমার ঘর পূর্ণ করিতে থাকেন আঁর মিষ্টিমুখ 
করিয়া যান। এমনি মনোরম পরিবেশ বাঙালীর ঘরে-ঘরেই দেখা যাঁয়। 
এই নববর্ষে, আত্মীয় আত্মীয়কে, বন্ধু বন্ধুকে প্রীতি ও শ্বভেচ্ছ। জ্ঞাপন করে। 
যাহারা দূরে আছে, রডীন পত্রে বিচিত্র ভাষায় তাহাদের নিকট নববর্ষের 
গ্রীতিসম্ভাষণ পৌছিয়। থাকে । অধুনা বহু সমিতি বা সঙ্ঘ এই উপলক্ষে 
নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া থাকেন । সেখানে গাঁনে বাঁজনায়, 
আবৃত্তিতেন্নবঞ্রর্ষের উৎনবকে সফল করিয়া তুলিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। ধাহারা ধর্মপ্রাণ তাহার। বেদশাস্ত্রপাঠ, পূজার্চন। প্রভৃতি মাঙ্গলিক 
আচবরুণের ভিতর দিয় নববর্ষোৎসব পালন করেন। মোট কথা, সকলেই 
কামনা ক্র, নববর্ষ যেন তাহাদের জীবনকে নব নব সার্থকতাঁয় ভরিয়। 
তোঁলে, সকলের ঘরেই যেন বিরাজ করে হুখ, শাস্তি ও গ্রীতি। 


আমাদের এই নববর্ষোসবের ইতিহাস কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে, 
তাহার সঠিক বিবরণ কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু একঘেয়ে জীবনে 
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বৈচিত্র্য-উপভোগের বামনা হইতেই ষে ইহার জন্ম হইয়াছিল, এ বিষয়ে বোধ 
করি তর্কের অবকাশ নাই । 

পয়ল। বৈশাখ বাঁডালীর নিকট নববর্ষের দ্রিন বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেও, 
গত কিছুকাল ধরিয়। এবং এখনও বহু বাঁডালীর মধ্যে আর-একটি নববধোৎ্সব 
অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। উহা! পয়ল। জান্য়ারি তাবিখে অনুষ্ঠিত হইয় 
থাকে । ইতরাজ শাসনের আমলে তাঁহাদের ভাঁষ1, আচার-আচরণ হইতে 
শুরু করিয়া অনেক কিছুকেই আমরা অন্ধভাবে অন্নুকরণ কবিদাছিলাম। 
ইংবাঁজী সাঁল-তারিখেব সঙ্গে ইংরাঁজী রীতিতে “১-ল! জান্থঘাবি' পালন করাও 
তেমনি অন্ুকরণেব ফল। এখনও এ তারিখে বহু ব্যক্তি পাশ্চাত্য প্রথা 
বিজাতীয় ভাষায় প্রীতিসম্ভীষণ ব। শুভচ্ছা-লিপি প্রবণ কবিয়া নববধেব 
উত্সব করিয়া থাকেন । 

কেবল আমাদের মধ্যেই নহে, পৃথিবীর সকল জাঁতিব মধোই শববর্ষ- 
উৎসবের অনুষ্ঠান প্রচলিত আঁছে। প্রায় সকল দেশেই পান-ভোঙ্ন, নৃত্য- 
গীত, ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি নির্দোষ আঁমোদ-গ্রমোদের ভিতর দিয়। নবব্ষ- 
উত্সব পালিত হইয়। থাকে । 

তবে যিনি যেমন ডাঁবেই উৎসব ককন না কেন, একথা সকলেরই মনে রাখ! 
কর্তব্য যে, উত্সব শুধু একটা প্রথা নয়) উহ! মান্গষের আত্মারই স্বতংস্ক,ত 
আনন্দ। মানুষ প্রত্যহ উৎসব করে শী, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বাঁহিরেই 
তাহার উত্মবের অ।যোজন | নব্বর্ষের উত্সবের দিনে আমদের মধ্যে জাগ্রত 
করিতে হইবে মৈত্রীকে, সচেতন করিয়। তুলিতে হইবে মানুষে মানুষে আত্াঁব 
আত্মীয়তকে, তবেই আনন্দের মধ্যে, প্রীতির মধ্যে আমদের উৎসব সার্ক 
হইয়। উঠিবে। 


১২ 


জীবনচন্নিত পাঠেন্র আবশ্যক্কত। 


প্রবন্ধ-সংকেত ? ইতিহীদের শিক্ষা, ও জীবনচরিতের শিক্ষী__জীবনচরিত পাঠের কৌতুহল 
ও তাহার কারণ--মহৎজীবনের বৈচিত্র্যময় কাহিনী শিক্ষার মূলম্ববগ--জাতির উপর মহায়্! 
ব্যক্তিগণের জীবনচরিতের প্রভাব__ আন্মচরিত ও মানবজীবনে উহার প্রভাব_ উপসংহার | 


ইতিহাস যেমন মানবঙ্গাতির ইতিবৃত্ত, জীবনচরিত তেমনি মনুষ্যবিশেষের 
ইতিহাঁন। যেমন ইতিহাঁপ, প্রাচীন পিতামহের ন্য।য় জগতের অতীত কথার 
অবতারণ। করিয়া, মানবজাতির নির্বাণোনুখ আশাকে জাগাইয়া তোলে,_ 
কোন্‌ জাতি উন্নতির সোপানে ক্রমে ক্রমে কিরূপে উঠিল, ক্রমে আবার কি 
হেতু সেই জাতি জলে জলবুদ্বুদের মত মিলাইয়৷ গেল, তাহা বলিয়! নিয়ত 
শিক্ষ দেয়, মনুয্ের জীবনচরিতও মন্ুষ্যকে সেইরূপ উৎপাহ ও উপদেশ প্রদান 
করিয়া থাকে । ব্যক্তি-জীবনের ইতিহাস মূল্যবান্‌ ও শিক্ষাগ্রদ। কারণ, সে 
কাহিনী ব্যক্তি-বিশেষের মর্মস্থল স্পর্শ করিয়া মনুয্যমনে আশা) উৎসাহ, মন্য্ত 
ও মহত্রকে জাঁগাইয়! তোলে। কারণ, সকল হৃদয়েই একই আশা-উৎসাহ, 
একই সুখ-দুঃখ উত।ন ও পতন । 

মহ(পুরুষগণের জীবন অতি বিচিত্র। তাহাদের জীবনচরিত পা 
করিবার জন্ত স্বভাবতই কৌতুহল জন্মিয়া থাকে । যে সকল মহাত্মা পৃথিবীতে 
আঁপিয়! কেবল খাইয়! শুইয়াই কাল কর্তন করিয়। যাঁন নাই, কিন্ত প্রকৃত- 
প্রস্তাবে জীবন-যাপনের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহীদের জীবনকথা জানিবার 
জন্য মানুষের অদম্য তৃষ্ণা। তীহাঁদের শৈশবকাল কিতাঁবে অতিবাঁছিত হইত, 
যৌবনকালে কোন্‌ কোন্‌ গুণ তাহাদের মধ্যে বিকাশলাঁভ করিয়াছিল, পরিপক্ক 
প্রোঢদশায় উপনীত হইয়া সমাজের অভিনয়ভূমিতে তীহারা কিরূপ কার্য 
করিতেন, এ সমস্ত কথ! জানিবার ইচ্ছ! বাঁলক বৃদ্ধ যুবা, সকলের মনেই 
ছুর্বার। 

মহাত্মা ব্যক্তিগণের জীবনের বৈচিত্র্যময় কাহিনী হইতে নীতিশিক্ষা 
অবকাশ রহিয়াছে । মহাপুরুষগণের জীবন পর্যালোচনা! করিলে দেখ! যায় 


জীবনচরিত পাঠের আবশ্যকত। ১৭৯ 


যে তাহারা শত সহত্র বাধাবিদ্ন অতিক্রম করিয়! তবে বড় হইয়াছেন, যশস্বী 
হইয়াছেন । দেখিতে পাঁই, যখনই তাঁহারা সমাজের কোনো সংঙ্কার করিতে 
| উদ্ধত হইয়াছেন, অথবা মানুষের মঙ্গলের জন্য যখনই তাহারা কোনো চেষ্টা 
করিয়াছেন, তখনই পর্বতপ্রমাণ বাঁধ। তাহাদের বিরুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছে । 
কিন্তু তাঁহাদের উদ্যম তাহাতে বিপর্যস্ত হয় নাই। তাহারা বীরত্বের সহিত 
মাহ! ন্যায় বা ধর্ম বলিয়। মনে করিয়াছেন, তাঁহাকেই অবলম্বন করিধাঁছেন এবং 
েষ পর্যন্ত অন্যান ও অধর্মের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়া ন্যায় ও ধর্মকেই পৃথিবীতে 
ঘতিষ্ঠা দাঁন করিযাঁছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া ধর্মের জয় ও অধর্মের 
পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী তাহ! আমর! বুঝিয়াছি এবং এ আদর্শে নিজেদের 
চীবনকে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইয়ছি। 


পৃথিবীর মহীপুরুষগণের জীবনচরিত পাঁঠ করিলে, ক্রমেই মন নীচভাব 
পবিত্যাগ করিয়া মণ্তয্যোচিত উচ্চতার প্রতি অনুরক্ত হয়, আমাদের মধ্যে 
ধ্খত্বের উন্মেষ ঘটে । মহামতি মন্ুত্যাগণের দিকে দৃষ্টি শিবদ্ধ করিযা বাঁখিলে, 
তাহাদের জীবনের আদর্শ অন্ুধ্যান করিলে, আমরা মহত্বের দ্বারে উপনীত 
চইতে পারি। চিত্ত ও চরিত্রের সমুন্নতির জন্য জীবনচরিত পাঁঠ করিবাঁব 
পিশেষ প্রয়োজনীয়ত। রহিয়াছে । 


মানুষের জীবনচরিত মানুষকে তাহার শক্তি ও সম্ভাবন] সম্বন্ধে সচেতন 
করে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাঁকে, মহাত্মা ব্যক্তিগণের 
স্বীবনচরিত অনুশীলন কিয়! মানুষের সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির বিকাঁশ ঘটিয়৷ থাকে। 

কেবল ব্যক্তিগততীঁবে নয়, জাঁতিগতভাঁবেও মহাপুরুষদিগের জীবন- 
বিতের প্রভাব অপরিসীম । যে জাতির মধ্যে কবি, দার্শনিক, কর্মবীর, 
বে্তা প্রভৃতি মহা প্রাঁণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, সেই জাতি আত্মবিশ্বাস- 
'ঝায়ণ হইয়া! উঠে। জাতির নিদারুণ দুঃসময়ে কিংবা ঘোরতর অবনতির 
নবাশ্যময় অন্ধকারে মহাপুরুষগণের জীবনচরিত মন্ুম্যমনে নৃতন আশ! 
উপাহ সঞ্চার করিয়। থাকে । 

জীবনচরিতত দুই শ্রেণীর হইতে পারে। এক শ্রেণীর জীবনচরিত অন্থের 
ধার! লিখিত হয়, আর এক শ্রেণীর জীবনচরিত মনুষ্ের স্বরচিত জীবনবৃত্তান্ত । 


১৮০ রচনা-চতুরল 


এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবনচরিতকে “আত্মচরিত" বল! হুইয়৷ থাকে । পরের দ্বার! 
লিখিত জীবনচরিতে অনেক সময়েই মানুষের বাহিরের জীবন, মানুষের 
বাহিরের কার্ধকলাপের সুন্দর বিবরণ পাঁওয়া যায়। এই শ্রেণীর জীবনচরিত 
অনেক ক্ষেত্রেই মান্তষের অন্তর্গত নিত্য প্রকৃতির, সমগ্রতার পরিচায়ক হয় না। 
অনেক সময়েই জীবনচিতে মহাত্মা পুরুষদিগের আভ্যন্তরীণ জীবনের পুর 
পরিচয় ব্যক্ত হয় না । এই হিপাঁবে আত্মচরিত শ্রেঠতর হ্ষ্টি। ইহাতে বিবি! 
ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয় মহৎ জীবন কেমন কবিয়! গড়িয়! উঠিয়াছে, তাহ 
আমর! জানিতে পারি। কোন্‌ প্রভাবে জীবন পূর্ণভাবে বিকশিত হুইয়াছে 
তাহা বুঝিতে পাঁরি। তবে এই শ্রেণীর জীবনচরিতেরও একটি মহৎ ক্র 
লক্ষিত হয়। উহাতে অনেক সময় স্বগুণপক্ষপাতিত্ব লক্ষিত হইয়! থাঁকে। 
আত্মচরিত-রচয়িত। অনেক সময়ে ভালোমন্দের দ্বন্দে তাহাঁর চরিত্র কিতাবে 
ফুটিয়! উঠিগ্লাছে, তাহ! দেখাইতে পারেন না। কারণ, মান্ষষমীত্রেই মনের মধ্য 
নিজের মহত্ব গ্রকাঁশ করার ব্যাকুলত। বর্তমান। যাঁনছ্নন সরলতাবে অকপট 
চিত্তে তাহাঁর দোষগুণ বা জীবনের সকল গুঢ়কথা অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে 
পারে না। যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেন, তিনি সার্থক আত্মচরিত 
রচন| করিতে অক্ষম । কিন্তু যেব্যক্তি আপনাকে অন্য সকল মানুষের মত 
বিবেচনা করিয়া, নিলিপ্তভাবে এবং অকপটে আপন কাহিনী লিখিতে পাঁরেন। 
তাঁহার রচিত চরিতাখ্য।নই সার্থক আত্মচরিত। এবপ জীবনচরিতই মন্তথের 
জীবনবিকাশে সহায়তা করিতে পারে। 

মোট কথা, জীবনচরিত একটি জীবনের দ্যুতিকে চিরস্থায়ী করিতে চা? 
সকল কাঁলের ও সকল দেশের লোকের মধ্যে একটি জীবনের আদর্শকে 
প্রসারিত করিয়! দিতে চাঁয়। সথতরাঁং জীবনচরিত পাঠ করিয়। বিভিন্ন দেণে 
ও কালে আবিভ্ত মহাত্মাদিগের জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের একট 
ধারণা জন্মে, তাহাদের ধ্যান-ধাঁরণ। কাঁধকলাপ দেখিয়। আমরাও সেই ধারা 
নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। 


তোমান্ন জীবনেন্্ আদর পুরুষ 


['আই. এ. আই. এদ্‌-পি. £ ১৯৪৯ ] 
(স্বামী বিবেকানন্দ) 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 হৃচনী_তৌমার জীবনেব যিনি আদর্শ পুরুম তীহীর নামোল্লেখ 2 
্বামী বিবেকানন্দ__্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব £ রামকৃষফদেবেব বাণীর ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক-_ 
বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তু ম কোন্‌ কোন্‌ অনুপ্রেরণা পাও? _সেবাঁধর্»__সমাজসংক্কীৰ_ 
বদেশপ্রেম_ পাঁশ্চীত্যজগতে ভীরত ও হিন্দুধ্মের মহিম] প্রচীব-_ভীরতীয় লীধনীব মূর্ত গ্রতীক। 


পৃথিবীর ইতিহাঁপ পর্যালোচনা করিয়। দেখ! গিয়াছে যে, জগতে যখনই 
ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, অধর্মের অন্যান ঘটিয়াছে, তখনই এক একজন 
ঈরপ্রেরিত মহামানব আবিভূর্তি হইয়া! মানবজীতির উন্নতির জন্য প্রাণপণ 
চেষ্ট। করিয়াছেন। মান্য যখন উন্নতির পথ হারাইয়া ফেলে, কোনমতে শ্রেয় 
ও মত্যলাভের পথ খু'জিয়। পায় না, অথব। কোন কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! 
গড়ে, তখন নির্দিষ্ট জীবনব্রত লইয়া, আত্মবিশ্বীমসম্পন্ন মহাঁপুরুষগণের 
আবির ঘটিয়া থাঁকে। ইহারা মানবজাতির সম্মুখে উন্নতির পথনির্দেশক 
উ্তম্বূপ, মানবজাতিকে এই সকল মহাত্ম। পুকষ সত্য ও শ্রেয়োলীভের পথ 
্রর্শন করেন। ইহাঁরা জাতির বহু যুগের তপস্যার ফল, ইহীর| ভবিষ্যৎ 
যুগেব আষ্টা । 

এমনই এক মহাঁজ্সা পুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই মহামানবের 
আঁবিরাবকাঁল উনবিংশ শতাব্বী। তখন বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার 
মোতোধার৷ প্রবাহিত হইয়াছে, বাঁডালী ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতায় 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। ন্বদেশের ধর্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে 
বাঙালীর আস্থা হ্রাঁসপ্রাপ্ত হইয়াছে । অন্পৃশ্ততার পাপ দেশকে শক্তিহীন 
কৰিয়! ফেলিয়াছে। সে যুগ বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিপর্যয়ের যুগ । 
ই যুগে আবিভূর্ত হুইয়। স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে অধ:ঃপতিত বাঁঙালীকে 


১৮২ রচনা-চতুরঙগ 


উন্নতির পথে আনিয়৷ দীড় করা ইয়াছিলেন, যেভাবে ভ্রাস্তির মোহজাল হইতে 
মুক্ত হইবার ইঙ্গিত তিনি বাঙালীকে দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা এদেশের 
ইতিহাসে পাওয়! যাঁয় না। তাঁই স্বামী বিবেকানন্দ আমার জীবনের 
আদর্শ পুরুষ। 

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের বাণীর ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক 
বুদ্ধদেবের বাণীর প্রচারক যেমন ছিলেন অশোক, শ্রীচৈতন্তদেবের বাণীর প্রচারক 
যেমন ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈতীচার্ষ, বায় রামানন্দ, নরোত্তম দাঁপ; 
আর, ব্যাখ্যাত। ধেমন রূপ গোস্বামী, কবি কর্ণপুর বা জীব গোম্বামী এবং 
রুষ্খরাস কবিরাজ; খ্রীষ্টের বাণীর প্রচারক যেমন ছিলেন সেণ্ট পল, ব।মকু্জ 
পরমহংসদেবের বাণীর পরিপূর্ণ প্রতীক তেমনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ 
রামকুষ্ণের ধ্যানলন্ধ সত্যকে স্বামী বিবেকানন্দ জগৎ্সমক্ষে প্রচার 
করিয়াছিলেন । এক কথায়, শ্রীরামক্ুষ্ণদেব মূল গ্রন্থ, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাঁব 
টাকা-ভাষা। 

বেদীস্তের ধর্মকে কর্মময় জীবনে বূপদান করিবাঁর নিমিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উপনিষদ বলিয়ছেন__সর্বৎ খন্থিদং 
ব্রহ্ম । চরাচরে সর্বত্রই ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। নরের মধ্যেও নারায়ণ 
আছেন। উপনিষদের এ বাণীর আদর্শেই উদ্বদ্ধ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছিলেন__ 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার 
ছাঁড়ি” কোথা খু'ঁজিছ ঈশ্বর । 
জীবেপ্রেম করে যেইজন 
সেইজন পেবিছে ঈশ্বর । 


এই যে আমাদের মধো দীন দরিদ্র, আর্ত মাগষ রহিয়াছে, বিবেকানন্দ 
বুঝিয়াছিলেন যে তাহাদের সেবাই ভগবৎসেব|। রুদ্ধ ঘরের দেবাঁলয়ের কোণে 
পাষাঁণ-প্রতিমাঁর মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ ন। করিয়া! হীন পতিতের মধ্যেই তিনি 
ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । তাই এই মহামানবের সমস্ত জীবন মাহুষগঠন 
ও দরিব্র-নাঁরায়ণের সেবাঁতেই কাটিয়ণছিপ্প। তিনি বলিতেন, 'রিদ্রদেবে। 


তোমাঁর জীবনের আদর্শ পুরুষ ১৮৩ 


ভব», “মৃখদেবো ভব" । দবিদ্রকে দ্রেবতাজ্ঞানে সেব। কর, সর্ববিধ অত্যাচার 
হইতে তাহাকে রক্ষা কর। মৃখ কেও দেবতাজ্ঞানে সেবা! কর, তাহাঁকে শিক্ষা 
ও জ্ঞান দান করিয়া তাহার অন্তরের শক্তিব বিকাশ ঘটাঁও। বিবেকানন্দের 
ঈশ্বর ছিলেন এই মর্ত্যেরই দুর্গত মানব, মর্ত্যের ধূলি তীহাঁর গায়ে, মর্ত্যের 
পন্কে তীহার দেহ সিক্ত । কর্মযৌগী বিশ্বপ্রেমিক সন্নযামী এই মাহ্থদেণ জন্যই 
কাঁদিয়। গিষাছেন। তীহার আধ্যাত্মিকতা ছিল এহিকতায় মণ্ডিত। 
বিবেকানন্দের সাধনার ইহাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ স্বামীজিব জীবনব্যাগী এ 
সাধনার অন্থসরণ যেন অ।মর। করিতে পারি । জনমেবার মধ্য দিয়। ধর্মসেবা 
করিবার যে আঁদর্শ তিনি অহ্পবণ কবিয়(ছিলেন, তাঁহ|যর্দি আমাঁদেব দেশের 
আদর্শ হয়, তবে দেশেব শুবিঘ্যৎ সমুন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। হিন্দুধর্মের 
মর্ধাদীও তাহা হইলে রক্ষিত হইবে । 


বিবেকানন্দ সমাজ-নংক্গারক ছিলেন। হিন্দুধর্মের কুনংস্কার ইত্যাঁদিকে 
তিনি কখনও সহা করেন নাই বা সমর্থন করেন নাই। জাতিভেদ প্রথার 
উপর তিনি খড়গহস্ত ছিলেন। অস্পৃশ্যতাঁই যে হিন্ুধর্ষের অবনতির মূল 
কারণ, সে সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সন্দেহই ছিল ন|। 


বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমেব তুলন! নাই । আমেরিকার এশ্বর্ষের বিলাস- 
পুরীতে একবার তীহাঁকে স্থসজ্জিত একটি গৃহে কোমল শয্যার উপর শুইতে 
দেওয়! হইয়াছিল। কিন্তু দেশের দুর্গত দীনহীন ছিন্নকন্থাঁমাত্রসম্বল অগণিত 
নরনারীর কথ ম্মরণ হওয়ায় তিনি সেই স্থুকোমল শয্যায় শয়ন করিতে পারেন 
নাই। মেঝের উপর শুইয়। কেবল তাহার গেকয়া উত্তরীয়খানি গায়ে দিয়া 
রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহ।র মানসিক বল ও স্থগভীর 
দেশপ্রীতির পরিচায়ক। মনের বলে তিনি আমেরিকার মত দেশের শীত, মাত্র 
একখানি স্থৃতির উত্তরীয় গায়ে দিযা সহ করিয়াছিলেন । এমনিতর দেশপ্রীতি 
আমাদের মধো সঞ্চারিত হউক । 


ভারতবর্ষের ও হিন্দুধর্মের মাহাত্যকে তিশি জগৎসমক্ষে প্রচার কিয়া" 


ছিলেন। সে যুগে ভাবতবর্ষের শ্রেষ্ঠত ও হিন্দৃধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য 
জগৎ ছিল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, উদ্বাসীন। পাশ্চাত্যের এই অজ্ঞতা ও ওঁদাসীন্য 


১৮৪ রচনা-চতুরঙ্গ 


দুর করিয়া ভারতের প্রতি পাশ্চাতোর শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি সর্বপ্রথম তিনিই আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের ব।ণী “বেদাহম্‌-_আ(ম জানি। বাস্তবিক 
ভারতবর্ষ এমন কিছু জানে যাহ। বিশ্বকে শুনাইবার, জানাইবাঁর। স্বামী 
বিবেকানন্দ মূক ভারতবর্ষের সেই বাণী জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়া! জগতবাশীকে 
বিস্মিত বিমূঢ কবিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


ভ।রতের চিবকাঁলেব বাণী মিলনের বণী, ভারতের সাধন।__এঁক্যের 
সাধনা। ভারতের পথ অমৃতসন্ধানের পথ-_-এ পথের শেষ শাস্তিতে, মিলনে । 
ভাবত বিশ্বাস কবিত এক্যের অভাবে মাহুষ বর্বর হয, এক্যের শৈথিল্যে মানুষ 
হয় ব্যর্থ । তাই শক, হূলদল, পাঠান, মোগল যত জাতিই ভাবতে আসিয়াছে, 
সকলেরই এখানে স্থান হইয়াছে, সকলেই পাইয়াছে সম্মান ও স্বীকৃতি । 
প্রাচীন ভারত ছিল সন্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতীমুক্ত। মানবাত্মার গভীরে ষে 
মিলনের ধর্ম আছে তাহাকেই সে স্বীকার কবিত। 


কিন্তু ক্রমশ ভারত তাঁহার এই সাধনবাণী বিস্তৃত হইল । দেশে দেখা দিল 
জাতিভেদ, আন্টষ্টানিক নিরর৫থকতা, শাস্ত্রীয় বাহবিধির কৃত্রিমতা। জনগণ 
শীস্্রকারেব কর্তৃত্ব মাঁনিযা লইল বিনা বিচারে,_চলিতে লাগিল শাস্ত্রের 
রাজপথে _বাঁধা পথের বিধান মানিয়া। ভারতের প্রবহমান মননধার রুদ্ধ 
হইল, ভাঁরতবাসীর মন জিজ্ঞাপীশৃন্ত, বিচারবুদ্ধি ও আত্মকর্তৃত্বহীন হইল । 
অভ্যান ও লোকাঁচাঁবের দাসত্ব করিতেই ভারতবাঁপী তখন তাহার সর্বশক্তি 
নিয়োগ করিল। সংস্কার ও প্রধার প্রতি ভারতের এক মিথ্য। মোহ জন্মিল। 
জনপাধাঁরণের চিন্তাখক্তি প্রাচীন সংস্কারেব অন্সরণেই ব্যয়িত হইয়! গেল। 
ভারত তখন ঘরে বসিয়া মৃত যুগেরই মন্ত্র জপ করিতেছিল। প্রয়োজনে সত্য 
স্থ্টি করিবাঁর-_ অর্থাৎ, নৃতন সমস্যার সমাঁধান করিবার মত ক্ষমতা ভারতবর্ষের 
ছিল না। এমনি এক দুর্দশার দিনে, ভারতের শাশ্বত বাণীকে বহন করিয়া 
আবিভতি হইয়।ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাহার হৃদয় ছিল ভারতের 
হৃদয়ের প্রতীক। তাহার উদার জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত হদয়ে সকল মানবের 
ত্বীকৃতি ছিল। তাই তৎকালীন ভারতকে তিনি প্রাচীন ভারতের চিরপুরাতন 
অথচ চিরনবীন এক্যবাণী শুনাইলেন। তিনি বলিলেন-_ 


তোমার জীবনের আদর্শ পুরুষ ১৮৫ 


“তুলিও না__নীচজাঁতি, মূর্থ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক, 
তোমার ভাই! হে বীর! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি 
ভারতবামী, তারতবাদী আমার ভাই! বল মূর্তারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, 
চণ্ডাল ভাঁরতবানী আমার ভাই !” 

এইরূপে বিবেকানন্দ ভারতেরই এক্যের ধর্ম, আদর্শ, নঙ্বল্প ও সাঁধনাকে 
পুনর্জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন। তীহার ধ্যান ছিল এক নূতন ভাঁবতবর্ষ, 
সেই ভারতবর্ষে কৌনরূপ দুর্বলতা থাঁকিবে ন।, অস্পৃষ্ঠত| থাঁকিবে না। কৃষক, 
তাতী, কাঁমার, কুমার, ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় সকলে এক হইয়া রচনা করিবে 
মহাঁমিলনের সেই ভারতবর্ষ-_-'মহা-ভাঁরত”। স্টু 'মহা-ভারত'কে গড়িয়া 
তুলিবার ভার আমাদের উপর বর্তাইযাঁছে। আমাদের মঙ্গলের জন্য, 
ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের নিমিত্ত ভারতবর্ধকে মহ।মাঁনবের মিলনতীর্থে 
পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা স্বামীজি সেদিন অনুভব করিয়াছিলেন । 

তারত-ইতিহীসের পুরোগাঁমিনী যে গতি দ্বণাবিদেষে দ্বার ব্যাহত হইয়া- 
ছিল, তা্াতে নূতন জোয়ারের সঞ্চার করার প্রয়োঙ্জন অনুভব করেন স্বামী 
বিবেকানন্দ । কিন্তু ভারতের অতীতকে তিনি যে কেবল চপমান করিষা যাঁন 
নাই, ভবিষ্যতের জন্যও তিনি স্থগ্রচুর সম্ভাবনা রাখিয়া যাইতে অমর্থ 
হইয়ছিলেন। মানবতার প্রধান ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে সেদিন মাঁণবতার বাণী 
পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মহৎ মানব্তাঁর আদর্শ দ্বার! অনুপ্রাণিত এই 
পুরুষ অতীত ভ।রতেরই উদার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইঘা দেশবাপীর 
মধ্যে গ্রীতি ও এক্যের মিলনসেতু রচন| করিবার জন্ত আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
আমরা যেন সেই উন্নত মহান্‌ আদর্শে উদ্দদ্ধ হইয়া উঠিতে পারি, আমাদের 
জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সাধনাঁকে যেন সফল করিয়া তুণিতে 
সমর্থ হই। 


ভ্রমণ 


প্রবন্ধ-সংকেত £ দেশভ্রমণের উদ্দেশ্ট-_ভার ভীয়দের তীর্ঘদর্শনস্ছলে দেশত্রমণ__দেশভ্রমণ ও 


প্রতাক্ষ শিক্ষা প্রাচীন পরিব্রাজক এবং বিখ্যাত ভ্রমণকা রীদিগের দেশভ্রমণের উদ্দেশ্ত ও ফল-_ 
দেশভ্রমণের আবগ্তকৃত। ও নুফল। 


বিরাট বিশীল এই পৃথিবী__অজান। তাহার রহস্ত; বিচিত্র তাহার রূপ । 
সেই অজানাঁকে জানিবাঁর, বিচিন্ত্র বিশাল এই পৃথিবীর সহিত পরিচয় স্থাপন 
করিবার আকাজ্কা মানবমনে ছুনিবার। তাই মামুন দেশভ্রমণে বাহির হয়, 
পরিচিতের গণ্ডিটকু, সীমার বাধনটুকু পিছনে ফেলিয়া অপরিচিত ও অনন্ত- 
বিস্তৃত এই বিশাল পৃথিবীম্নয় বেড়াইবার প্রেরণ! মাগষ অনুভব করে । 

অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশভ্রমণের আকাক্ষ। মাঁনবমনে বিরাজিত। 
যখন আঁকাশচারী বিমাঁনপোত আবিষ্কৃত হয় নাই, যেদিন পৃথিবীতে ট্রেন 
মোটর ছিল না, যেদিন বিজ্ঞানের দান জলযাঁন হষ্ট হয় নাই,__যেদিন পৃথিবী 
ছিল আজিকাঁর চেয়ে অনেক বড়, অজ্ঞ।ত, অনেক অংশই অপরিচিত দুর্গম,_ 
সেদিনও মানুষ অজানা! দেই পৃথিবীর পথে পথে বাহির হইয়াছে ভ্রমণের 
উদ্দেশ্টে। সেদিনকার মানুষও সমুদ্রের অনস্ত তরঙ্গভঙ্গের দিকে মুগ্ধ বিম্ময়ে 
চাহিয়া থাকিত, মরুতুমির অনন্ত বালুকাবিস্তার তাহার কল্পনায় মায়াজাল 
বিস্তার করিত। যে পথ এক দেশ হইতে অন্য দেশে, পৃথিবীর এক প্রাস্ত হইতে 
অন্ত প্রান্তে চলিয়! গিয়াছে, তাহ! মানুষকে ঘর ছাঁড়িবাঁর রহস্যময় ভাঁষ! 
শুনাইত। পরবর্তা কালেও বিজ্ঞানের প্রসাদে যখন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কত 
পথ খুলিল, কত রথ ছুটিল,_-তখনও পৃথিবীর সাগর উপকূল, মরুভূমির আগ্তন- 
ঝরা বাতা, দূরদূরান্থরের অরণ্যপ্রাস্তর মানুষের কানে কানে কি কথা 
শুনাইয়াছে কে জানে? দূরের দেই আহ্বানে মানুষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে 
এবং "জান! অদেখাকে দেখিবার জন্ত মান্ষের মন তাহার পক্ষ বিস্তার 
করিয়াছে। 

দেশভ্রমণের উদ্দেশ্ব বি বধ । নানাপ্রক!র উদ্দেশ্য লইয়াই মানুষ দেশভ্রমণে 
বাহির হয়। প্রধানত মানুষ তাহার জ্ঞানের ক্ষুধা ও ঈশ্বরাহুরাগ পরিতৃপ্ত 
করিবার জন্য দেশত্রমণে বাহির হয়। 


দেশভ্রমণ ১৮৭ 


তীর্ঘদর্শনের জন্য এককালে পুণ্যলোভাতুর ভারতীয়েরা দেশভ্রমণে বাহির 
হইতেন। দেশভ্রমণ এখনও পুণ্যকর্মরূপে আমাদের দেশের লোকদিগের নিকট 
পরিগণিত । কাঁরণ, ইহার ফলে ঈশ্বরের স্থষ্টিবৈচিত্র্য চোখে পড়ে, বিচিত্র 
সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত বিকাশ দেখিয়া তাহার মহামহিম মুতি মাঁনসপটে 
জাগে, ধর্মভাঁব বধিত হয়। 

(শিক্ষার, জ্ঞানের সম্পূর্ণতার জন্যও দেশভ্রমণের আবগ্তকতা রহিয়াছে। 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান, ভৌগোলিক নৈশিষ্ট্যুক্ত স্থান, বিখ্যাত শিল্পকলার কেন্ত্র 
প্রাচীন চৈত্য বিহার, বিভিন্ন দেশের মঠ মন্দির__-এগুলি মান্তষের জ্ঞানবৃদ্ধিতে 
যথেষ্ট সহায়ত। করে। বিভিন্ন দেশেব রীতিনীতি, লোকসমাঁজ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট 
ধারণ] জন্নাইবাঁর জন্যও দ্রেশভ্রমণ একান্তভাবেই আবশ্যক। নৃতন দেশেব 
শিক্ষ। সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যার্দি জানিবার আকাজ্কাবশেও দেশভ্রমণ কর! 
হইয়। থাকে ।) 


সপ্রাচীনকাঁলে হয়েন সাঁং, ম্েগাস্থিনিস, ফা-হিয়ান, ইবন-বাতৃত। 
প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ ভারতে আমিযাছিলেন। ইহাদের ভ্রমণবৃত্তাস্ত হইতে 
ভারতের বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের উপকবণ সংগ্রহ কর সম্ভব হইয়াছে। 
ভাঙ্কো ড| গামা, কলম্বন, লিভিংস্টোন, মঙ্গে! পাক, কাপ্টেন কুক প্রভৃতি 
ভ্রমণকারীর প্রচেষ্টায় পৃথিবীর কত নূৃত্তন দেশের কথাই জান। গিয়াছে! এই 
সকল ভ্রমণকারীর জন্যই পৃথিবীভ্রমণের নৃতন নৃতন পথ জান! গিয়াছে, ব্যবসা- 
বাণিজ্যের জন্য কত নৃতন পথের সন্ধান মিলিয়াছে। 


অজান1 দেশের কথা, পৃখিবীর যে-নকল অঞ্চলে মানুষ তাঁহার পদচিহ 
আঁকিয়! আসিতে পারে নাই সেই সব অঞ্চলের সংবাদ জানিবার জন্য ইওরোপ 
আমেরিকাবাসীরা ছুর্গম মরুপ্রীস্তর অতিক্রম করিয়াছে, হিমালয়ের তুষার- 
মণ্ডিত চূড়ায় উঠিবার সাধন1 করিয়াছে । উত্তরমের দক্ষিণমের অভিমুখে 
যাত্রা করিয়। সেখানকার রহশ্ত জানিয়া আপিয়াছে। পৃথিবীবাপীকে সেখানকার 
রহস্য জানাইয়া তাহাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়াছে। 
((শভ্রমণের ফলেই এক দেশের শিক্ষাীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য 
"অন্ত আর-এক দেশে প্রসারলাঁভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য ও 


১৮৮ রচনা-চতুরঙ্গ 


সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে পৃথিবীতে সভ্যতা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নব রূপাঁয়ণ 
ঘটিয়া থাকে; সভ্যতার অমৃতরূপ ফুটয়৷ উঠিবার সুযোগ পায়, শিল্প সাহিত্য 
সমৃদ্ধতর হইয়া উঠে। দেশভ্রমণে কবির কল্পনাশক্তির বিকাঁশ ঘটে, দীর্শনিকের 
চিন্তার খোরাক জুটে, এতিহাঁপিক পুরানো যুগের ভাষা শুনিতে পান, ভূতত্ববিদ্‌ 
ধরিত্রীবক্ষনিহিত বত্বরাজির সন্ধান পাইয়। থাকেন ।) 

(দেশভ্রমণের ফলে মনের মন্থীর্ণত। ভ্রান্ত ধারণ] ও কুসংস্কারমকল দূর হইয়া 
যায়, চিত্তক্ষেত্রের প্রসার ঘটে। কিন্তু কেবল মাঁনপিক উতৎককর্ষই নহে, দেশভ্রমণে 
মানুষের শারীরিক উন্নতিও হয়। মানুষ কষ্টহিষু হইয়া! উঠে, মানুষের মধ্যে 
দুঃসাহপিক অভিযানের স্পৃহা! জাঁগে। ইহারই ফলে মানুষ দুর্গম মরুদেশে, 
দুরারোহ পর্বতমালায়, হিংঘ্র জানোয়ার আর নরখাদক মনুঘ্সঙ্কুল অবণ্যে 
অভিযান করে। যে পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণ, ধৌদ্রের দাহনজাল1, ষে পথে কঠিন 
বরফ আর সর্বব্যাপী তুষারের ভয়; যে পথে অশপীরী মৃত্যু কাঁন-কটাক্ষ 
ছড়াইয়া রাখিয়াছে। দেশভ্রমণের নেশায় মানব সে পথেও পা বাড়াইতে 
দ্বিধাবোধ করে ন|। অনেকে চিত্তের শাস্তির জন্ত, শৌঁকতাপ এবং বৈচিত্র্যহীন 
জীবনের অবসাদ দূরীভূত করিবার জন্য দেশদেশান্থবে ভ্রমণ করিয়া থাঁকেন।) 

আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান রীতি হইল এই যে, জগতের প্রত্যেকটি 
দেশ প্রত্যেকটি অপর দেশের সঙ্গে তাবেব ও সভ্যতার আদান-প্রদান করিয়া 
চলিবে। ভাব, চিন্তা ও সামাজিক সম্পর্ক বিনিময়_ইহাঁদের লইয়াই আধুনিক 
সভ্যতাঁর গোড়া পত্তন। ভাব, চিন্ত। ও সাঁমীজিক সম্পর্ক বিনিময়ের পথ 
খুলিয়। যাঁয় বলিয়।ও দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনে রহিয়াঁছে। 

তাছাডা, পুথিগত জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মিলন ঘটিলে মনের 
দুষ্ি স্বচ্ছ হয়। দেশভ্রমণ মান্থুনকে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| দান করিতে সমর্থ । 
এই কারণে পাশ্চাত্য দেখসমূহে দ্েশভ্রমণকে শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া মনে করা 
হইয়াছে। আমরা এদেশে ইহাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়! গ্রহণ 
করিতে শিখি নাই। যেদিন শিখিব, সেদিন আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, 
সার্থক হুইবে। 


বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 আদিম মানব ও তাহাদের জীবনযাত্রা -প্রণীলী_সভ্যতাব সুচনা 
মানব-সভ্যত। ও বিজ্ঞীন-বিজ্ঞীনেব ক্রমবিকীশ-ব্যবসাধ-বাণিজ্যেৰ সুবিধা বিজীনেব দান, মসী, 
অক্ষব ও কাগজ উনবি.শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিজ্ঞান ও ঠচিকিৎনীশান্্__বিজ্ঞানের 
ধ্বংসকগ-_বিজ্ঞানেৰ সত্যকাৰ উদ্দেগ্ঠ__উপসংহাব। 


বিজ্ঞানের প্রতি মানষেব আকর্ষণ চিরকালের । আঁদিম মাল্ষ ছিল একান্ত 
অলহায়, কিন্ট বুদ্ধি ছিল তাঁহার একমাত্র সম্বল। শীত, গ্রীম্স, বর্ষা_যান্ধেব 
চারিদিকে প্রক্কৃতিব নিষঠর প্রকোপ, আব অরশ্যের হিংস্র জন্ত্রব বিভীষিকা । 
তখন মান্ুদ ঘব বাঁধতে জাঁনিত ন।, চাষ-বাঁন করিতে জানিত না। তাহারা 
বান কর্তি তককোটরে অথব। পবতকন্দরে, খাইত বনজাত ফল-মূল অথবা 
কীচ। পশুমাংস-_কাঁণ আগুন তখনও আবিষ্কৃত হয নাই। মানুষ তখন নগ্ন 
থাঁকিত, অথব! গাছের ছাল কিংব৷ পশুর চাঁমড়1 পরিয়। লজ্জ। নিবারণ করিত। 
কিন্তু ক্রমশ মান্নু। তাঁহার এই অনহায় অবস্থা, এই আদিম ববরত। 
কাটাইয়। উঠিল। মাধ প্রকৃতিকে জয় করিতে শুরু করিল। শীত গ্রীষ্ম ববার 
আক্রমণ হইতে আম্মরক্ষার নিমিত্ত মানুষ কুটীর ব(ধিল, অরণ্যের হিংশ্র জন্বব 
আক্রমণ হইতে আঁম্মরক্ষাব জন্য পাথরের কত রকম অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করিল। 
আগুন জাঁলাইতে শিখিল--সেই আগুনে মান্য পণুমাঁংদ ব৷ বনজাত ফল-মূল 
পুডাইয়। খাইতে শিখিল। সভ্যতার প্রথম প্রভাত স্চিত হইল। 
এইরূপে মানুব তাহাঁব অসহায় অবস্থা কাঁটাইয়। উঠিবার জন্য সৃষ্টির 
আদিম কাল হইতে ক্রমীগত যে অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহারই 
নাম বিজ্ঞান । মানব-সভ্যতাঁর বিকাঁশে এই বিজ্ঞানের দান অপরিমেষ। 
বিজ্ঞানই মাঁনব-সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে চালিত করিয়াছে । শশ্ত ও বস্ত্র 
উৎপাদনের জন্য আদিম মানুষ এই বিজ্ঞানের ছুয়ারেই ধরন! দিয়াছিল। 
বিজ্ঞানও মানুষকে বলিয়। দিয়াছিল হলকর্ষণ করিবার উপায়, সত কাঁটিবার ও 
তাঁত বুনিবার উপায়। 


৯৯৪ রচনা-্চতুরজ 


" তারপর যতই দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, মানবের রুচি প্রকৃতি ও 
প্রয়োজন তত নৃতনতর রূপে প্রকাঁশিত হইতে লাগিল। বিজ্ঞানের দুয়ারে 
মানব নিত্য নৃতন দাবি উপস্থিত করিতেছিল। বিজ্ঞানও অকপটে মানবের 
নিত্যকার প্রয়োজন মিটাইবাঁর ভার গ্রহণ কবিয়াছিল।। 


এইভাবে বিজ্ঞানের সহায়তায় গ্র।যের পত্তন হইল, মানুষ ঘরবাঁডী বাঁধিতে 
শিখিল, প্রকৃতির উৎপাত হইতে আত্মরক্ষাৰ উপায় খুঁজি! বাহিব করিল। 
নগর বসিল-_বাঁজার-হাট বসিল। কিন্তু ব্যব্সায়-বাঁণিজ্যে অত্যন্ত অহবিধ!। 
সওদ| বিনিময়ে সওদা কিনিতে হয়। মুডকি দিয়! মুভি কিনিতে হয়। 
বিজ্ঞান মাটি খু'ড়িয়। হঠাঁ একদিন হাজির করিল £সান।, রূপা, তাঁমা, দস্তা 
পৃথিবী মধাস্থ কত ধাতু, কত বত্ব! তাবপরে মুদ্রা-ুদ্রণ কার্য ৪ সমাপ্ত করিয়! 
দিল বিজ্ঞানই । শেষ পধন্ত এই মুদ্রই সওদ।-বিনিময়ের বাবস্থ| পবিবতিত 
করিয়। দিয়া কামেমী হইয়। বদিল। 


-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসের সেই আদিম কাল 
হইতে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বিভিন্ন দ্রব্যরাশি হইতে আরম্ত করিয়। 
প্রাধনের শৌখিন বন্তটি পর্যন্ত উদ্ভাবন করিয়াছে । ক্জ্ঞিনের বলেই মানুষ 
দূরকে নিকট করিয়াছে।' প্রকৃতি সাগর-প্রান্তর-নদী-পবত স্থাপন করিয়া 
মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়। রাঁখিয়াছিল, বিজ্ঞানের বলে মানষ সেই ব্যবধান 
ঘুচাইয়া এক দেশের সহিত অন্য দেশের, এক জাঁতিব সহিত অন্য জাতির 
শিক্ষা-সংস্কৃতির যোগহ্ুত্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইম্াছে। 


"এক দেশ ও অন্য দেশের সহিত ব্যবস!-বাণিঞ্য করিবার এবং নিকট সম্পর্ক 
স্বপন করিবার উদ্দেশ্তে মান্ষ বিজ্ঞনের সহায়তাতেই নানাবিধ যানবাহন 
উদ্ভাবন করিয়াছে । জলপথের জন্য নৌকা তৈয়ারী হইয়াছে, মাল বহিবার 
রকমারি জলযাঁন উদ্ভাবিত হইয়াছে । অন্থকূল-প্রতিকূল বাণিজ্য-বাঁমুর অন্তত 
বাহির হইয়াছে, পথহার। নাবিকের জন্য দিগ দর্শন যন্ত আসিয়! দেখ। দিয়াছে, 
ঝড়-ঝঞ্ধার আকম্মিক আক্রমণ সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য বামুমান যন্ত্র 
উদ্ভাবিত হইয়াছে । বিজ্ঞানের সহায়তায় মায় ব্যবসা-বাণিজ্যের শত সহ্ম্র 
হুযোগ-হুবিধ! লাভ করিয়৷ লক্ষ্মীলাভের উপায় খু'্জিয়া পাইয়াছে। 


বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা ১৯১ 


হষ্টির সেই প্রথম দিন হইতেই মানুষের বুকে কত আশা, কত স্থুখ, কত 
শোঁক, কত ছুঃখ জমিয়া ঝরিয়৷ পড়িতেছিল; খোঁজ তাহার কেহ রাঁখিত ন।। 
মানুষের হৃদয় ও মন্তিফ মিলিত হইয়া আপিল বিজ্ঞানের মন্দিরে। সেখানে 
তাহার লাভ করিল মসী-অঙ্রের বর। অতঃপর মানুষ তাহার অন্তরের 
লিখন লিখিয়। ফেলিল ভূর্জপত্রে। মানুষের বুকের কথ। মানষেব হাতের লেখায় 
মূর্ত হইয়৷ উঠিল । 

গেল বহুধিন__মীন্থষ দেখিল, তাহার ভূর্জপত্র শুকাইয়! গিবাঁছে, তাহার 
অন্তরের লেখ। বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে । বিজ্ঞান-দেবতাঁব কাছে 
পুনরায় মানব বরপ্রাী হইল । শুরু হইল মানবেব বিজ্ঞানের সাধনা। সাধনীঘ 
মানব পিদ্ধিলাত করিল-_-কাগজেব ও মুদ্রাযস্ত্ের উদ্ভব হইল। মান্গন নৃতন 
করিয়া শ্লোক লিখিল, তাহ! মুদ্রিত হইতে লাগিল । কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, 


ইতিহাঁন রচনা কাবিয় মানুষ অমর হইতে লাগিল। বিজ্ঞানেব বলে মানু 
কালজয়ী হইল । 


-উনবিংখ ও বিংশ শতাবীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি পরম বিস্ময়কর । প্রাচীন 
জ্ঞান-বিজ্ঞান গেলিলিও-কেপলার-নিউটনের হাত ধরিয়া নামিয়। আসিয়। 
ফ্য।রাঁডে-হেলমহোঁৎ্জের ছ্ব।রা পরিপুষ্ট হইয়। এ যুগের কুরী-আইনস্টাইনের 
বিজ্ঞনাগারে কি আশ্চর্য উন্নতি ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাঁহা বলিয়া শেষ 
করা কঠিন। তবে মান্রষের প্রয়োজনে বিজ্ঞান যে কতথানি সহায়ত করিয়াছে 
তাহ সংক্ষেপে বল। যাইতে পারে। 

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের দ্বারা মাত্র এক শতাবদীকালের মধ্যে মুদ্রাযনত্ 
আবিষ্কুত হইয়াছে, আমেরিকার সন্ধান মিলিয়াছে_নৃতন কত দেশ 
আঁবিষ্ণারের পথ প্রথম প্রশস্ত হইয়াছে । কত যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, ফ্যাক্টরী 
হইয়াছে। দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে স্থদূৰ আকাশের গোপন রহস্যের 
আঁচ্ছাদন উনুক্ত হইয়া মীশ্থবের জ্ঞানের পরিধি বাঁড়িয়াছে। স্টিম-এঞ্জিন 
তৈয়ারী হইযাছে_তাহারই সহায়তায় জলপথে ও স্থলপথে বাম্পীয় যান 
চণিয়াছে, বন্ধ-প্রস্ততের যন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে। 

" আকাশের বিছ্যুংকে মান্য তাহার ভৃত্য করিয়াছে-_ফলে বিজলী বাতি, 
টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিভিশীন প্রভৃতির স্থষ্টি হইয়াছে, উন্নততর মুদ্রীঘনত্ 


১৯২ রচনা-চতুরঙগ 


বিদ্যুতের সাহাঁষ্যে চালিত হইয়া আজ অতি অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে সংবাদপত্র 
ও পুম্তকাদি মুদ্রিত করিতেছে ।”একটি যন্ত্র দশ হাজার মঙ্গুরের কাজ করিতেছে, 
মান্থ্ধকে কঠিন পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্তি দিয়াছে । ' জলশ্রোত-যাঁহা 
এতকাল বৃথাই বহিয়া যাইত, তাহা হইতে তড়িৎ-শক্তি উতৎ্পাঁদন করিয়। মানুষ 
আজ সেই বিদ্যুতের সাহায্যে আলে। জালাইতেছে, কলকারখান। 
চালাইতেছে। 
এই বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ আকাশকে জয় করিয়াছে । কল্পনার 
পুষ্গকরথ আজ সত্যপত্যই আকাঁশপথ অতিক্রম করিতেছে। এরোপ্লেনলমূহ 
অতি অন্ন সময়ে আজ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেছে । বিজ্ঞানের বলে মানুষ 
আজ জল-স্থল-অন্তরীক্ষকে জয় করিয়াছে । আধুনিক যুগের মাঁষ ভূগর্ভের 
খনিতে নাঁমিয়। মণি-মাঁণিক্য আহরণ করিয়। আনে, সাঁগরতল হইতে মুক্ত! 
তুলিয়। আনে, স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী নদীর বুকে সেতু বাঁধিয়! বিজ্ঞানের বিজয়কেতন 
উড্ডীন করে । আঁর কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেপ নাম করিব! বিজ্ঞানের দানে 
পৃথিবীর যে কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা বলিয়। শেম করা যায় না। 
বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় দান চিকিংসাশাস্ত্ব। লিপ্টারের আযার্টিদেপ টিক, 
জেনারের বসন্ত রোগের টিকা, পাস্বরের পাগল! কুকুর শিয়াল দংশনের 
প্রতিষেধক ইন্জেক্শান, ব্রঙ্গচারীর কালাঁজর-নিবারক ইউবিয়! হ্রিবামিন, 
রণ্টজেন ও মাডাম কুরীর আবিষ্কৃত রণ্টজেন রশ্মি ও রেডিয়'ম -এ সকলই কত 
কোটি লোকের জীবনরক্ষা! ষে করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।' 
বিজ্ঞানের নিত্য নব নব উদ্ভাবনে স্ষ্টি থাকিবে, ন। ধ্বংস হইবে - পৃশিবীতে 
স্থখ রহিবে কি ছুঃখের ও ধ্বংসের সুচনা হইবে, এ বিষয়ে পৃথিবীর বহু পণ্ডিতের 
মনে আজ সংশয় উপস্থিত হইয়ছে। বিজ্ঞানের সকল আবিফার ও উদ্ভাবন 
মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়াই আঁ এই 
সংশয়ের ত্যটি। 
" বিজ্ঞান একদিকে যেমন মানব-সভাতার বিকাঁশে সহায়তা করিয়াছে, 
অন্যদিকে তেমনি বর্তমান যুগে সভ্যতার বিনাশেও ইহ সাহাযা করিয়াছে। 
সেইজন্য বিজ্ঞানকে বল! হইয়াছে 757810810০1 ঘা" । কথাটি যে কিরূপ 
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রূঢ় সত্য, তাহ! বিগত ছুইটি মহাযুদ্ধের পর বোঁধ হয় অস্বীকার করা অনস্ভব। 
নাইট্রোগ্লিসারিন, মাইন, বিষবাস্প, ব্যাটারি, নৌ-বহর, বোমার বিমান, হাউ- 
উইটজার প্রভৃতি এবং সর্বোপরি আণবিক বোঁম। (4৮০2) [3০৮০7 ) বিশ্বে 
ধ্বংসলীলার যে কি বিরাঁট, বিকট রূপ প্রকটিত করিয়াছিল, তাহ! কাহারও 
আর অজানা নাঁই।' বিজ্ঞানের বলে মানুষ যেমন সভ্য হইয়াছে, আব।র তেখনি 
ইহার ভীষণ সর্ধধ্বংসী রূপে মাঙ্ছষ আজ ভীত, স্তম্তিত ও বিমূঢ়। শাস্তিকাঁমী 
মীহৃয বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আজ ভাবিতেছে-_বিজ্ঞান বুঝি 
ঘ। বিধাতার আশীর্বাদ নহে, ইহ বিধাতার অভিশাপ! 


কিন্ত সত্যই কি বিজ্ঞান বিধাতার অভিশাপ? সত্যই কি বিজ্ঞানের 
উদ্দেশ্য মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস কর।? একটু অনুধাবন করিঘ্া দেখিলে দ্েখিব 
যে, বাস্তবিকপক্ষে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানবসেবা_ মানব-সভ্যতার ধ্বংস-সাধন 
বিজ্ঞানের ব্রত নহে। অগ্রি বিনা আমাদের সভ্যসমাজের গৃহকর্ম অচল-_-ইহাই 
মানব-সত্যতার আদি পত্তন করিয়াছিল। আবাঁর সেই অগি নিমেসে সব 
ভন্মীভূত করে। নোঁবেলের ডিনামাইট, পাহাঁড় বিদীর্ণ করিয়! রেলপথ প্রভৃতি 
নির্মাণের পথকে স্থগম করিয়া দেয়; "আবার ইহাই সমৃদ্ধ জনপদকে মুহর্তে 
মক্ভূমিতে পরিণত করে। যে ফাঁয়ার-এঞ্জিনের জল অনল নির্বাপিত করিয়া 
মান্নযকে রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহাই পেট্রোশিয়াম ভণ্তি হইয়া সৈন্ত-শিবির 
ও মানবজাতিকে জালাইঘ1 পুড়।ইয়া নিঃশেষ করিতে সমর্থ । যে এরোপ্নেন 
তিনদিনের পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রান্ত হয়, সেই এরোপ্লেনকেই বোমার বিমানে 
পরিণত কর যাইতে পারে । 

কি কাজে আগুন বা ভিনাম।ইট্‌, ফাঁয়ার-এঞিন বা এরৌপ্নেন ব্যবহৃত 
হইবে, তাহা নিরূপণ করিবে সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক ধর্মবুদ্ধি। মানুষ যদি 
বুদ্ধর দোষে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তবে তাহার জন্য বিজ্ঞীনকে অপরাধী 
কর। চলে না। মাসকে নীতিঙ্জান .শিখাইবার ভাঁর বিজ্ঞানের 
নহে। স্থতরাং অগ্নি, ডিনাম।ইট্‌, এরোপ্নেন আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানকে গাল 
দিলে চলিবে না। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইলে, বিজ্ঞানের বলে মানুষ 
যে-শক্তির অধিকারী হইয়াছে, তাহার সহায়তায় মানব-সভ্যতার অমৃতরূপ 
একদিন না একদিন ফুটিয়া৷ উঠিবেই। 


৯৩ 


শিক্ষা্িষ্তাব্রে চলরাঙ্গিত্র 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 চলচ্চিত্রের মাধামে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষাদানের সম্ভাব্যতা - 
নিত্য প্রমবণশীল আনরাজ্য ও চলচ্চিত্র $লচ্চিত্রের শিক্ষ। স্থায়ী ও অধিকতর কার্যকরী- চলচ্চিত্র 
প্রত্যক্ষ শিক্ষার বাহন-_ চলচ্চিত্র মানুষকে উন্নত করার ও মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করার সহায়ক। 


সভাদেশমাত্রেরই মধ্যে চলচ্চিত্র শিক্ষাবিস্তারের কাধে যথেষ্ট সহায়তা 
করিতেছে । পূর্বে আমাদের যাত্র-কথকতা-পাঁচালি প্রভৃতির মধ্য দিয় 
অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যেমন শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে 
চনচ্চিত্রের সাহায্যে দেই কাজ সম্পন্ন হইতেছে । লোকসাহিত্য যেমন একাধারে 
জনসাধারণের হিতস[ধন ও অবসররপ্রনের কাজ করিত, আঙ্ চলচ্চিত্র ঠিক 
সেইরূপ কাজ করিতেছে । ইহ। একদিকে মান্থুঘকে আনন্দ দাঁন করে, অন্যদিকে 
পৃথিবীর নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা, ইতিহাসের কথা, পুরাণের কথা, বিভিন্ন 
সমাজের কথা, ভৌগোপিক আবিষ্কার ইত্যাদির কথা আমাদিগকে জানায়। 
তাই লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন চলচ্চিত্র। অশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণের 
ভিতরে শিক্ষাদানের কার্য চলচ্চিত্রের সাহাঁষে যত সহজে এবং যত শীঘ্র সুুসম্পন্ন 
হইতে পারে, তেমনআ'র কিছুরই দ্বার] সম্ভবপর নতে। ইহা মাহ্গুষকে বহির্জগং 
সম্বন্ধে সচেতন করিয়। তোলে, নিজের এবং পরের দেশের সমাজব্যবস্থা, রীতি- 
নীতি, জীবনযাপনের আদর্শ দ্বন্ধে সচেতন করিয়৷ দেয়। 

পৃথিবীতে জ্ঞানের পরিধি নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । সেই জানরাজ্যের 
সহিত সংযোগরক্ষার অন্যতম বাহন চলচ্চিত্র। দেশবিদেশের নানা দৃশ্ঠ, নৃতন 
আবিষ্কৃত দেশের চিত্র, ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচারব্যবহার, পৃথিবীর নান! দেশের 
কলকারখানার কারপ্রণাঙ্গী__সমন্তই চলচ্চিত্রের সাহায্যে সর্বসাধারণের 
গোচদীন্ত হইতে পারে। কেমন করিয়! চাঁষ-আবাদের উন্নত কর| যাইতে 
পারে, কেমন করিয়। দেশীয় কুটারশিল্পের উন্নতি হইতে পারে, এইরূপ বহু 


শিক্ষাবিস্তারে চলচ্চিত্র ১৯৫ 


আতব্য বিষয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নৃতন নৃতন কৃষি শিল্প বাণিজ্য 
পরিকল্পনার কথ। চলচ্চিত্রের সহায়তায় অতি সহজেই সাঁধারণ্যে প্রচারিত 
হইতে পারে। 


শিক্ষালাভের আঁকাজ্ষা মান্থষের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল । মানুষ চিরদিনই 
অন্তের অভিজ্ঞতার মহিত নিজের চিন্ত।-ভাবনার সমন্ব়লাধন করিয়া উন্নতির 
পথে চলিবার সাধনা করিয়াছে । কিন্ত এই শিক্ষা ও অন্যের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান 
যদ্দ আনন্দের সহিত বিজড়িত হুইয়। মনোমধ্যে গৃহীত হয়, তবে তাহার 
স্থায়িত্ব ও কার্ধকারিত। অনেক বেশি হইয়া থাকে । চলচ্চিত্র এ দিক দিয় 
বিশেষ উপযোগী । ইহ। একদিকে ইতিহাস, পুরাঁণ, ভূগৌলের কাহিনী পর্দার 
উপর ফুটাইয়া৷ তোলে, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে উহা আনন্দের আবরণে পরিবেশিত 
হয়। তাই চলচ্চিত্রের শিক্ষা স্থায়ী, মানবমন হইতে সে শিক্ষার গ্রতাব মহজে 
মুছিয়া যায় ন|। মনের গভীরে এরূপ শিক্ষা! উহার গুঢ় গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিয়া মানবমনকে অতি সহজেই জ্ঞানের আলোর উদ্ভাপিত করিয়] তোলে । 
মে আলোক কখনও স্লানত প্রাপ্ত হয় ন।। 


পুঁথিগত শিক্ষ। অপেক্ষা প্রত্যক্ষ শিক্ষার প্রভাব মান্তষের মানসিক উৎকর্ষ- 
সাধনের অধিকতর সহাঁয়ক-একথা সকল দেশের শিক্ষাবিদ কর্তৃক স্বীকৃত 
হইয়াছে । চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষ শিক্ষার বাহন--চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়া আমর 
এতিহাসিক কাহিনীর, মহৎ জীবনের, ভৌগোলিক আবিষ্কার-কথার প্রত্যক্ষ 
পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মানবমনে গভীরভাবে 
মুদ্রিত হইয়। যায়। 


পাঠ্যপুস্তকে আমর! আগ্নেয়গিরির অগ্র্য,্পাতের কথা পড়ি, এস্কিমোদের 
জীবনযাত্রার কথ! পড়ি। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্য,ৎপাঁতের কথ! পড়িয়৷ কল্পনায় 
উহার খাঁনিকট! ধারণ! আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে করি বটে। কিন্তু কল্পন। 
যখন আর চলে না, তখন এ অস্পষ্ট ধারণাই মনের মধ্যে পৌধণ করিতে থাকি। 
কিন্ত যখন পর্দার উপরে [846 7085৪ ০1 70761? উপন্যামের ছবি ছেখি, 
কিংবা কেবল আগ্নেয়গিরির অগ্ন.ৎপাঁত প্রদর্শন করিবার জন্য বিশেষতাঁবে 
গৃহীত কোন ছবি যখন পর্দার উপরে প্রত্যক্ষ করি, তখন আমরা দৃশ্যটি 


১৯৬ রচনা-চতুরজ 


যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। কল্পনার পরিবর্তে বাস্তবের চিত্ররূপ 
দেখিয়। আমর] মুগ্ধ হই, ঈশ্বরের অনন্ত কীতির একটি ভীষণনুন্দর নিদর্শন 
দেখিয়া বিশ্মিত হইয়। যাই,_লক্ষযৌজন দুরের তারকার মধ্যে, কিংবা দুরদুর্গম 
মরু-মেরদেশে কি আছে তাহার সংবাদও চলচ্চিত্র আমাদিগকে দিতে সমর্থ। 
পৃথিবীর উত্তরপ্রান্তের বিরাট্‌ ভূভাগ গ্রীনল্যাণ্ড। সে অঞ্চল বড় ছুর্গম, 
চিরতুষারাচ্ছন্্”_ভোরবেলাকার ফৌঁট| জুঁইফুলের মত সাঁদা সেই যে ভূভাগ, 
তাহার পরিচয় পাইতে কত জাতির, কত বীরের যে জীবনসমাধি সেখানে 
হইয়াছে তাঁহার আর হইয়ত্বা নাই। কিন্তু চলচ্চিত্র সেই দেশের চিত্র 
আমাদিগের গোচর করিয়াছে । সেদেশের অধিব!সী এক্ষিমোদের জীবনযাত্রা 
প্রণালীও চলচ্চিত্রের সহায়তায় আমাদের পক্ষে জান! সম্ভব হইয়াছে। কি 
করিয়। তাহারা ভেলায় চড়িয়। ীলমীছ ধরে, কেমন করিয়া মেকুদেশের এন্বিমোরা 
কুকুরের দল লইয়া শ্বেতভন্লুক শিকার করে--জগতের প্রত্যন্তদেশের এসকল 
রহস্য চলচ্চিত্রের কল্যাণে আজ আমাদের জানিতে বাকি নাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন 
মহার্দেশ আফিকার সংবাদ, জল-স্থল-অস্তরীক্ষের গুঢ গোঁপন সংবাদ আজ 
চলচ্চিত্রের সহায়তায় আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হইয়াছে । নান্সেন, পীয়ারী, 
স্কট, এমাওসেনের মেরু-আবিষ্কারের চিত্র আমরা দেখিয়াছি । দেখিয়াছি 
অঙ্জান পৃথিবীটাকে জানার মুঠার মধ্যে আনিবার জন্য মানুষ কী অসীম 
সাধনাই ন| করিয়াছে! যীঘ্, বিবেকানন্দ, বুদ্ধের জীবনী, সীজার ক্লিওপেট্রার 
কাহিনী, সবই চলচ্চিত্রে আজ রূপ পাইয়াছে। মৌন অতীত চলচ্চিত্রের মধা 
দিয়। কথা কহিয়! উঠিয়াছে, অজান। অপ্রত্যক্ষ দৃশ্য ও ঘটনাবলীকে জানার 
গণ্ডির মধ্যে আনিয়াছে চলচ্চিত্র । 


মাল্ঘঘকে একটা উদ্দার উন্নত মহৎ আদর্শে অন্ধপ্রাণিত করিতেও চলচ্চিত্র 
কম সহায়তা করে নাই। উতকৃষ্ট কোন উপন্যাসের চিত্ররূপ দেখিয়া ন্যায়- 
অন্তায়বোধ জন্মায়, উপন্যাসের চরিত্রের স্থলম-পতন-ত্রটি দেখিয়া! আমণ! 
সচেতন হইতে পারি,__জীবনে ভ্রাস্তপথ পরিত্যাগ করিয়! মঙ্গল-আলোক-দীপ 
পথে আমর! প1 বাড়াইতে পারি। 


মানবক্তল্যাণে আণবিক শান্তি 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 নৃচনা-পরমাণুব রহগ্ত আবিষ্ষীর ও মানুষের অনিহ শক্কি লীভ-_ 
আধুনিক যুগকে আশবিক যুগ বলার নীর্কত।_পবনাণু কি?__পবমাণুব শক্কি কিসে ?দ্ধিতীষ 
মহীযুদ্ধে আণবিক শক্তিকে ধ্বংসের জন্য বাবহীর--আণবিক শক্তিব ধ্বংসলীলা-আণবিক শল্তির 
মঙ্গলকারী ক্ষমত।__চিকিংন! শানে, কৃধিকার্ধে, শিল্পে অত পূর্ব সফল প্রসব করিবে আণবিক শক্তি 
মানুষের শুভ অথনা৷ অশুভের জন্য ব্যবহৃত হইবে ভাহ] নির্ভর কবিতেছে মানুষের শুভবুদ্ধিব উপব। 


আদিম মান্য যেদিন প্রথম আগুনের উদ্ভাবন করিয়াছিল, সেদ্দিন মে এক 
মহাশক্তির অধিকারী হইয়াছিল। এ শক্তিবলেই সে অতিক্রয করিয়াছিল 
সভ্যতার প্রথম তোরণ-দ্বার। তারপর সভ্যতার পথে যতই মে অগ্রমর 
হইয়াছে, ততই প্রকৃতির উপর ক্রমান্বয়ে জী হইয়াছে, উন্মুক্ত করিয়াছে তাহার 
রহস্তের বিচিত্র আবরণ। এইবপে গত শতাবীতে মে আপিয়া পৌছি্য়াছিল 
বিহ্যং-বাপ্পের যুগে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মীন্ুষ সে-যুগও অতিক্রম করিয়াছে। 
বিশ্বশক্তির মূলাধার পরমাণুর নান! রহস্য আবিষ্ষার করিয়া মানুষ আজ অমিত 
শক্তির অপ্িকারী হইয়াছে, আজ তাহার সমস্ত চিন্ত। আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে 
এ এক শক্তি--পরমাণু-শক্ি, যাঁহীকে আমর! সাধারণভাবে আণবিক শক্তি 
বলিয়াই জানি। মাম্ৃষের ইতিহামের আধুনিক যুগকে আমর! তাই আখ্যা 
দিতে পারি-_ আণবিক যুগ। 

পরমাণু কি? পদার্থ মাত্রই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমগ্রি। প্রত্যেকটি 
ক্ষুদ্র কণার মধ্যেই পদ্দার্থের গুণ বর্তমান থাকে। এ কণাগুলি এত সক্ষম যে, 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাঁধোও উহাদ্দিগকে দেখা যায় না। 
এতদিন আমাদের ধারণ। ছিল যে, অণু ব| 1019019-ই পদার্থের ক্ষুদ্রতম 
উপাদান। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে অণুও বিভাজ্য; এই 
কুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণুই পরমাণু ব| &০০। পরমাণুর ভিতরকার বাধন আল্গা। 
বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়। বাহির করিঘাছেন যে, যদি কোনো পরমীণুব 
কেন্দ্রীয় পদার্থ ব| নিউক্লিয়াসকে ভাঙিয়! ফেলা যায়, তবে উহা হইতে প্রচণ্ড 


১৯৮ রচনা-চতুরঙ 


মাত্রায় শক্তি নির্গত হয়। পরমাণুর কেন্দ্রীয় ভাগের এই ভাঁঙনকে বলা হয় 
ফিলন? (8891০0 )। “ফিসন” পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন-_ 
ইউরেনিয়ম ফিসনে'র সময় সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়। 

এতকাল বৈজ্ঞানিকের! পরমাণুর শক্তির বিচিত্র লীলার পরীক্ষা-নিরীক্ষাই 
করিতেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহা যুদ্ধ সেই শক্তিকেই ব্যবহার করিল মারাত্মক 
মারণাস্ত্রক্পে। মাঙগমের জিঘাংসা -প্রন্বত্তি যখন আর টর্পেডো, মাইন, ট্যাঙ্ক, 
সাবমেরিন, ি-ওয়ান”, 'ভি-টু'তে চরিতার্থ হইল না! তখন তাহার দৃষ্ট পড়িল 
পরমাণু শক্তির উপর । দ্বণ্য রাজনীতির নিকট বিজ্ঞানীরা করিলেন আত্মবিক্রয়, 
বিলর্জন দিলেন মহান মাঁনব-ধর্ম। ইউরেনিয়ম-ফিলনেব প্রচণ্ড শক্তিকে তাহারা 
বোমার মধো বাবহাঁর করিবার উদগ্র চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। ইউরেনিয়ম, 
বেরিলিয়ম ও প্যারাফিন এই জ্রযহম্পর্শযোগে তৈয়ারী হইল মহামারণায়ুধ__ 
আণবিক বোম।। ১৯৪৫ সাঁলেব ৫ই আগস্ট মিত্রশক্তি জাপানের হিরোশিমা 
ও নাগ।সাকির উপর একটি একটি করিয়। মোট ছুইটি আণবিক বোঁম। নিক্ষেপ 
কগিল। একট বিক্ফোরনেই হিরোশিমার প্রায় আড়াই লক্ষ লোক হতাঁহত 
হইল। বোমা যেস্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার চারিদিকে নয় মাইল পর্যন্ত 
স্থানের ঘরবাভী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে বিধবন্ত হইয়া গেল। তাহা ছাঁড়া, বহুদুর 
পর্যন্ত বোমার উত্ত/প-তবঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহ! হইতেই অনুমান কর! 
যায় আণবিক বোমার বিস্ফোরণ কি সাংঘাতিক ! 


কিন্তু এই আণবিক-শক্তি কেবল প্রাণনাশই করে না, উহার মঙ্গলকর 
ক্ষমতাও অপীম। ইহ। যেমন জনপদভূমিকে শ্বশান করিতে পারে, তেমনি 
উহাঁকে শস্তশালিনী করিয়া সমৃদ্ধও করিতে পারে । উহা যেমন ঘরবাঁড়ী ধ্বংস 
করিতে পারে, তেমশ্ি আলোকে-উত্তপে ঘরবাড়ীকে উপভোগ্যও করিয়া 
তুলিতে পাঁরে। উহা! যেমন মানুষের প্রাণহরণ করিতে পারে, তাহাকে অকধণ্য 
করিতে পারে, তেমনি রোগহর ওষধরূপে মানুষকে নব্শক্তিতে সপ্জীবিতও 
করিয়া তুলিতে পারে । 

ইতিমধ্যেই আণবণক্তি দ্বারা আশ্চর্য রোগনিবারক ওষধ প্রস্তত সম্ভবপর 
হইয়াছে । রেডিও আাইসোটোপ.স্‌ (35101896075) আবিফার ডাক্তাঁরদে 


মানবকল্যাণে আণবিক শক্তি ১৯৯ 


নিকট এক অপূর্ব আশার বাণী শুনাইয়াছে। রোগনিবারণে ও ডাক্তারী 
গবেষণায় উহা! প্রভৃত সহায় হইয়াছে । আঁশ! করা যায় “শীঘ্রই এমন দিন 
আসিবে, যেদিন ম। তীহাঁর রুগ এ পুত্রের পার্থ বপিয়। আশাহীনভাঁবে ক্রন্দন 
করিবেন না; দেশের যুবশক্তি অকালে মৃত্যুর কোলে ঝরিয়া পড়িবে ন|। 


কৃষিকর্ষেরও ইহা এক বিস্ময়কর শক্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে । দেখ! 
গিয়াছে, আণব শক্তির ব্যবহারে প্রচুব শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাঁকে, উহ। ভূমির 
উর্বরতা শক্তিকে বর্ধিত করে, কীটক্ষযের কবল হইতে শশ্যকে রক্ষা করে। কেবল 
তাহাই নয়, উহা! দ্বারা নদীর গতিপথ পরিবন্তিত করিয়া মকভমিকেও শস্ত- 
শ্যামল করিয়া! তোলা যায়, পার্বত্য প্রদেশের রুক্ষতার অবসান কবিষা সেখানে 
শত্য উত্পাদন কর! চলে । ভবিষ্যতে হয়তো এই আণবিক শঞ্জিই মানুষের 
সম্মুখে প্রয়োজনাতীত অফুরন্ত শস্তভাগার তৃপিয়া ধরিয়া! পৃথিবী হইতে 
চিরকালের জন্য ক্ষুধার তাঁড়ন৷ ও ছুভিক্ষের হাহাকাঁরের অবসান করিবে। 


শিল্প-ক্ষেত্রেও আণবিক শক্তি কোনো ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে । ইহ। দ্বারা 
শিল্পদ্রব্যের উত্পাদন ত্বরাঁন্বিততর হয়; কলে সাধারণ |মাঁনুষেব নিকটে বনু 
জিনিস স্থলভমূল্য হইয়া! উঠে। যে-জালাঁনি পৃথিবীতে আজ একট! বিরাট, 
সমস্ত! হইয়। উঠিয়ছে, আণব শক্তি দ্বারা বহুলাংশে তাহাব নিরসন হইতে 
পারে। 

কিন্ত আজ জাতিতে জাতিতে যেভাবে হানাহানি চলিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের 
যে জঘন্যতম লালন! প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে মারণাস্ত্রেব যে- 
নিন্দার্থ প্রতিষোগিতা শুরু হইয়াছে, তাহাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই 
শঙ্কিত হুইয়। উঠিয়াছে। একজনে যদি দেখায় আটম্-বোমা, আর-একজন 
উচাইয়া আসে হাঁইড্ৌজেন বোমা । আণবিক যুগের মানুষ আঁণবিক শক্তি 
দ্বারাই পরস্পর পরম্পরকে নিধন করিতে চাহিতেছে। যে-শক্তি তাহারা 
শিয়োজিত করিতে পারে মানবের কল্যাণে, তাহাঁকে নিয়োজিত করিতে 
চাহিতেছে নরমেধ-যজ্ঞে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, “বিশ্বের 
রাজনৈতিক নেতারা এখনও এই বিষয়ে সচেতন হন নাই যে, আণবিক অস্ত্রশত্ত 
নিষিদ্ধ না হইলে, বিগত সহমত সহশ্র বৎসর ধরিয়া সযত্বে যে মানবসভ্যতা 


২৬০ রচলা-চতুরজ 


গড়িয়। তোল! হইয়াছে তাহ। বিশ্ব হইতে মুছিয়া যাইবে এবং পুনরখয় প্রস্তরযুগ 
হইতে মাঁনবসত্যতীকে গড়িক্না তুলিতে হইবে ।” আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বলিয়াছেন, “আমার ১৯০৫ সালের গবেষণার ফলেই 
আণবিক শক্তি আবিষ্কারের ভিত্তিভূমি নির্ধারিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানের এমন 
অপব্যবহার হইবে জানিলে আমি বৈজ্ঞানিক ন| হইয়া প্রান্বারেরই বৃত্তি 
লইতাঁম।” প্রসঙ্গত স্মরণীয় এই যে, চিরকাল শাস্তির আকাজ্মী ভারত 
আজও কোনরূপ হানাহানিতে যোগ না দিয়! নিরপেক্ষভাবেই আণবিক 
মরণান্ত্রনিরোধ ও বিশ্বশাস্তির প্রয়াসে আন্তরিক চেষ্টা করিয়! চলিয়াছে। 

কিন্তু উহাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিরোধ হইবে কি না, এখনও সন্দেহের বিষয়। 
কারণ যুদ্ধবাঁজ জাতিগুলি মৌখিক শাস্তির আবরণতলে মারণীস্ত্র শাঁণ দিয়াই 
চণিয়াছে। আণবিক যুগে মানুষের নিকট আজ তাই এই প্রশ্ন দেখ। দিয়াছে, 
অশনি দ্বার! রন্ধন করিয়! সে প্রাণধারণোপযোগী অন্ন প্রত্তত করিবে, না উহার 
প্রলয়-শিখায় বিশ্বনংসারকে ভন্মীভূত করিবে ; ছুঃখের সাধনা ছারা যে-বর সে 
লাঁভ করিয়াছে তাহা! জনকল্যাণে নিয্্গে করিবে, না মানব-নিধন যজে 
প্রয়োগ করিবে? কাহার উপাসনা! করিবে সে, স্থ্টির, ন। ধ্বংলের ; অম্বৃতের, 
ন! নিষ্পাণ কঙ্কালের ; শিবের, ন। শবের? 


বিংশ শতাক্দীন্ শ্রেন্ঠ বৈজ্ঞানিক আধিঙ্কান্র 


প্রবঙ্গ-সংকেত 2 হ্চনা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষীর ও মানব-নভ্যতার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ__উনবিংশ শ্রতীবীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ__বিংশ শতীব্দীর আবিষ্ষীরসমূহ-_প্রথম 
স্পুটনিক--উহীর বিবরণ ও উহা! নিক্ষেপ করার উদ্দেগ্য_-দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্পুটুনিক--উহ্াদের 
বিবরণ--মামেরিকার স্পুটনিক__প্রপধম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'লুনিক_-এগুলি নিক্ষেপ করাব 
উদ্দেন্ত-_স্পুট নিক, পুনিক ও মানব-সভাতাঁর ভবিষ্যৎ | 


যে বিরাট. বিশ্বপ্রকৃতির বহু রহস্য আমাদের নিকট অজ্ঞাত, সেই সকল 


রহস্য উদঘাটন করিতে করিতে মানব-সভ্যত। আগাইয়! চপিয়াছে। সেই 
প্রগতির পথে আবিষ্কৃত হইয়।ছে বহু বিষয় ও বনু বস্ত। অগ্নির দাহিকা-শক্তি 


বিংশ শতাঁবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ২০১ 


হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পধন্ত মানুষের সন্ধানী মন কত কিছুবই না 
আবিষ্কার করিল! কিন্তু গত ছুই শত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানী মানুষ যাহ! 
আবিষ্কার করিয়াছে, সমগ্র মানব-মভ্যতার বয়সের পরিমাপে তাহার দ্রতি 
পরম আশ্চর্যের বিষয়। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ওআট.স্‌ আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
বাম্পীয় এঞ্ডিন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে উহ। এক বিশিষ্ট অধ্যায়। অতঃপর. 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রধানত: আবিষ্কৃত হইয়াছে গ্যাসের 
আলো (মারক--১৭৭৯), বেলুন ( ম'গলফির--১৭৮৩), বেলগাঁড়ির এগ্জিন 
( ঠিভেন্শন--১৮১৪ ), ভায়নেমে। ( ফ্যারাঁডে_-১৮৩১), টেলিগ্রাক (মর 
১৮৩৫ ), ফোঁটোগ্রাফি (লুইভ গাঁর-. ১৮৩৯), বার্ণার (বুনসেন--১৮৫৫ ), 
ডিনামাইট ( নোবেল--১৮৬৭ ), টেলিফোন (গ্রেহাঁম বেল--১৮৭৬), ফোঁনো- 
গ্রাফ (এডিলন ১৮৭৭), ইলেকটিক আলো ( এডিসন-__১৮৭৯), চলচ্চিত্র 
(এডিপন--১৮৭৭), বৈহ্াতিক তরঙ্গ (হার্তজ_-১৮৮৮), এক্স-রে (রণ্ট- 
জেন--১৮৯৫ ), বেতার (মার্কনি--১৮৯৬) ও রেডিঅম (কুরি-দম্পতি-_ 
১৮৯৮ )। 


বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কারসমূহ অধিকতর আশ্চর্জনক, ভ্রুতির হিসাবেও 
বিস্ময়কর | ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হইল-_এরোপ্লেন (রাইট 
ভ্রাতৃদ্ঘয়--১৯*৩), আপেক্ষিক তত্ব (আইনস্টাইন-_-১৯০৫ ), হেলিকপ উর 
ব্রেগেট--১৯০৯), পরিমাণবিক তত্ব (রাদাীরফোর্ড--১৯১১), ইলেকট্রন তত্ব 
(বর্-১৯১৩), টেলিভিশন ( বেআর্ড_-১৯২৫ ), অণু চুর্ীকরণ (কাপি__ 
১৯৩৪ ), ইউরেনিঅম ভঙ্গ (হাঁন_-১৯৩৮) প্রভৃতি । বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাঁগ 
পর্যস্ত পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কারই ছিল বর্তমান শতাব্দীর আবিষ্ষার- 
সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। কিন্তু অতি-সম্প্রতি সমাজতান্ত্রিক দেশ 
মোবিয়েত রাঁশিয়ার “স্পট নিক্‌” ও 'লুনিক্‌* আবিষ্কার বিজ্ঞানী মান্ষের নকল 
আবিষ্কারকে অতিক্রম করিয়। গিয়াছে । উপকথা ও পুরাঁণ-গাঁথাঁর কল্পনা 
আজ বাস্তবে রূপায়িত হইতে চলিয়াছে, পৃথিবীর মহাকর্ষকে অতিক্রম করিয়া 
মানুষ আজ মহ।কাশ-বিচরণের পথে পা বাড়াইয়াছে। 'ম্পুটুনিক্‌” ও 'লুনিক্‌” 
অপরাজেয় মানবাত্মার সম্মুখে খুলিয়। ধরিয়াছে 'নৃতন উষার স্বর্ণঘবার+ ! 


২*২ রচনা-চতুর 


১৯৫৭ সালের £ঠ| অক্টোবর তারিখটি মানবেতিহাপের এক চিরম্মরণীর 
দিন। এ দিনটিতে সোভিয়েত ইউনিঅন হইতে সর্বপ্রথম একটি কৃত্রিম উপগ্রহ 
আকাশপথে নিক্ষিপ্ত হয়। উহাই প্রথম স্পুট্নিক_এই রুশীয় শব্দটির 
আক্ষরিক অর্থ হইল “পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম সহযাত্রী”। কেহ কেহ 
উহাঁর নামকরণ করিয়াছিলেন “বেবি মুন+ বা "শিশু-টাঁদ | এই কৃত্রিম গ্রহটির 
ওজন ছিল ১৮৪৩ পাঁউও্ড এবং ব্যাসার্ধ ২৩ ইঞ্চি। এদিন উহ। ভপৃষ্টের প্রায় 
৯০০ মাইল হইতে ৩০০ মাইল পর্যস্ত উধ্ব্” সমগ্র পৃথিবীকে, টাদেরই মতো, 
প্রদক্ষিণ করিতে শুরু করে। উহার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় আগার 
হাজার মাইল। হিসাব করিয়! দেখা গিয়াছে, পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ 
করিতে আসল চাদের যত সময় লাগে, মেই সময়ের মধ্যে মান্গনের গড়া এই শিশু 
চাটি প্রায় পনের বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। স্পুট্নিকৃটি 
দেখিতে ছিল ঠিক ফুটবলের মতো । উহার বহিরাবরণ স্বচ্ছ আযালুমিলিঅম 
ধাতুর আযালয় দ্বারা নিমিত। ভিতরে ছিল নানারূপ স্বতঃক্রিয় যন্ত্রপাতি । 
তিনটি আণবিক শক্তি-সমঘিত রকেট-বাহিত এই স্পুট্নিক্টিকে প্রথম ছুইটি 
রকেট মহাশৃন্তে উদ্ব হইতে আরও ধের” লইয়া যায় এবং তৃতীয় রকেটটি 
উহাকে দান করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার গতিশক্তি। স্পুট্নিক্টির মধ্যবর্তা 
যন্ত্রপাতি এমনভাবে সংলগ্ন ছিল, যাহাতে বামুমগ্ডলের চাঁপে উহ। হইতে এক 
প্রকার গপিপ পিপ? শব্দ নির্গত হয় এবং বেতারযন্ত্র মারফৎ এ শব্দ পৃথিবীতে 
পৌছিতে পারে। পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক এ শব শ্তনিয়াছেন। পৃথিবী 
হইতে গ্রহাস্তরে বা উপগ্রহান্তরে যাতায়াত করিতে হইলে পৃথিবীর বাযু- 
মণ্ডলের বিস্তৃতি, মহাকাশে বিদ্যমান পদার্থ এবং দেখানে পৃথিবীর প্রাণীর 
বীচিয়। থাঁকিবার পক্ষে কি কি উপাদান আবশ্ঠক__এই সকল বিনয় জানিবার 
উদ্দেশ্যেই প্রথম স্পট্নিকৃটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। 


সোবিয়েত ইউনিঅন হইতেই দ্বিতীয় স্পুট্নিক্‌ নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৫৭ সালের 
৩র। নতেম্বর। প্রথম স্পুট্শিকুটি ধবংস হইয়! যাইবার পূর্বেই উহা নিক্ষিপ্ত হয়। 
উহার ওজন ছিল ৫০৮ কিলোগ্রাম। মহাশূন্যে জীবন্ত প্রাণী বাচিয়। থাকিতে 


বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ২০৩ 


পারে কি না এবং বাচিলেও কতদিন পর্যন্ত উহার আমু, তাহা জানিবার ও 
পরীক্ষা করিবার জগ্ভ উহার মধ্যে 'লাইকা' নামক একটি কুকুরকেও রা খিয়। 
দেওয়া হয়। কয়েকদিন সুস্থ অবস্থায় জীবিত থাকিবার পর 'লাইক।” অবশ্থ 
শূন্যপথেই মৃত্যুবরণ করে। তথাপি মহাঁকাশ-বিজয়ের ইতিহাসে “লাইকা'' 
অমর হইয়া] থাঁকিবে। 


তৃতীয় স্পুটনিকও নিক্ষিপ্ত হয় ঘমোবিষেত ইউনিঅন হইতেই । উহার 
তারিখ ১৯৫৮ সালেব ১৫ই মে। এই স্পুটুনিকৃটির ওজন ছিল ১৩২৭ কিলো গ্রাম 
এবং এটিই ছিল বৃহত্তম স্পুট্নিক্‌। 


আমেরিকা হইতেও তিনটি স্পুুনিন নিক্ষিপু হইয়াছিল। কিন্তু উহার! 
যেমন কশীয় স্পুটুনিক হইতে আকাবে ছোট ও ওজনে ভাঁলকা, তেমনি রুত- 
কাধতার দিক হইতে ও নগণ্য । 


স্পুুনণিকের পরবতী পদক্ষেপ আও বোমাঞ্ককর। উহাকে আমর! 
'লুনিক-অধ্যাঁম আখ্যা দিতে পাঁরি। “লুনিকের রুশীয় নাম “মেছতা? । 
“মছত।'-র অর্থ স্বপ্ন, অর্থাৎ মান্যেব মহ।কাশ ভ্রমণের স্বপ্ন | চন্দ্রলোৌকাভি- 
মুখী প্রথম 'লুনিক্‌” নিক্ষিপ্ত হয় ১৯:৯ সালের ২বা জান্আরি। উহ। চাদে 
নিকটবতাঁ এলাঁক! দিয়। গিয়া সুেব ক্ত্রিম গ্রহ হইয়া আছে। স্ুর্ধকে এক- 
একবার প্রদক্ষিণ করিতে উহার ৪৫০ দিন লাগে। পৃথিবী এবং মঙ্গল 
গ্রহের মধ্যবর্তা অঞ্চলে ভ্রাম্যমান এই লুনিক্টির অভ্যন্তরস্থ স্বতঃক্রিয় যন্ব- 
পাতির সাহায্যে মানুষের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলির তথ্য উদঘাটিত 
হইয়াছে মহাজাগতিক রশ্মিতে আলোঁকণার (0796088) পরিমীণ, তাহার 
তেজোবিকিরণে ভারী নিউক্লিগ্নাসের বিন্যাস, পৃথিবীর বাধুমগ্ডলের বাহিরে 
সু্ধের কণিকা প্রবাহের বৈশিষ্ট্য, মহা শূন্যে উক্কাপিণ্ডের চরিত্র ও পরিমাণ । 


কিন্তু অগ্যাবধি বিজ্ঞান-জগতের চরম বিম্মঘ হইল দ্বিতীয় লুনিক্‌ ব| চন্ত্রগা্লী 
রকেট। এ লুনিক্টি নিক্ষিপ্ধ হয় ১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। রকেটটিব 
বৈজ্ঞানিক ও পরিমাপক যন্ত্রপাতি এবং শঞ্জির উন ও আধারসমেত ওজন হইল 
৩৯০২ কিলোগ্রাম ব! প্রায় ৮১* পাউণড। এ মৃহাঞজীগতিক রকেটটি ১৪ই 
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সেপ্টেম্বর রাত্রি ২-৩২ মিনিটে চন্দ্রে পৌছায় । এ রকেটের সঙ্গে সৌবিয়েত ইউ- 
নিঅনের প্রতীকচিহ্যুক্ত একটি ফলক ওছিল, উহাতে ক্ষোদিত ছিল--"সম্মিলিত 
সৌবিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সেপ্টেম্বর_-১৯৫৯৮। ফলকটি যাহাতে 
অক্ষুণ্ন থাকে, তজ্জন্ত বিশেষ পদার্থ দ্বারা উহা নিত্িত হইয়াছিল । টবজ্ঞানিক 
পর্ধবেক্ষণ বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহীশৃন্য-যাত্রী মোবিয়েত রকেটটির 
আধারটি চাদের পৃষ্ঠে গিয়া পড়িয়াছে। এ রকেটটির উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ভার ছিল-_পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, চন্দ্রের চৌন্বক ক্ষেত্র, 
পৃথিবীর চীরিদিকের তেজক্রিয় বলয়, মহাজাগতিক রশ্মিবিকিরণের তীব্রতা, 
মহাজাগতিক বিকিরণের অস্তনুক্ত ভারী নিউক্লিয়স, আন্তঃগ্রহ পদ্দার্থকণার 
গ্যাঁদীয় সংযুতি ও উক্কাকণাঁপমৃহ । লব্ধ তথ্যাদি হইতে জাঁন। গিয়াছে 
টাদের কোনে! চৌম্বক ক্ষেত্র নাই; চন্দ্রের কাছাকাছি তড়িতাবিষ্ট কণাঁসমূহের 
কোনো তেজক্রিয় বলয়ের অস্তিত্ব নাই; চন্ত্রকে ঘিরিয়! পৃথিবীর 'মায়নমগ্ুলের 
অনুরূপ একটি আঁয়নিত গ্যাপীয় কণিকার চাঁদর রহিয়াছে; আর না-হয় চন্দ্রের 
চারিদিকে কয়েক শত এনাজিসম্পন্ন তড়িতাবিষ্ট কণার অধিকতর সমাবেশ 
ঘটিয়াছে; ইত্যাদি ইত্যাদি। 


প্রথম স্পু্নিক্‌ নিক্ষেপের ঠিক ছুই বং্দর পর--১৯৫৯ সালের ৪ঠা 
অক্টোবর সকালে মোবিয়েত ইউনিঅন হইতে তৃতীয় লুনিক্‌ বা “ম্বতংক্রিয় 
গ্রহান্তর্ততা স্টেশন" ক্ষেপণ কর! হইয়াছে । এই স্টেশনটির ওজন ৬১৩ 
পাউণ্ড। রুশ-বিজ্ঞানীগণ বনিয়াছেন যে, ঠাদে রকেট নামানো অপেক্ষা চন্দ্র 
প্রদক্ষিণকারী রকেট-ক্ষেপণ এত কঠিন যে, তাহার তুলন! অপরিমেয়। 
মানুষের চন্দ্র-যাত্রার পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করিবার জন্য এরূপ স্টেশন টাদে 
স্থাপন কর৷ প্রয়োজন । মহাজাগতিক প্রমাণবিষ্যায় আন্তর্জাতিক পুরস্বীর প্রাপ্ত 
সোবিয়েত বিজ্ঞানী আরি স্তেন্ফেল্দ বলিয়াছিলেন, এ উপগ্রহে স্থাপিত 
টেলিভিশন ও অন্যান্য সরঞ্জাম দ্বার] চীদের পৃষ্ঠভাগের মানচিত্র-সদৃশ আলোক- 
চিত্র গ্রহণ করা যাইবে এবং এক মাঁসের মধ্যে সমগ্র চন্দ্পৃষ্ঠ জরিপ কর! 
যাইবে । অন্য একজন রুশ-বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, মহাজাগতিক গবেষণায় 
মানুষ এতকাল কেবল পুথিবীপৃষ্ঠ হইতেই কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্ত 


বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ২০৫ 


রকেটের নিয়ন্ত্রিত সরঞ্জাম দিয়। এইবার মহাজাগতিক দেশ হইতেই মহাবিশ্ব 
সম্পর্কে গবেষণ। আরম্ভ হইল। একটি সংবাদে বল! হইয়াছে যে, এবপ 
মহাঁজীগতিক স্টেশন দিয়। মঙ্গল গ্রহের তথাকথিত “খান” ও উদ্ভিদের অস্তিত্ 
সম্পর্কে তথ্যও পাওয়! যাইবে এবং শুক্রগ্রহের যে মেঘাবরণের দরুন পৃথিবীর 
সমস্ত দূরবীন হার মানিয়াছে সেই বহশ্যও ভেদ কর। যাইবে । ১৯৫৯ সালের 
১৯শে অক্টোবর তারিখে মস্কে। হইতে প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রকাশ যে_ 
“চাদের যে দিকটি পৃথিবী হইতে দৃষ্টিগোচর নহে, তাহার আলোকচিত্র 
ইতিমধ্যেই তৃতীয় লুনিক হইতে আসিয়! গিয়াছে । তৃতীয় লুনিক্‌ ইতিমধ্যে 
টাদ প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আপিয়। পৃথিবীব কেন্দ্র হইতে ২৮ হাঁজার 
মাইলের মধ্যে আঁপিযাঁছিল ( একটি পৃববততী সংবাদে জানা গিয়াছে, তৃতীয় 
লুনিকৃটি যুগপৎ চাঁদ ও পৃথিবী উভয়ের উপগ্রহ হইয়! থাকিবে )। চাঁদে 
ল্যাবরেটরি স্থাপন কাই হইবে চাদ-সংক্রান্ত গবেধণাঁর আশু কর্মনৃচীব 
অন্যতম |” 


সোবিয়েত বিজ্ঞানীগণ অতঃপর ক্রমশই অধিকতর আশাবাদী হইয়া 
উঠিতেছেন। মান্তষ যে কী অনীম শক্তিধর, স্পুটুনিক্‌ ও লুনিক্‌ তাহাই প্রমাণ 
করিয়াছে । ১৯৬০ সালের ১১ই ফেরুআরি সোবিয়েত প্রধান মন্ত্রী নিকিতা 
সের্গেইভিচ ত্রুশ্েভ ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় “নভা"র সদন্যদেব সভা 
তাঁহার এতিহানিক ভাষণ প্রসঙ্গে সত্যই বলিয়াছেন, “মানুষ এখন ধীশক্তিবলে 
এবং প্রযুক্তিবিদ্ভাবলে যথার্থই নিঃসীম মহাশৃন্যদেশে সবলে নিজেদের পথ কবিষ। 
লইয়াঁছে। মানুষের কল্পনা যদিও সদাই অগ্রগামী থাকা উচিত, তবু এখন 
কখনো কখনো মনে হয়- মানুষের কর্মকাণ্ড যেন কল্পনীকেও পিছনে ফেলিযা 
আগাইয়! যাঁয়।” নহিলে পারমাণবিক যুগে বাস করিয়াও কিছুদিন আগে 
মানব কি কল্পনা করিতে পারিয়াছে যে, তাঁহারই স্থ্ট কৃত্রিম গ্রহ এত শীস্ব 
মহাশূন্যে বিচরণ কবিবে? মাশ্তষের এই অস্তরীক্ষ-জয়ের সাফল্য কেবল 
সৌবিষেত ইউনিঅনের সাফল্য নয়, ইহা স্মগ্র মানবজাতিরই জয়। অন্ততঃ 
১৯৬০ সালের ফেব্রুমারি মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে 
মহাজাগতিক রকেটের অন্ুকূতি উপহার দিবার সময় ক্রুশ্চেত এইরূপ মন্তব্য 
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করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, “শ্রম ও বিজ্ঞানকর্মে রত মানুষ এই 
বিংশ শতকে কী বিপুল সাফল্য অর্জন করিতে পারে, তাহা ইহা! (মহাজাগতিক 
রকেট) হইতে দেখা যাইতেছে ।” 

বিংশ শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার শুধু বিজ্ঞানের অগ্রগতির কাহিনী নয়, 
ইহার পশ্চতে রহিয়াছে সমগ্র বিশ্বের মানবের জন্য শান্তি-বাণী। স্পুট্ুনিক্‌ 
ও লুণশিক্‌ মানব-প্রগতির নব নব আবিষ্কারের আনন্দ-বাঁণী বহন করিতেছে । 


তোমান্র সর্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক 
[ শরগচক্দ্র | 


প্রবন্ধ সংকেত 2 ধিনি তোমার সর্বাপেক্ষ। প্রিয় লেখক হীহার নামোনেখ_কেন 
“রংচন্্ প্রিয় লেখক? কারণ প্রদর্শন _বঞ্চিম রবীন্রুনাথের সহিত তুলন!--শরংসাহিতোর 
বিশেষত্ব __দাহিত্যসষ্টিতে শরৎচন্দের নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পবিচয়। 


শরৎচন্দ্র আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক । পূর্বহ্ছরীদের প্রতি যথাযোগা 
শ্রদ্ধ। জ্ঞজপন করিয়াই আমি শরৎচন্দ্রকে প্রিয় লেখকরূপে নির্বাচন করিয়াছি । 
বস্কিমচন্দ্র যেন অনেক দূরের মানুষ, তিশি তাহার বজ্রগন্তীর ব্যক্তিত্ব লইয়। 
সাহিত্যের দরবারেও ষেন ডেপুটির আনে বপিয়া আছেন! আমর! পাঁঠকমণ্ডলী 
সেখানে সভয়ে সাক্ষীর মত হাজির! দ্িয়। থাকি বটে, কিন্তু তাহাকে আমাদের 
সমপড.ক্তিতে বসিবার জন্য আমন্ত্রণ করিব এমন সাহপ হয় না। আয়েষার জন্ত 
আমর! অস্রবিসর্জন করি, শৈবলিনীর প্রতি আমাদের সহাহ্ৃভৃতি কম নহে, 
কুন্দনন্দিনীকে আমর! কখনে! ভুলিতে পারিব না। কিন্তু বস্কিম যেরূপ কঠোর 
ধর্মবোধ এবং নীতিজ্ঞ/নের দ্বার৷ তাহার উপন্যাদের চরিত্রপমূহের প্রায়শ্চিত্ত 
বিধান করাইয়াছেন, তাহাতে তিনি শ্রদ্ধার আপন অধিকার করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত আমাদের আত্মার আত্মীয়__প্রিয় হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের 
তান্বর প্রতিভার দীপ্ধি্পর্শে মানবমনের সকল কুঠরিই ধিনের আলোর যত 
স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, আমর। সৃষ্টির পিছনে সেই অর্টাকে ভুলিতে পারি না। 
দৈনন্দিন ঘটনার নাঁন। জটিল চক্রান্ত এবং ঘূর্ণাবর্তে আমাদের জীবন নিরস্তর 


তোমার সবাপেক্ষা প্রয় লেখক ২০৭! 


পীড়িত হইতেছে, তাহার বাম্তব চিত্র রবীন্দ্রনাঁথে খুব সুলভ নহে। তাহার 
সাহিত্যে মানুষের মহত্ব, অমরত্ব এবং আশার বাণী আছে বটে, কিন্তু স্থলন- 


পতনজীর্ণ সাধারণ মানুষের “পতন অত্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'র ঘনিষ্ঠ পরিচয় সেখানে 
মেলে না। 


কিন্ত শরৎচন্দ্র একাস্তভাবেই আমাদের কাছের মানুষ৷ বন্ধিমচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসবের দিনে আমাঁদের মাননীয় অতিথির আসন অলংকৃত 
করেন,_আর শরৎচন্দ্র আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের স্খ-দুঃখ-বেদনার 
অংশতাগী। তীহার মধ্যে কোন কঠোর স্মার্ত পগিতের সাক্ষাৎ পাই 
নাই। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই তাহার সামাঞিক ধারণাগুপি আরোপ 
করিয়া উপন্যাসের চবিত্রস্থষ্টি করিয়াছেন। শরংচন্দ্র কোন অমূর্ত ভাবের 
আদর্শে উদ্ধদ্ধ হুইযা চরিত্র গড়েন নাঁই, ছুবলতা৷ ও মহব মিশ্রিত রক্তমাংসেব 
ন্রনারীই তিনি আঁকিযাছেন। মানবজীবনকে ভিনি বৃহত্তর পটভূমিকায় 
বাপু করিয়া দেখেন নাই বটে, কিন্ধ জীবনের অতল গভীরতায় নিমজ্জিত 
হইয়। অনেক মুক্তামানিক আহরণ করিয়। দিয়াছেন । 

শরংচন্দরের পলীসমাঁজ, গৃহদাহ, দেবদাস প্রভৃতি বাংলার পল্লীজীবনের 
বাস্তব পরিবেশকে তাহার মালিন্য-কেদসহ যেমনভাঁবে উপস্থিত করিয়াছে, 
এমনটি আর কাহারো রচনায় ফুটিয়া উঠে নাই। 


সমাজশক্তির সহিত ব্যক্কিমনেব দন্ই মূলত বাংলা উপন্যাসের উপজীব্য, 
বিষয় ? বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ তাহাদের নিজন্ব ভঙ্গিতে এবং আদর্শে এই 
দ্বন্বের উদ্ভব এবং পরিণতির গতিপথ নির্দেশ কবিয়াছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রে এ 
সমবঞ্জশক্তি উপন্তাপের চরিত্রের প্রাণসত্তার সহিত একীভূত হইয়াছে। তিনি 
দেখাইয়াছেন, সামাজিক পরিবেশে লালিতপালিত ও পরিপুষ্ট ব্যক্তিচরিত্রের 
মানন-সংস্কারের মধ্যেই সমাজশক্তি তাহার নিষেধীজ্ঞ। জারি করিয়াছে-_- 
বিরোধের কেন্দ্র বাহির হইতে ভিতরে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বাঙালীর 
একান্নবতী জীবনের চিত্রও বোধ করি শরৎচন্দ্রের পূবে আর কেহ অমন স্পষ্ট 
করিয়। অস্কন করিতে পারেন নাই । অবশ্ঠ, তাহার এই সকল মৌলিক সৃষ্ট 
এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্তই তাঁহাকে আমার প্রি লেখক বলিতেছি না। তাহার, 


২৮ ,  রুচনা-চতুরজ 


সমগ্র সাহিত্যিক জীবনে তিনি সাঁধারণ মানুষের দৃষ্টি দিয়! মান্থষের দৌষ-ত্রটি- 
দুর্বলতাঁকে দেখিয়াছেন এবং সমবেদনার সহিত নরনারীর চরিত্র চিত্রিত 
করিয়াছেন বলিয়।ই তিনি আমার প্রিয় লেখক, আত্মার আত্মীয়। 


বাংলান্র লোকসাহিত্য 


প্রবন্ধ-সংকেত'"_হুচনা £ লৌকপাহিতোর সংজ্ঞানির্দেশ_-বাংলার লোকসাহিত্য ৫ উহার 
বৈশিষ্ট্য লৌকসাহিত্যের বহুমুখী ধারা লোকপাহিত্যের রচনাকাল- মেয়েলী ব্রতের ছডাঃ লোক- 
সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদশন__ছেলেভুলানো ছড়া পলীগীতিকাবাঁটল গান-যাত্রা ও 
পাচালি__মাগমনী ও বিজযাগান_ঢাক ও খনার বচন-_-কবিওযালাদের গান-_-আধুনিককাঁলে 
বাংলার লৌকসাহিত্যের অবস্থা উপসংহার । 

সকল দেশেই উচ্চকোটির মাজিতরুচি মানুমের স্থষ্ট সমালোঁচনাঁশাস্ত্-সম্মত 
সাহিত্যের পাশে পাশেই অমাজিত এবং অশিক্ষিত অগণিত লোকসাঁধারণের 
রচিত সাহিত্যও আত্মপ্রকাশ করিয়। থাকে। এরূপ সাহিত্যস্থির উদ্দেশ 
জনমাধারণের হিতসাধন ও অবসররগ্ধন। সমালোচকের বিচারে হয়ত ইহারা 
সাহিতোর দরবারে প্রবেশের ছাড়পত্র পাইবে না, কিন্তু জনপাঁধারণের নিভৃত 
হৃদয়ে ইহাঁর৷ আন্তরিক অভ্যর্থনা'লাঁত করিয়াছে । ইহাঁই লোকপাহিত্য। 

বাংলাদেশের হুমহান্‌ সাংস্কৃতিক এতিহোর ভাঁগারে ইহার লোৌকসাহিত্য 
অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। নাগরিক মানুষ রাজসভার জন্য কাব্যরচন। 
করিয়াছে-_-তাহাতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, পাণ্তিত্য আছে, বৈদগ্ধ্যের চিত্ত- 
সন্মোহনী শক্তির প্রকাশ আছে,_তাহাতে ভাব এবং কল্পন। সথসন্বদ্ধ, ছন্দ 
স্থমম্পূর্ণ নিখুঁতি। কিন্ধ লোকপাহিত্য কোনো নিপুণ শিল্পীর উদ্ভাবিত নহে। 
তাই উহাদের ভাব মাঝে মাঝে অসংলগ্ন, ছন্দ অসম্পূর্ণ। তবু উহাদের মধ্যে 
বাঙালীর অনেক দিনের হাপিকান্না মুদ্রিত হইয়া আছে। লোকপাহিত্যে 
বাংলার মাটির মানুমের হৃদয়বৃত্তি অকুছভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াঁছে। বৈদগ্ধ্যের 
ওজ্জল্য ইহার স্বাভাবিক কমনীয়তাকে ক্ষু্ন করে নাই। ইহার অসম্বদ্ধ 
করনায়, “নিপুণত।-বিহীন সরল স্বচ্ছন্দ ছন্দের হ্ু্বদীর্ঘ তানে এবং বাঙালীর 
দৈনন্দিন ব্যথারঞ্জিত চিত্রের মধ্যে বাংলাদেশের পন্লীপ্রকতি এবং পললীনমাজ 
একাস্তভাবে ধর৷ দিয়াছে। 


বাংলার লোকসাহিত্য ২০৯ 


ব্রতকথ।, পাঁচালি, যাঁত্রা, পল্লীগীতিকা, ভাটিয়।পি, সারি, জারি, মুশিদা, 
বোলান এবং হরগৌরী-বিষয়ক গাঁনের মধ্য দিয়া বাঁডীলী লোৌক-মনের আঁশা- 
আকাঁক্ষা, ব্যথা-বেদন! অপূর্ব শিক্পরূপ পাইয়াছে । উহাঁই লৌকসাহিত্য। 

শিক্ষিত লেখকদের সাহিত্যের একট। জন্মতারিখ আছে। কিন্তু খ্যাতির 
দুর্গম মৌধশিখরে আরোহণ করিবার বাঁসন! ছিল ন| বলিয়ই হোঁক, বা অন্য 
যে-কোন কারণেই হোক, এইসকল লাহিত্য-রচকদের রচনাকাল জানিবার 
কোঁন উপায় নাই। মাঁঝে মীঝে যুগবিশেষের প্রতিবিষ্ব ইহাতে পড়িয়াছে 
বটে, কিন্তু তাহা এত গৌণ যে এতিহাসিক সিদ্ধান্তের পক্ষে তাহা অপ্রতুল । 
ইহাই স্বাভীবিক। ইহার ভাষায় এবং ভাঁবে চিরকালের বাঁালী মনের 
সীলমেহর আটা। এই চিরত্বের পরিচয়েই লৌকসাহিত্যেব উপকরণগুলি 
বাংলার মা এবং ঠাকুরমাদের মুখে মুখে যুগ হইতে যুগে উত্তরাধিকা র্ত্রে 
চলিয়া আসিতেছে । 

লোঁকসাহিত্যের মধ্যে ছড়াই বোধ করি প্রাচীনতম। ইহাদের মধ্যে 
আবার ছেলেতুলানো ছড়। অপেক্ষা মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলি প্রাচীনতর | 
সমাজের অন্থশাসন বাঙলার নারীজাঁতিকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
অন্তঃগুরের মধ্যে আবদ্ধ রাঁখিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়! কাহারও চিত্তকে বন্দী 
করিয়া রাখা যায় না; যাহাঁর কল্পনাশক্তি আছে, হৃদয়বৃত্তির প্রাচুর্য আছে, 
তাহ।র মুক্তিকে কেহ বাঁধা দিতে পারে না। তাই বাঁডালী মেয়েরা শান্ব- 
বহিভূর্ত দেবদেবীর পূজায় নিজেদেরই কামনা-বাঁসনাগুলিকে নিঃসংকৌচে 
মেলিয়া ধরিয়াছে এবং স্মার্ত পণ্ডিতের নিদিষ্ট মন্ত্রের পরিবতে সেই 
কামনাগুপিকে আপন অস্তরের ভাষায় ছন্দে গানে ব্যক্ত করিয়াছে। 

ভাছলি, সেঁজুতি, তুষ তুমুলি, পুণিপুকুর, মাঘমগলব্রত ইত্য।দির ছড়া 
মেয়েলী ব্রতকথাঁর উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত । ইহার কোনটিতে সতীনের সবনাশ কামনা 
কর! হইয়াছে, কোনটিতে প্রবাঁসী স্বামীর কল্যাণ যাঁচঞ করা হইয়াছে। 
আবার কোনটিতে বা পিতৃকুল এবং স্বামিকুল উভয়ের মঙ্গলকা মন প্রকাঁশ 

১৪ 


২১৬ রচনা-চতুরজ 


পাইয়াছে। সংসারের প্রী এবং সম্পর্দের কামনাও অনেক ব্রতের ছড়ায় দেখিতে 
পাওয়া যায়ঃ 
আমি সতী লীলাব্তী 
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী 
হয়ে পুত্র ম'রবে ন! 
পৃথিবীতে ধ'রবে না। 
প্রকৃতি বর্ণনাভেও অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বন্থধারাত্রতের 
ছড়ায় আছে £ 
কালবৈশাখী আগুন ঝরে! 
কালবৈশাখী রোদে পোড়ে! 
গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই ! 
দরিদ্র রমণী "পিটালির চিরুনি দিয়া ব্রতের অধিষ্ঠাত্রীর নিকট “সোনার 
চিরুনি” কামনা করিয়াছে, অতিছুঃখে কখনে। বা রুদ্ধ অন্তঃপুরিকাঁজীবনের 
মর্মবেদনাই অভিব্যক্ত হইয়াছে__ 
বন্থুমাতা। দেবী গে! করি নমস্কার । 
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার ।” 


ব্রতকথার ছড়ায় যেমন জীবনের ব্যবহারিক দিকের পরিচয় আছে, ছেলে- 
ভুলানে! ছড়ায় তেমনি এক অপরূপ স্বপ্রজগতের ছবি প্রকাশ পাইয়াছে। 
ছড়ার জগৎ বাস্তব জগতের প্রতিবূপ নয়, অথচ খ্নুরাঁপুরি ব্ূপকথার কল্লনা- 
সর্বস্থতা হইতেও ইহা৷ সম্পূর্ণ পৃথক ৷ মনে রাখিতে হইবে, ছেলেভুলানে! ছড়ার 
জগতের নাগরিক নিত্যন্বপ্রদশী বালকবালিকাগণ। সেখানে মাত্র একজন 
পরিণত-বয়স্ষের প্রবেশীধিকার আছে-_তিনি স্বয়ং বস্তুণী। 

বাল্যপ্রকৃতিতে মন নামক দুর্ধর্ষ পদার্থটির প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ বলিয়াই 
এই সকল ছড়ায় চরিত্র-বিঙ্লেষণ অপেক্ষা চিত্র-বিরচনই প্রধান । ছড়াক্স চিত্রের 
পর চিত্র আছে, কিন্ত কোনে! চিত্রই স্থায়ী নহে, পূর্ণাবয়ব নহে, চকিতে উদিত 
হইয়া চকিতে পট-পরিবর্তন হয়। ছড়ার এই ত্বরিত-অদ্বিত ছবিগুলি সব্দ্ধ 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,এই ছবিগুলি একটি-রেখা একটি-কথার ছবি। 


বাংলার লোকলাহিত্য ২১১ 


দেশলাই যেমন এক আঁচড়ে দপ. করিয়া জলিয়া ওঠে, বালকের চিত্রে তেমনি 
একট! কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়।, 
কোনও এক যমুনাঁবতী সরন্বতীর বিবাহের প্রসঙ্গ পাড়িয়। তারপর একে একে 
কাঁজিফুলের মালা, হাঁত-ঝুমন্ুম পা-ঝুমঝুম পীতাঁরামের খেলা, তাহার কাঁকাল- 
বাকানো৷ নাচ, বক্তার আলোচাল থাইয়া গল! কাঠ হওয়া এবং ব্রিপৃণির ঘাটে 
মাছ ভাসিয়৷ ওঠার কথ! ছড়ায় আপিয়! পড়িল। অবশেষে তৃষণর্ত ব্যক্তিটি 
কেন যে ত্রিপূণির ঘাটে জল পান ন। করিয়া মত্স্তচোর গুরুঠাকুরের ছুইবোনকে 
হঠীৎ বিবাহ করিয়! বসিলেন তাহ। বোঝ! যাঁয় ন। ছড়ায় সব জিনিস বুদ্ধি 
দিয়। বুঝিবার চেষ্ট। করিলে পদে পদে ঠকিতে হইবে, রদগ্রহণ সম্ভব হইবে না। 
শিশুর! ন্বপ্রজগতের বাপিন্দ| বলিয়াই এই ছড়া-রচয়িতৃগণ অনায়াসেই শিশুর 
মনকে অধিকার করিয়া বসেন, মনস্তত্ববিদগণের তন্ুমোদিত পখে কোনদিন 
এমনটি সম্ভব হইতে পারিত না। 
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পল্লীগীতিকা গুলিও লোকসাহিত্যের 
অপূর্ব সম্পদ। ইহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ গীতিকা” এবং 'পূর্ববঙ্গগীতিকা?” সবাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য । বহুত্র গল্পের মধ্যে মধুমাল।, কাঞ্চনমীল।, শঙ্খমালা, মাঁলঞ্চমাঁল। 
এবং পুষ্পমাল।--এই পঞ্চকন্ার কাহিনীতে বাঙালী কৃষক-জীবনের হাপিকান্না- 
মেশা জীবনধারাঁর একটি অনবদ্য পরিচয় লাঁত করি। তুলনায় বল! যাইতে 
পারে,__“ষেরূপ মণিগণের মধ্যে কৌন্তভ শ্রেষ্ঠ, এই গল্পপঞ্চকের মধ্যে সেইরূপ 
মালঞ্চমাঁল। শ্রেষ্ঠ মুসলিম কন্ত। ম্দিন।র প্রেম-পতিব্রত্য অতিশয় উজ্জ্বল- 
বর্ণে এ গল্পের মধ্যে ফুটিয়াছে। স্বামিপরিত্যক্ত। হইয়াও সে প্রতীক্ষায় দিন 
গণিয়াছে। 
স্বামীর অধীর প্রতীক্ষায় সে-_ 

“ছিন্কাতে তুলিয়া! রাখে গামছা-বীধা দৈ। 

আইজ বানায় তালের পিঠা কাইল বানায় খৈ। 

শালি ধানের চিড়। কত যতন করিয়!। 

ই।ড়িতে তবিয়! রাখে ছিককাতে করিয়।।, 
কুঠারাঁঘাতে অশ্বথ বুক্ষ আমূল কাপিয়! ওঠে, কিন্তু কুঠার হইতেও কঠোরতর 
আঘাতে পুষ্পবল্লুরীর গ্তায় এই রমণীর বিশ্বীপ টলে নাই। প্রেমের এই 
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নিঃসংশয় নিষ্ঠার জন্যই বোধ করি হ্ুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রেোম। রেশল। 
মদিনার ভূষপী প্রশংসা করিয়াছেন। 


মাজিত-শ্রেণীর সাহিত্যে অনেক সময় হৃদয়াবেগের মুখ চাপিয়া বন্ধ করা 
হয়; কিন্তু এই পল্লীগীতিকাগুলিতে বগিত প্রেম এবং বিরহ-মিলনকথা 
সামাজিক বিধিনিয়মকে লঙ্ঘন করিয়। হৃদয়াবেগের আপন নিয়মেই শ্বতঃস্ফ্ত- 
তাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

ভাটিয়ালি, মুশিদা, সারি, জারি, বোলান প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়াও 
বাঁঙালীজাতির অন্ুুভূতিপ্রবণ মনটিই গীতিমৃছনার স্ষ্টি করিয়াছে। 

সাধারণ গ্রাম্য মানুষ জটিল দার্শনিক গ্রন্থের তত্বালৌচন। বুঝিত না, কিন্তু 
তাই বলিয়। তাহাদের জ্ঞানপিপাঁস কিছু কম ছিল না। অশিক্ষিত আউল- 
বাউল ও ফফিরগণ সৃষ্টিতত্বের অ.নক জটিল সমস্যারই অতি সহজ সমাধান 
খুঁজিয়া পাইয়াছিল। সমাঁজ-নেতাঁরা! যখন সমাজবৈষম্যকে ব্রমশ আত্মঘাতী 
কারয়া তুলিতে'ছলেন, তখনই বাংলার বাউল গাহিয়াছে ঃ 


তাই তো বাউল হৈ ভাই। 
এখন বেদের ভেদ-বিভেদের 
আর তে দাবি-দাওয়া নাই। 


বাউপ গান বাংলার লোৌকপাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ্‌। 

যাত্রা এবং পাঁচাঁল গানের মধ্য দিয়া লোকচিত্তের উপযোগী করিয়! 
রামায়ণ-মহাঁভীরত এবং বিবিধ পুবাণের কাহিনীকেই পরিবেশন করা 
হইয়াছে । কিন্তু পরিবেশন মাহাত্মযে এই সকল কাহিনী সম্পূর্ণ নৃতন স্থ্টিতে 
পরিণত হইয়াছে । সীতার পাঁতিব্রত্য, লক্ষ্পণের ভ্রাতৃভক্তি, যুধিষ্টিরের ধর্ম- 
পরীক্ষা, রামের প্রজ্গাবাৎসলা, হরিশ্চন্দরের দানবত্তার কাহিনী উন্মুক্ত প্রান্তরে 
রাত্রির পর রাত্রি শুনির। বাঙালী লোক্মানন ইহাদের অন্তশিহিত মর্মকথাট্র€ 
জীবন শ্বীকাঁর করিয়। লইবার চেষ্টা! করিয়াছে । পাঁচালি-রচয়িতা দাশরখি 
রায়ের গনগুপি এখন৪ শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নিবিশেষে বাংলার গ্রামসমূহের 
অধিবাসীদিগকে আনন্দদাঁন করিয়া থাকে। 


বাংলার লোকসাহিত্য ২১৩ 


ইহ] ছাড়া, দুর্গাকে অবলম্বন করিয়াও বাংলার লোকসাঁহিত্যের একটি 
ধারা পরিপুট্টি ভ করিয়াছে । 

“বাংলাদেশে একটি অন্তবেদন আছে__মেষেকে শ্বশুরসাঁড়ি পাঠানো।, 
এই অন্তর্বেদনাই ছুর্গাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার আগমনী এবং বিজয়া গানের 
মধ্যে রূপ পাইয়াছে, হিমরাজ এবং মেনক। বাঁডীশী পিতামাতারই ছদ্মবেশমাত্র। 
যখন কবি বলেন,_ 


বৎসর হয়েছে গত, করছে শিবের ঘর। 
যাও গিরিরাঁজ আনতে গৌরী কৈলাস-শিখব ॥ 


তখন মেনকার মধ্যে আমর! বাঁঙাঁলী মায়েরই কন্যার জন্য আকুলতা! প্রত্যক্ষ 
করি। বহুদিন পরে কন্যাকে পাইয়_গিরিরাণী কন বাণী চুমো দিয়ে মুখে, 
কও তারিণী জামাই-ঘরে ছিলে কেমন স্থথে । এ সকলই বাংলাদেশের মায়ের 
ছবি; যেনক! শুধু নামেমাত্র অবস্থান করিতেছেন । 

ডাকের বচন, খনার বচন এবং নাঁন। প্রবাদের মধ্যেও বাঁডালী লোক- 
জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক মনীষা! নিহিত হইয়! আছে। 

মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে রচিত হইয়াছিল কবিওয়ালাদের গাঁন। 
পূর্বে বাংলায় কান্থ ছাড়া গীত ছিল না, কিন্ত কবিওয়াল। রাঁমনিধি গুপ্তই প্রথমে 
টগ্লা, গানে মানবিক আনন্দবেদনীর কথা] কৃষ্ণ-রাঁধার রূপক ব্যতিরেকে 
সাঁধারণ্যে গাহিয়। শুনাইলেন। ধর্মভাবের উদ্দীপনীতেও নহে, রাজার 
সস্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবমব-রঞ্চনে র জন্য গান রচনা বতমান 
বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন। 

উনিশ শতকের নবজাগুতির ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায়-সভ্যতায় বাঙালী 
বহুদূর অগ্রনর হইয়াছে বটে? কিন্তু লৌকসাহিত্যের যে স্বভাবনির্মল পরিবেশ 
ছিল তাহ। হইতে দে অনেক দূরে সরিয়৷ গিয়াছে । বর্তমানের সাহিত্য ও 
লোকলাহিত্যের মধ্যে বিরাঁটু ব্যবধান। মধাযুগে এই ব্যবধান এখানকার 
মত এমন হ্ইয়৷ ওঠে নাই। উভয় শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে একট! আদান- 
প্রদানের সম্পর্ক ছিল। অজ্ঞাত কতিপয় বঙ্গবধূর কণ্নায় যাহ! ইতস্তত 
অসংলগ্ন ছড়ামাত্র ছিল, সম্ভবতঃ পরবতাঁ কাঁলে কোন কবি তাহাকে একত্রে 


২১৪ রচনা-চতুরঙ 


গ্রথিত করিয়া বর্তমান সে'জুতি ব্রতের ছড়ার আকারে রূপদান করিয়াছে। 
অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যই এইলব ছড়। হইতে তাহাদের প্রাণরল আহরণ করিয়! 
পরবর্তী কালে ফুলে-ফলে সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_ 
“এমনি করিয়। একট! বড়ে। জায়গায় আপনার প্রাণ-পদার্থকে মিলাইয়া দিয়। 
পলীমাহিত্য ফল ধরাইয়াই ফুলের পাঁপ.ড়ির মত ঝরিয়! পড়িয়। যায়।' 

আশার কথ| এই যে, সম্প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও এই অবহেলিত 
লোকসাহিত্যের প্রতি অন্থরাগ এবং আগ্রহ ক্রমশ বুদ্ধি পাইতেছে। অদূর 
ভবিয্াতে একদিন এই লোকপাহিত্যের সমাদর বাড়িবেই। লোকনাহিত্যের 
পুনরুজ্জীবনের ভিতর দিয়! বাঙালীর সাবিক সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে পুরাঁপুরি জানা 
যাইতে পারে । 


ছাক্ত্রসমাজেন্র দায়ি ও কতঘ্য 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 ছাত্রজীবন £ ইহার তাৎপর্য ও গুরুত্ব-_ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কতব্য 
_ ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি-_রাজনীতির সঙ্গে ছাত্রসমাজের যুক্ত হওয়ার পক্ষে যুক্তি__বিপক্ষ-যুক্তি 
_সামগ্রম্ত-_-এ সম্বন্ধে মহা সরা গান্ধীর উত্তি_দেশের কিরূপ অবস্থায় ছাত্রগণ রাজনীতিতে সব্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিবে_ দেশের স্বাভাবিক অবস্থ। ও ছাঁত্রগণের কর্তব্য- উপসংহার | 

ছাত্রজীবন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিজীবনেরই একটি স্তরবিশেষ। তাই পূর্ণাঙ্গ 
জীবনের সঙ্গে সামঞ্জম্য পক্ষ করিয়া চলার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে ছাত্রজীবনের 
সার্থকতা । মানুষ অবশ্ঠ সারাজীবন ধরিয়াই প্রকৃতি হইতে নিত্য নৃতন পাঠ 
গ্রহণ করিতেছে, জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। কিন্ততথাপি বাল্য 
ও কৈশোরের কালকেই যুগ্মভাবে আমরা ছাত্রজীবন আখ্যায় চিহিত করিয়া 
লইয়াছি। মাঁটি যখন রৌদ্রের তাপে কঠিন হয় নাই, বর্ষার সন্ত-নীত পলিমাটির 
কোমল আস্তরণ যখন দুর্বার প্রাণশক্তিতে উর্বর হইয়া! স্থির জন্য উন্মুখ হইয়া 
আছে,__সেই সময়ের সহিত ছাত্রজীবনের তুলন। চলিতে পারে। যখন সংসারের 
কৃটচক্রের হিল! বা বিদ্বেষের স্পর্শে মান্ষের মন কলুধিত হয় নাই, এমন 


ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২১৫ 


সময়ই ছাত্রজীবন,_-এমন সময়েই জীবনে উচ্চাকাত্ষা ও মহত্বের বীজবপনের 
পালা । ইহাই হুইল মানবজীবনের শুভলগ্ন। জীবনের এই শুভ অধ্যায়টিকে 
সার্থক করিয়! তৃলিতে হয়। জীবনের এই শুভলগ্ন ব্যর্থ হইলে আর তাহ 
ফিরিয়া আসে ন। | ছাত্রজীবনে যাহার মনে সততা এবং নিষ্ঠার আদর্শ সঞ্চার 
করিয়। দেওয়া হইল না, পরবর্তী কালে সহম্ত্র প্রযত্রেও আর দে ত'হাঁদিগকে 
প্রাণমনমজ্জার সহিত মিশাইয়। লইতে পারে না। চিত্তের স্থ্র-সংযম আর্ত 
করার প্রশস্ত সময় ছাত্রজীবন। এইজন্যই বোধ হয় প্রাচীন ভারতে ব্রহ্গ- 
চর্ধাশ্রমে ছাত্রগণ তপে।বনে গুকর নিকটে থাকিয়। বিহ্যালাভ করিত । উহাতে 
তপোঁবনপ্রককতির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইত। পাঁঠাখা 
ছাত্রগণের হৃদয় মন শান্ত হইত, স্থন্দর হইত, সংযমের শুভহী তাহাদের মধ্যে 
ফুটিয়। উঠিবার অবকাশ পাইত। 


পরিণত জীবনের, _প্রোঁট পর্যায়ের সার্থকতা ব্যর্থতা অনেক পরিমাণে 
ছাক্রজীবনের উপরেই নির্ভব করে । সেই দিক দিয়! দেখিলে, সমগ্র জীবনেরই 
পটভূমিকায় ইহার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । উত্তবজীবনের ব্যর্থতা অনেকাংশেই 
ছাঁত্রজীবনের অবহেলা! এ ওুঁ্বান্তের অনিবার্য ফল । আবার ভবিষ্যৎ বনস্পতির 
সম্ভাবনাও এ ক্ষুদ্র চারা গাছটির মধ্যেই অভিব্যপ্রিত। জীবনের ভিত্তি-গঠনের 
কাঁজট। হয় ছাত্রজীবনেই, তাহার উপর সৌধ রচিত হয় উত্তরকালে। তাই 
যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ছাত্র- 
সম্প্রদায়কে বারবার অবহিত করিয়া! গিম়াছেন। 


ছাত্রাণাম্‌ অধ্যয়নং তপঃ,_ছীত্রজীবনে অধ্যয়নের গুরুত্ব সকল দেশেই 
স্বীকৃত হইয়াছে । শুধু তাহাই নহে, ছাত্রজীবনে তপস্বিজনোচিত একা গ্রতা, 
সংযম ও কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রশক্তি প্রভৃতি গুণেরও স্বাভাবিক মণ্তাব্যতা 
মানিয়া লওয়! হইয়ীছে। 

ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোন্টি কত্য, আর কোন্টি অকৃত্য 
তাহ! স্পষ্ট করিয়া তাঁলিকাবদ্ধ করিয়া দেখানো চলে না। সাধাঁবণভাঁবে বল! 
যায় যে-_যাঁছা। বৃহত্বর মাঁনবতাঁবোধের সহিত কল্যাণের সম্পর্কে যুক্ত, নিপীড়িত 
আর্তের বিরুদ্ধে যাহ! সতত সংগ্রামশীল, জীবনের সুষ্ঠ বিকাশের পক্ষে যাহ! 


২১৬ রচনা-চতুরঙগ 


পরিপোঁধকত৷ করে, তাহা দেরই কৃত্য বলিয়! গ্রহণ করিতে হইবে । আর যে- 
সকল প্রবৃত্তি মাঁনুদকে ছোট করে, মন্ুম্যত্বকে কুন্তিত করে, জীবনকে সহজ 


স্বাভাবিকতার পরিপন্থী করিয়া তোলে, তাহাদের সর্বপ্রকারে বর্জন করিয়া 
চলিতে হইবে। 


বর্তমান শতাব্দীতে ছাত্রদেব কর্তব্য সম্বপ্ধে একটা জটিল তর্কের উদ্তব 
হইয়াছে । রাজনীতির সহিত ছাত্রদের সন্বন্ধ কিরূপ হইবে? এই প্রশ্ন লইয়া 
বিদদ্ধমণ্ডলীর মধ্যে ঘোর ভর মতানৈক্য আছে। রাগ্রগুরু স্ুরেন্দ্রনাথ পরাধীন 


ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্্রনীতিবিদ এবং অন্যতম প্রধান দেশপ্রেমিক । তাহার 
অভিমত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


১৮৯৪ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেপ অধিবেশনের সময়ে একটি বক্তৃতায় তিনি 
ছাত্রদের বাঁজনীতিচর্চার অধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি 
বিশ্বাস করিতেন, ছাত্রের! রাজনীতির মধ্যে জড়াইয়া! পড়িবেই। 

কিন্ত ইহাতে একটা আশঙ্কা আছে। যদি ছাত্রদের সঠিক রাজনৈতিক 
পন্থার নির্দেশ না দেওয়! হয়, তবে তাহার! বিপথে চালিত হইবে এবং তেমন 
ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে, তথা দেশের মধ্যেও বিশৃঙ্খলার ত্যষ্টি হইতে পাঁবে। 

বিলাতে অক্সফোর্ড এবং কেমৃত্রিক্ষে অবশ্য রাজনৈতিক সমস্য! হইতে ছাত্র- 
দিগকে দূরে রাখা হয় না। বরং রাঁজনৈতিক বিভিন্ন সমশ্যযর আলোচনার জন্য 
বিভিন্ন নেতাকে বিশ্ববিগ্ভালয়ে মধ্যে মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়াই আনা হয়। এপ 
পদ্ধতিতে ছাত্রপমাজে ব। দেশে বিশঙ্খল অবস্থ।র স্থষ্টি হইবাঁর কোনও সম্ভাবন। 
থাকে না, বরং দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মতামত শুনিয়। 
ছাত্রগণ সে সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনই করিয়! থাকে। 

পণ্ডিত মদনযোঁহন মাঁলব্য ও শ্রীযুক্ত খপর্দে ছাত্রদের রাজণীতির সম্পর্ক 
হইতে দূরে থাকিতেই পরামর্শ দিঘ্লাছিলেন। কিন্ত,মহাত্ম! গান্ধী এই দুই 
চরমপন্থী মতের মধ্যে চমংকাঁর একটি সামগ্রস্ত স্থাপন করিয়া এ সম্বন্ধে নিজ 
মত দ্িয়াছিলেন। তীহার মতে,__ প্রবণতা ব্যতিরেকেও যেমন ছাত্রাবস্থাতে 
সকল শ্রেণীর গ্রন্থই পড়িতে হয়, তেমনি ছাত্রের! সকল বাষ্টনৈতিক দলেরই 
বক্তব্য শুনিবে, পরম্পরবিরোধী নান। মতের ভিতর হইতে প্ররুত সত্যকে 
চিনিয়! লইয়! বাকিটুকু বর্জন করিবে। 


ছাত্রপমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২১৭ 


যখন দেশব্যাপী প্রবল কোন রাষ্নৈতিক আন্দোলন চলে, তখন সাময়িক- 
ভাবে এই সকল নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ দেশপ্রেমের 
প্রেরণায়, দেশের সন্কটকালে কখনে৷ কখনে! ছাত্রসম্প্রদায়কেও প্রত্যক্ষ রাষ্- 
নৈতিক যোগ্ধীরূপে অবতীর্ণ হইতে হয়। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-সং গ্রামের 
ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে। মহাআ্বা গান্ীর নেতৃত্বে ভারতবাঁসী 
দীর্ঘকাল ধরিয়া যে স্বাধীনতাঁসংগ্রাম চাঁলাইয়াছে, তাহাতে ছবত্রসম্প্রদায়ও 
পিছাইয়া। থাকে নাই । অশেষ প্রকার লাঞ্চনা-নির্ধাতন ভোগ করিয়া মহাতআীর 
নির্দেশে এবং আদর্শে ছাত্রগণ যেভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহ! ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাঁকিবে। 
আঁজ আমর! যে স্বাধীনত! তো'গ করিতেছি, তাহাব প্রতিষ্ঠায় ছাব্রমমাঁজের 
দাঁন তুচ্ছ নয়। 


কিন্তু পরাঁধীন ভারতের শৃঙ্খল মোচন হইয়াছে, দেশে আজ স্বাধীন গণতন্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দেশের রাজনীতিক্ষেত্রের মেই অস্বাভাবিক অবস্থ। আজ 
কাটিয়া গিয়াছে। কাঁজেই এখন মার ছাত্রদিগের রাজনীতিতে সক্তিষ অংশ 
গ্রহণ করার প্রশ্ন উঠে না। এখন ছাত্রদিগকে তাহাঁদের স্বাভাবিক স্থৃনিদিষ্ট 
কতব্যসাধনে তৎপর হইতে হইবে। অধায়নের মধ্য দরিয়া জ্ঞানলাভ এবং 
অন্গশীলনের দ্বারা চরিত্রগঠনের প্রতিই ছাঁত্রদ্িগকে যনৌষোগী হইতে 
হইবে। 


সম্প্রতি মানুষের জীবন নানা সমস্তাঁয় বড় জটিল হইয়াছে । কোঁনো দেশই 
আজ আর পৃথিবীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া! থাকিতে পারে না। আজ পৃথিবী 
বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হইয়াছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আজ সকল দেশই 
কোঁনো-না কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কান্ধিত। আজিকার আত্তর্জীতিক 
পরিস্থিতি রাষ্টীবিশেষের নিরপেক্ষ ভূমিক! অসম্ভব করিয়! তুলিয়াছে। স্থতরাঁং 
ভবিষ্যতের নাগরিক ছাত্রসম্প্রদায়ের সকলেরই পক্ষে একটা মোটামুটি রাজ- 
নৈতিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক । ছাত্রগণকে আজ স্থসভ্য সমাঁজ ও রাষ্টনীতির 
মূলতত্ব জানিতে হইবে। কারণ, আজিকার দিনে যথার্থ রাষ্ট্রচেতন। ভিন্ন কোন 
শিক্ষাই সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে ন!। 


২১৮ রচনা-চতুরঙ্গ 


কিন্তু দেখিতে হইবে যে, তাহার! যেন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ন। 
করে, রাঁজনীতিচর্চাই যেন তাহাদের একমাত্র ধ্যান ও ধর্ম হইয়। না উঠে; 
আমাদের দেশে আজকাল যে অবস্থ। দেখ! যাইতেছে, তাহাঁতে এ জিনিপটি 
বিশেষ সুষ্পষ্ট হইয়ই উঠিয়াছে যে ছাত্রদের অধ্যয়ন ষেন অতিরিক্ত বিষয়, 
ধর্মঘট বা রাজনৈতিক আন্দোলনে মাতিয়া উঠাই যেন ছাত্রসম্প্রদায়ের নিকট 
বড় হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্রগণের এই মনোভাব আত্মঘাতী এবং ব্যাপক ভাবে 
দেখিতে গেলে ইহ স্বদেশঘাতীও বটে। 

আশ! করি ছাত্রের! অচিরেই নিজেদের শুভবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়৷ 
সর্বপ্রকার একদেশদর্শী অতিশয়তাঁকে এড়াইয়া জীবনে ভারসাম্য বজায় 
রাঁখিবাঁর জন্য যত্ববাঁন্‌ হইবে । কেননা, অপচয় তারুণোর ধর্ম নহে, প্রাণের 
পূর্ণ প্রকাশেই তাহার সার্থকতা । তরুণ সম্প্রদায় শক্তি সঞ্চয় করিবে, 
প্রয়োজন হইলে দেশের ও সমীজের কল্যাণ ও সমুন্নতির জন্ত তাঁহাঁর৷ সেই 
শক্তির ব্যবহার করিবে। অনর্থক তাহারা তাহাদের শক্তির অপব্যবহার ব 
অপচয় করিবে কেন? 


মাতভাষান্র মাধ্যমে শিক্ষাদান 
[ আই. এ. বিশেষ বাংলা £ ১৯৫২ ] 


প্রবন্ধ-মংকেত £ হৃচনা £ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা_ইওরোপে মাতৃভাষায় 
শিক্ষাদান : জাগান ও প্রাচীন বাংলায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদীন__শিক্ষার বাহনরূপে ইংরাজী ভাষা £ 
বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানের অমম্পূর্ণতা ও কৃফল-_মাতৃভাষাঁকে শিক্ষার বাহন করিতে গেলে 
সমস্য) উপসংহার £ শিক্ষা-প্রণালীর প্রতিকার । 


শিশু মাতৃন্তম্পানের সহিত যাহ। শিক্ষা করে, তাহার জীবনে তাহ! 
গভীরভাবে মুদ্রিত হুইয়! যাঁয়, সে শিক্ষা জীবনে কোনদিনও সে বিশ্বৃত হয় ন|। 
মাতার কাছেই মানুষের শিক্ষার স্থত্রপ।ত, এবং মাতার প্রদত্ত শিক্ষাই মানুষের 
জ্ঞানের উন্মেষে, জীবনগঠনে যতখানি সহায়ত। করে, তেমন আর কিছুরই ছ্বারা 
সম্ভব হয় ন1। ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমনি-- 


মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ২১৪ 


মাতৃভাষার মাধ্যমে যে জাতি শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়, সে জাতির 
শিক্ষ1 দৃঢভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠ। লাভ করে, সে জাতির শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইয়া 
উঠে। সে জাতির শ্রেষ্টত্বলাভের পথ খুলিয়া যায়। এই কারণে পৃথিবীব 
সকল দেশেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ 
হইয়াছে। 


সমস্ত ইওরোপে এক সময়ে লাঁটিন ভাষাই ছিল শিক্ষাঁব তাঁধা, বিদ্যার 
আধার। তাঁহাঁতে অবশ্য একট স্থবিধা ছিল এই যে, সকল দেশের ছাত্রই 
এক পরিবর্তনহীন সাধারণ ভাষাৰ যো?গ শিক্ষীলাভ করিতে পাঁরিত। কিন্তু 
তাহার প্রধান ক্ষতি ছিল এইযে, বি্ার আলোক পাগ্ডিত্যের তিত্তিসীমা 
এড়াইয়া বাহিরে অতি অল্পই পৌছিত। তাঁই যখন হইতে ইওবোপেব 
প্রত্যেক জাতি আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করিল, 
তখন হইতে শিক্ষা ব্যাপ্ত হইল সর্বসাধারণের মধ্যে । কথাটা স্বতোবিকদ্ধ 
হইলেও সত্যসত্যই সেখানে দেখা গিয়াছিল যে, ভাষার ক্ষেত্রে এ স্বাতস্তযই 
ইওরোপের চিত্প্রকর্ষকে খণ্ডিত না কবিয়া আশ্চ্ধরূপে সম্মিলিত করিয়াছিল । 
স্বদ্দেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইওবোপেব জ্ঞানের এন্বর্য বাড়িয়া 
উঠিল, সেখানে বিদ্য। ব্যাপ্ধ হইল সমস্ত প্রজার মধো, যুক্ত হইল প্রতিবেশী ও 
দুরবাসীদ্দের জ্ঞানসাঁধনার সঙ্গে,_স্বতন্ত্ জ্ঞানের ক্ষেত্রের শশ্য»__বিতিন্ন দেশের 
জনলাধারণের সহজ জ্ঞানধারা-_ নাগালের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
ইহাতে ইওরোপের সকল রাষ্ট্রেরই বড হইবার, শ্রেষ্টত্ব লাভ করিবাঁ পথ 
খুলিয়া! গিয়াছিল। 


এশিয়ার মধ্যে জাপান জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। 
বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাইয়। এমনটি হয় নাই, মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষালীভ করিয়াই জাপান বড় হইয়াছে। আজ সেখানে বুদ্ধির জ্যোতি 
অবারিতভাবে দীপ্যমান্। আমাদেব দেখেও এককালে মাতৃভীষার মধ্য 
দিশ়্াই শিক্ষা প্রদান করা হইত। টোল চতুষ্পাঠীতে, পাঁঠশালাসমূহে, কথক 
ঠাকুরের আদরে, যাল্র1! পাঁচালি গানের আরে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমেই 
শিক্ষার ধার! প্রবাহিত হইত। মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই শিক্ষায় সেদিনকার 


২২৩ রচনা-চতুরঙগ 

বাঙালী ন্তায়, দর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিল,_- 
জনসাধারণও শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কথকতা যাত্রা 
পাঁচাঁলি-কথা শুনিয়। তাহারাও শিক্ষার আলোকটুকু পাইত। তখন মাতৃভাষা 
শিক্ষাবিস্তারের সহায়ক ছিল বলিয়া সাধারণ বাঙালীরও ধর্মবোধ জাগ্রত হইত, 
হ্যায়-অন্য।য়বোধ জাগিত। 


কিন্তু এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবতিত হইল,_এদেশের শিক্ষাবিধির সম্পুর্ণ 
পরিবর্তন সাধিত হইল । মাতৃভাষার মীপ্যমে শিক্ষালীভের পরিবর্তে দেেশময় 
ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের স্থত্রপাত কর। হইল। তারপর প্রায় 
একশত বৎসর ধরিয়। ইংরাজীশিক্ষাই আমাদের দেশে অপ্রতিহত আধিপত্য 
বিস্তার করিয়া রহিল। ইহার কিছু সফল অবশ্য ফলিল। ইংরাজী ভাষা 
বিশ্বের সহিত আমাদের মিলনের সেতু রচনা করিয়া দিল। পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের সংস্পর্শে আমিয়৷ আমাদের দেশীয় সাহিত্যের নৃতন ভাবজাগৃতি 
হইল, ভারতের সকল প্রদেশেরই সাহিত্যে নব নব রচনাভঙ্গি প্রবর্তিত হইল । 
বিশেষ করিয়া বাংল! নাহিত্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখ। দিল। তাছাড়া, 
বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশীয় শিক্ষার্থীদের অধিগত হইল । আমাদের মন মুক্ত 
ও স্বাধীন হইল, বুদ্ধির মুক্তি ঘটিল, দেশের কুপ্রথ| কুসংস্কারের ভিত্তিমূল শিথিল 
হইল, আমাদের মধ্যে জাঁতীয়তাঁবোধ জাগিয়। উঠিল। 


কিন্তু ইংরাজী ভাষার মাঁধ্যমে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটায় সে শিক্ষা! সর্বসাধারণের 
মধ্যে ব্যপ্ত হইতে পারিল না, এবং সুদীর্ঘ শতবতমরকাল ধরিয়া ইংরাজী ভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিয়াও আমাদের দেশের শতকরা মাত্র আটজনের শিক্ষা 
লাভ হইয়াছে । অবশিষ্ট ৯২ জন রহিল নিরক্ষরতার শোচনীয় অন্ধকারে। 
শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের অভাবহেতু জাতির চিন্ত ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়াছে, জন- 
সাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ব্যাহত হইয়াছে । ফলে আমরা যে পরিমাণ শিক্ষা 
পাইঘ্াছি, সেই পরিমাণ বিদ্যা! বাজ্ঞীন আহরণ করিতে পারি নাই । আমাদের 
শক্তির অপচয় হইয়াছে, শিক্ষাকে প্রভূত শক্তির বিনিময়েও আয়ত্ত করিতে 
পারিনাই। ইংরাজী বিদেশীয় ভাষ|__সে ভাষাকে আয়ত্ত করিতেই আমাদের 
সমস্ত সময় ও সামর্থ্য ব্যয়িত হইয়। গিঘাছে, কাজেই শিক্ষণীয় বিষয়টি আমর! 


মাতৃভ।যাঁর মাধ্যমে শিক্ষাদান ২২১ 


উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমাদের চিৎ্প্রকর্ষের জন্য কোনে! জাতীয় 
পাহিত্য হষ্ট হক্স নাই । চিন্ত। ও ভাবের ক্ষেত্রে আমর! দীন বহিয়া গিয়াছি, 
বুদ্ধি ও কল্পনার ক্ষেত্রে আমর! নাবালক রহিয়! গিয়াছি। আমাদের শিক্ষা- 
জীবন ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে কোনো সাঁমপ্বন্য স্থাপন করিতে পারি 
নাই। বিজাতীয় ইংরাজী ভাষার পাঠ্যপুস্তক আমর! কঠস্থ করিয়াছি, কিন্ত 
তাহার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। ফলে আমাদের মন হইতে কেতাণী 
বিদ্যা নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে। 


মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ না করায় দেশব্যাপী এক বিরাট অজ্ঞত! 
আজ স্যঙি হইয়াছে । এই অজ্ঞতার ফল আঙ্গ আমরা পদে পদে অনুভব 
করিতেছি । স্থতরাং যদি বাঁচিতে হয়, যদি দেশের সবাঙ্গীণ উন্নতি-সমুদ্ধি 
আমাদের কামনার বপ্ত হয়, তবে দ্রেশের সর্বস্তরের মধ্যে শিক্ষার আলোক 
বিকীর্ণ করিতে হইবে। দেশের অগণিত জনসাধারণকে বিছ্যামন্দিরের 
মিংহদ্বার হইতে দূরে ঠেলিয়। রাখিলে চলিবে না। মাতৃভাষাকে যদি আমর! 
শিক্ষার বাহন করিয়। তুলিতে পারি, তবেই আমাদের সে উদ্দেশ্য সফল 
হইবে। 


বর্তমানে আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও 
আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি নাই। মাতৃভাষার মধ্য দিয়া যেদিন 
আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় অধিগত করিতে সমর্থ হইব,_-যেদিন জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের নানা কথা বাংলার পলীর নিভৃততম ক্রোড়বাসীর নিকট পৌছাইয়। 
দিতে সমর্থ হইব, সেদিন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমর! স্বরাজ লাভ করিব। ইংরাজী 
ভাঁষার মাধ্যমে যতদ্দিন আমরা শিক্ষালাভ করিতে থাকিব, ততদিন আমর! 
পরনির্ভরশীলই থাকিব। 


তবে বিশেষ আশার কথ! এই যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার অন্ন 
কিছুকাল পূব হইতেই আমর] বিজাতীয় শিক্ষার অস্বাভাবিক বাহ্‌ গুজ্জলা ও 
চীকচিকোর মূল্যহীন অসারতা! বুঝিতে পাঁরিয়াছি। আঁমরা এক্ষণে উপলবি 
করিয়াছি যে, ইংরাজীকে শিক্ষার বাহন করায় দেশের উপকারের চেয়ে 
অপকারই হইয়াছে বেশি। আজ আমরা নিজেদের চিনিতে পারিয়াছি। 


২২২ রচনা-চতুর্ 


বিজাতীয় ভাষ! ও আদর্শ পরিত্যাঁগ করিয়া! আমরা দেশীয় ভাষার সেব! করিয়া 
দেশীয় ভাষা ও আদর্শকে সপ্ীবিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে কৃতসংকল্প 


হইয়াছি। 


অবশ্ঠ বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে পরিণত করিতে হইলে 
আমাদিগকে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বাংল] ভাঁষ! সমৃদ্ধ, কিন্ত 
ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া যেমন অনায়াসে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ কর! 
যায়, কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল কথা, যেভাবে ইংরাজীর সহায়তায় প্রকাশ 
কর! চলে, বাংলার মধ্য দরিয়া সেরূপ কার্ধ সম্পাদিত হইতে পারে কিন 
সন্দেহজনক । এখনও বহু বৈজ্ঞানিক নাম ও সংজ্ঞার বাঁংল। পরিভাষা 
নিণীত হয় নাই। এজন্য কেহ কেহ এখনও বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চ- 
শিক্ষাদানের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে যে, এতকাল প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সকল ক্ষেত্রে বাংল! ভাষার প্রয়োগ হর নাই। আজ প্রয়োজন ঘটিয়াছে। 
বাংল! ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল আলোচনার ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতেছে। 
একদিন অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্রশ্নন্দর ত্রিবেদী বাংলাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ 
শাখার আলোচনায়ই নিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঁংল| ভাষ। তখন বর্তমান 
অপেক্ষা অপরিণত ছিল। সেই অপরিণত বাংলায় যদ্দি তাহার। পদ্দাথবিছ্ধ। 
রসায়নশান্ত্, ভূগোল প্রভৃতির আলোচন। করিয়া থাকেন, তবে আজিকার 
পরিণততর বাংলায় সকল বিষয়ের সার্থক আলোচনা কেন হইবে না তাহ! 
আমর! বুঝিতে পারি না। 


আমল কথ, প্রয়োজন সাধনার । দেশকে যদি আমর] ভালবাঁপি, দ্রেশের 
জননাধারণের সমুন্নতির মধ্য দিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যদি আমাদের 
প্রার্থনীয় হয়, তবে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিতে হইবে । প্রয়োজনের 
তাগিদে দেশব্যাপী সাধনার শুক হইবে। নূতন নৃতন পরিভাঁঘ| হষ্টি হইবে, 
সকল প্রকার ভাব প্রকাশের সামর্থ্য বাংলা ভাষ! লাভ করিবে । অচিরকালের 
মধ্যেই বাংল। ভাষা শিক্ষার যথাযোগ্য মাধ্যমরূপে পরিণত হইবে। 


ন্বাতিমূজক শিক্ষা] 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 শুচন! ; বৃত্তিমূলক শিক্ষা! কাহাকে বলে- প্রাচীনকালের সম্প্রদায়গত 
বৃত্ির কথা_যন্ত্রশিলের প্রবর্তন ও ব্যবহারিক শিক্ষালীভের আবগ্তকতা-বৃদ্ধি- পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে বৃত্তিশিক্ষা দানের ব্যবস্থা-_তাহার হৃফল--পুধিগত শিক্ষালাভেব বুফল- বৃত্তিমূলক 
শিক্ষাদানের আবগ্যকতা ও উপকারিত। 


বর্তমান যুগে মান্থৃষ বিবিধ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে । 
দরজীর কাজ, কাঠের মিস্ত্রীর কাজ, চিত্রবিদ্যা, ইপেকটি কের কাজ, ছাঁপাখানার 
কাজ, চামড়ার কাজ প্রভৃতি নানারকমের জীবিকামূলক কাঁজ আছে। 
এই মকল কাজ শিখিলে চাকরি না৷ করিয়াও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন 
করা সম্ভব । 

এক সময়ে এই সকল বৃত্তির অধিকাংশই পিতা-পিতাঁমহের নিকট হইতে 
মানুষ শিক্ষা করিত এবং এইভাবে বৃত্তি অন্ুমারে বাংলার সমাজে বিভিন্ন 
জাতিরও উদ্ভব হইয়াছিল। বাংলার তন্তবায়, কর্মকার, স্বর্ণক।র, মৃৎশিল্পী 
প্রভৃতি শ্রেণী এমনি করিয়াই উদ্ভৃত হইয়াছিল। তখন বংশান্তক্রমে মামু 
তাহার জাতিগত বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করিয়৷ যাইত। পিত। পিতামহেব 
নিকটে থাকিয়। বা আত্মীয়-পরিজনের সংস্পর্শে থাকিয়া, তাহাদের শিল্পকার্য 
দেখিয়!, মানুষ বিশেষ বিশেষ শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিত। তারপর 
উত্তরাধিকারীদেরও জাতিগত বৃত্তিতে শিক্ষিত করিয়! তুলিয়া যাইত। মানুষ 
তখন বংশান্ক্রমিক জাতিগত বৃত্তি গ্রহণ করিয়াই তাহার অর্থাভাব 
মিটাইতে সমর্থ হইত। তখনকাঁর দিনে মান্রষের সমাজ জীবন ছিল সরল 
ও ম্বচ্ছন্দ | 

কিন্তু পৃথিবীতে পরিবর্তন স্থচিত হইল, যন্ধরশিল্লের প্রবর্তন হইল। যন্ত- 
শিল্পেক্ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন জটিল হইয়া উঠিল। কুটরশিল্প ধবংস হইল, 
যে বৃত্তি এককালে আত্মীয়-স্বজনের নিকট গৃহে অনায়াসে শিক্ষা করা যাইত, 
যুগে বিদ্যালয়ের সাহাষ্য ভিন্ন তাহা শিক্ষা করা অসম্ভব হইয়। দাড়াইল। 


২২৪ রচনা-চতুরঙ্গ 


কৃষিবিদ্যা, সাবান তৈয়ারি, চীমড়াঁর কাজ, বেতের কাজ, বই বাধাইয়ের কাজ 
_-সব কিছুই বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিগ্যালয়ে ভিন্ন অন্য উপায়ে শিক্ষা করাঁর উপায় 
রহিল না। 

এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ 
ধরনের কতকগুলি বি্যালয় স্থাপিত হইল । আমাদের দেশের কথা বাদ পিয়। 
অন্য যেকোনও দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কবি না কেন, দেখিতে পাই যে সর্বত্র 
বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র সাহিত্য, ইতিহান, দর্শন, বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াই 
তাহাদের কর্তব্য সমাপ্ করেন না। দেশের জনসাধারণকে জীবিকা-উপার্জনের 
উপযুক্ত শিক্ষাদানও সমন্ত দেশের বিশ্ববি্ভালয় তাহাদের কর্তব্যের অবিচ্ছে্য 
অগ্চ বালয়া স্বীকা৫ করেন। সকল দেশেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আবোপ কর! হইয়াছে । 

ই€রোপ আমেরিকা! প্রভৃতি দেশে দেখা যায় যে, সেখানে প্রাথমিক জ্ঞান- 
লাভ করিবার পরেই কি ছাত্র কি ছাত্রী, সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী 
বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হয়। তারপর উপযুক্ত বয়সে কাজ 
শিখিয়। জীবিক! উপার্জন করিতে আরম্ভ করে। উচ্চশিক্ষার মন্দিরে গিয়া 
সেখানে সকলে ভিড় করে না। তাই ষেধানে এখানকার মত বেকারসমস্তা ও 
প্রকট হয় নাই, সেখানকার অর্থনৈতিক সমস্যাও এখানকার অর্থনৈতিক 
সমস্তাঁর মত এমন জটিল হইয়া উঠে নাই। 

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, এদেশের ছাত্রের উদ্দেশ্য বিহীনভাবে উচ্চশিক্ষাই কেবল করিয়। 
আপিয়াছে। উদ্দেশ্তহীন এই উচ্চশিক্ষার বিষময় ফলও ফলিয়াছে। ডিগ্রীর 
মোহ আমাদের সমাজকে নিজীব করিয়৷ ফেলিয়াছে, দেশবাসীর মধ্য হইতে 
শ্রমের মর্ধীদাবোধ একেবাবে তিরোহিত তইয়াছে। ডিগ্রীধারী যুবকেরা 
কেরানীগিরি, শিক্ষকতা বা পকালতিকেই জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় 
করিয় তুলিয়াছে। ইহাতে বেকারসমস্থা! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সমাজের অর্থ- 
নৈতিক সম্য| জটিল আকার ধারণ করিয়াছে । দেশের অর্থনৈতিক পরাধীনতা 
সৃষ্টি হইয়াছে। 


বৃত্তিমূলক শিক্ষা ২২৫ 


এই সকল সমস্ঠা হইতে সমাজকে রশ করিবাঁর জন্ত আজ দেশে বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মনকলেই উপলব্ধি কবিতেছেন এবং হুখের বিষয় এই যে, 
এদেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে । আঁ সমাঁজে বিজ্ঞান 
শিক্ষা, বয়নব্ছ্যি, কৃষিবিছ্যা, তাড়িত বিছ্। এবং অন্যান্য আবও নান! প্রকারের 
শিল্পশিক্ষার জন্য আন্দৌলন আরম্ত হইয়াছে । 


মেধ। সকলের সমান হয় না, মেধাবী ছাত্রেরা উচ্চশিক্ষা! লাঁভ ককক ইভাঁতে, 
আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু অল্প মেধাবী ছাত্রেব। উচ্চশিক্ষার মোহে শক্তির 
অপচয় করিবে, ইহ! কোনক্রমেই সমর্থন করিতে পার! যায না। তাহাদের 
জন্য বৃত্তিশিক্ষীব আয়োজন অবিলগ্ষেই প্রয়োজন । 


বাংলায় ষে সকল জিলা-শহর আছে, মহুকুমী-শহর আছে, সে সকলের 
প্রত্যেকটিতে বুত্তিমূলক শিক্ষাঁলয় স্থাপন করা আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে। 
ঘনবমতিপূর্ণ পলীগুলির মধ্যেও বৃত্তিমূলক শিক্ষ| দেওয়ার জন্য শিক্ষালয় স্থাপন 
কর! যাইতে পারে। বর্তমানে দেশের সরকারের দৃষ্টি এদিকে খানিকটা 
গিয়াছে । তাহারা এক শ্রেণীর শিক্ষালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন, যেখ।নে 
কেবল পুঁথিগত শিক্ষাই দেওয়া হইবে না, মানুষ তাঁহার উত্তরজীবনে যাহাতে 
আপন জীবিকা অর্জন করিতে পারে এমন সকল শিল্প ইত্যাদিও শিক্ষ! দেওয়া 
হইবে। কিন্তু এপ্দিকে যে পরিমাণ চেষ্টা হইয়াছে, তাহা নগণ্য বগিলেই চলে। 
এই চেষ্টাকে ব্যাপক করিয়া! তুলিতে হইবে। নতুবা আমাদের দেশের 
অর্থ নৈতিক উন্নতির তিত্তিমূকে দঢ করিয়া তোল। সম্ভবপর হইবে ন1। 


চাকরির লোভে উচ্চশিক্ষার প্রয়ানী হইয়া বাঙালী একদিন বৃত্তিশিক্ষার 
প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে ষে অবস্থা ঈাড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা 
য[ইতেছে যে উচ্চশিক্ষ! লাভ করিতে গিয়৷ বাঙালী তাহার বৃত্তি হাবাইয়াছে, 
কিন্ত চাকরিও জুটাইতে পারিতেছে না। নিরন্ন বাঙালীর সম্মুখে আজ কঠিন 
সঙ্কট । অতএব জাতিকে আজ তাহার নিশ্চিত মৃত্যু শিবারণেব জন্য সব 
প্রথমে জীবিকার সংস্থান করিবার জন্য সক্রিয় হইয়৷ উঠিতে হইবে। উচ্চশিক্ষার 
মোহ ত্যাগ করিয়া বৃত্তিশিক্ষায় মনোনিবেশ কবিতে হইবে। এ বিষয়ে অবহিত 


ন। হইলে সমাজের উন্নতি-সমুদ্ধির পথে আজ যে সকল বাধা ছুলজ্ঘ্য 
১৫ 


২২৬ ব্লচনা-চতুরঙ 


পর্বতের মত রহিয়াছে, তাহাদিগকে অপসারিত করা যাইবে না। এক- 
মাত্র বৃত্তিমূলক শিক্ষাই বাংলার সমাজের আধিক উন্নয়নে সহায়তা করিতে 
পারে। বর্তমানের অর্থ নৈতিক সঙ্কটকাঁলে এ কথাটি আমর! যেন কিছুতেই 
ন বিস্বৃত হই। 


্বাধ্যতামুলক সামঘিক শিক্ষা 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 হচনা £ সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৈদেশিক আক্রমণ ও 
সামরিক শিক্ষণ__সাঁমরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষণ, পরপীড়ন নহে_ উপসংহার । 


স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষ প্রবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই উপলব্ধ হইয়াছে । ভারতবাসী একদিন সাহসে, 
শোর্ধে, সামরিক শক্তিতে অতুলনীয় ছিল। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকায় ভাঁরত- 
বাসীর দে শক্তি-সামর্থ্, সাহস-শৌর্য লুপ্ত হইয়াছে। সেই লুপ্ত শক্তিকে 
পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য, আধুনিকতম যুদ্ধকৌশলে ভারতবাসীকে শিক্ষিত 
করিয়। তৃলিবার জন্য একটা ব্যাপক প্রয়াস আমাদের দেশে আজ দেখ 
ষাঁইনেছে। কলেজে কলেজে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ব৷ জাতীয় রক্ষী-বাহিনী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোনো কোনে বিদ্যায়তনের ছাত্রদিগকে নৌধুদ্ব-কৌশল 
শিখান হইতেছে । ইহ! আশার ও আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও 
সামরিক শিক্ষা আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক কর! সম্ভব হয় নাই। জাতির 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথকে প্রশস্ত করিতে হইলে, সামরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক 
করিতে হইবে। 

স্বাধীন ভারতে আজ প্রয়োজন নিপুণ ও নিভাক স্থলসৈন্তবাহিনী, নৌ- 
বাহিনী ও বিমানবাহিনী । পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন বাষ্টী তাহাদের ভবিষ্যৎ 
নাগরিককে সামরিক শিক্ষায় হ্থখিক্ষিত করিয়। তুলিয়াছে। অধিকাংশ দেশেই 
দেখা ধায় ষে, ছাত্রদিগকে তাহাদের শিক্ষাঁ্জীবনের একটি বিশিষ্ট অংশ বাঁধ্যতা- 
মূলক সামরিক শিক্ষালাভে নিয়োগ করিতে হয়। সমরকৌশল এবং সামরিক 


বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা ২২৭ 


জীবনের কঠোরতা ও নিয়মাহ্ুবন্তিতা আঁয়ত্ত করাকে পাশ্চাত্য জগৎ তাহাদের 
শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছে । তাই তাহাদের রাস্্ীয় 
স্বাধীন্ত। দূঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে । ভারতবর্কেও সেই পথ 
অন্ুপরণ করিতে হইবে । 

বাধ্যতামূলক সাঁমরিক শিক্ষার উপযোগিতা! অনেক। নিয়মান্থবন্তিতা 
এবং শৃঙ্খলাবোধ মানব-জীবনের উন্নতির পথ খুলিয়৷ দেয়। সৈনিককে এই 
নিয়মান্গবতিত। শিক্ষা করিতে হয়। ছাত্রগণ অন্যান্ত নান! ব্ষয় শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে সামরিক বিষ্ভা শিক্ষা! করিলে তাহাদের মধ্যেও নিয়মশৃঙ্খলা-বোধ জন্মিবে, 
_-তাহাদের জীবনের উন্নতির ভিত পাক! হুইবে। সৈন্যদিগকে নিয়মাহ- 
বতিতাঁর সঙ্গে শিখিতে হয় কুচকাওয়াজ, অস্ত্র ব্যবহার । ইহাতে শরীর 
সুদৃঢ় হয়, কর্মঠ হয়, মনে সাহসের সঞ্চার হয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে, কর্মে 
অনুরাগ বৃদ্ধি পায় । সামরিক শিক্ষার মধ্য দিয়! মান্থন আত্মত্যাগের প্রেরণা 
লাভ করে, স্বদেশের ও শ্বজাঁতির প্রতি অনুরাগ জন্মীয়। একযোগে কর্ম 
করিবার প্রবণতাও সামরিক শিক্ষার মধ্য দিয়াই মানবজীবনে সঞ্চারিত 
হইয়া থাকে । 

তারতবর্য চিরকালই সম্পদ্‌শালিনী দেশ। এদেশের সোনার ফসল তরী 
বোঝাই করিয়। লইয়া যাইবার জন্য গ্রীক আসিয়াছে; ওলন্দাজ, দিনেমার, 
ফরাঁপী আসিয়াছে; ইংরাজ আমিয়াছে। আজ সেই ভারততৃমিকে রক্ষা 
করার ভার ভীরতীয়দিগের উপরই বন্তিয়াছে। বিদেশী শক্রর লোলুপ শ্েনদৃষ্টি 
হইতে স্বদেশকে রক্ষা করার উপায় এখন আমাদিগকে উদ্ভাবন করিতে হইবে। 
ষে স্বাধীনতা আমর] পাইয়াছি, সে স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইবে। 
মামরিক শিক্ষা ন। থাকিলে সম্পদ্‌শীলিনী ভারততৃমিকে রক্ষ। করা আমাদের 
পক্ষে দুরাশামাত্র হইবে। 

অন্তদেশকে শামন এবং শোষণ ভারতবর্ষ কোনদিন করে নাই-- ভবিষ্যতেও 
হ্বাধীন ভারতবর্ষ তাহা করিবে না। কারণ, ইহা! ভারতের প্রক্কৃতিবিরুদ্ধ। 
সৃতরাং পরপীড়নের জন্য ভারত মাঁমরিক শিক্ষ গ্রহণ করিবে না। আত্ম- 
রক্ষার জন্ত ভারতে ব্যাপক লামরিক শিক্ষার প্রয়োজন। 


২২৮ রচনা-চতুরঙগ 


ভারতের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল। রক্ষার জন্য এবং উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল 
থামাইবাঁর জন্যও ভারতকে সামরিক শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে । ভারত 
চিরদিন দেশের মধো শাস্ত তপোবন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। 
বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করিয়। শক্তি, সাহস এবং নিয়মান্ুবতিতা 
প্রভৃতি গুণ আয়ত্ত করিয়। সেই শাস্ত তপোবন আমাদিগকে প্রতিষ্ঠ। করিতে 
হইবে। নিজদিগকে যদি আমর! অসহায় করিয়। রাখি, তবে ভীরুতার প্রশ্রয় 
দিব_দেশের মধ্যে শাস্ত পরিবেশ স্থির আশ] মরীচিকার মত মিলাইয়। 
যাইবে । 


স্বাধীন ভান্রতে ইৎন্রাজী ভাষান্ন স্থান 


[ আই. এ. আই. এস্‌ পি. বাংল! £ ১৯৫১] 


প্রবন্ধ-মংকেত 2 স্বাধীন ভারতে ইংরাজী ভাঁষার স্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত- ইংরাজী 
ভাব৷ প্রবর্তনের কাঁরণ__ইংরাজী ভাষ! শিক্ষার সুফল-_ইংরাঁজী ভাষায় কতটা ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন? 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা! অপরিহার্ধ-__শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা__উপদংহার £ ইংরাজী 
ভাষা সম্পূর্ণ বর্জন সম্ভব কি না? 


স্বাধীন ভারতে ইংরাজী ভাঁষার স্থান কিরূপ হুওয়! উচিত, বর্তমানে তাহা 
লইয়া পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ মহলে বাদান্ুবাদের অস্ত নাই। একদল 
বলিতেছেন, ইংরাঁজ যখন গিয়াছে, তখন ইংরাঁজী ভাষাঁটাই ঝা আর থাঁকে 
কেন? পরাধীনতার কোন চিহুই স্বাধীন ভারতে থাক! উচিত নয়। আর 
একদল বলিতেছেন, ইংরাজের সঙ্গেই আমাদের বাদ ছিল, ইংরাজী ভাষার 
সঙ্গে নহে। এ ভাষার সংস্পর্শে আসিয়াই আমাদের মধ্যে ম্বাদেশিকত। 
জাগিয়াছে; বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত বিজ্ঞানে, জ্ঞান লাভ করিয়াছি; 
আমাদের সাহিত্যও নান।ভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ম্ৃতর|ং এমন ভাষাকে 
পরিত্যাগ কর! মূঢ়তা। তৃতীয় দল পূর্বোক্ত মতদ্বয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া 
বলিতেছেন, ইংরাঁজীকে একেবারে বাদ দিবার আবশ্ককও নাই, আবার 


স্বাধীন ভারতে ইংরাঁজী ভাষার স্থান ২২৯ 


আগেকার মত উহীকেই 'ধ্যান-জ্ঞান” করিয়! তুলিবারও প্রয়োজন নাই। 
আস্তর্জীতিক ভাষ! হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরাজীর স্পর্শ যতটুকু 
রাখ! দরকার, ততটুকুই রাখা কর্তব্য । উহার বেশিও নহে, কমও নহে। 


তিনটি মতের পক্ষেই কিছু-ন] কিছু যুক্তি আছে । এক্ষণে প্রত্যেকটি মত 
যাচাই করিয়া দেখ| যাঁক--কোঁন্টি সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্তিপূর্ণ । 


ইংরাজী ভাষা! আমাদের দেশীয় ভাষা নহে, উহ বিজাতীয় ভাষা। 
এমন অবস্থায় ইংরাজী ভাষাকে বর্জনীয় বলিয়। মনে হওয়াই ম্বাভাবিক। 
কিন্ত একথাও মনে রাখা প্রয়োজন ষে, ইংরাজী ভাষা আমাদের অনেক 
উপকারও করিয়াছে । ভাঁরতীয়--বিশেষত বাংল। সাহিত্যকে উহা সমৃদ্ধির 
পথে অগ্রপর করিয়াছে । ইংরাজী ভাষার সংস্পর্শে না আসিলে আমর! 
মধুস্থদন, বক্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে পাইতাম কি নাসন্দেহ। তাহা ছাড়া, 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক-বিশ্ব যে-পথে অনিবার্ধরূপে ছুটিয়। চলিয়াছে, সেই পথে 
চলিতে হইলে ইংরাজী ভাষা অপরিহার্য । কারণ বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, 
ভূগোল প্রভৃতি সম্পর্কে উচ্চতর গ্রন্থ ভারতীয় কোনও ভাষাতে বিশেষ 
ছিল না, এখনও যে খুব বেশি আছে, তাহা নয়। এই কারণেই ইংরাজী 
ভাষাকে আমাদের জাঁতীয় জীবন হইতে একেবারে বাদ দেওয়াও চলে না। 


স্ৃতরাঁং সমন্ব়পন্থীদের যুক্তি বর্তমীনে গ্রাহা। কিন্তু কথা হইতেছে, 
ইংরাঁজীকে কতখানি গ্রহণ করিতে হইবে? প্রথমে সরকারী ক্ষেত্রের কথাই 
বিবেচন! কর] যাক্‌। তারত বহুভাষাভাঁধী দ্েশ। এখানে এখন একটি 
ভাঁষাঁকেই সরকারী মর্ধাদ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির কর] হইয়াছে। কিন্তু 
অতি-বর্তমাঁনেই উহ। সম্ভবপর নহে । কারণ, বিভিন্ন প্রদেশবাঁধীকে সরকারী 
কার্ধে সমান অধিকার দিতে হইলে, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী শিক্ষার স্থযোৌগও তাহা- 
দিগকে দিতে হইবে। বল বাছল্য--উহা সময়সাপেক্ষ। স্থতরাং যতদিন 
নকলে সেই স্যৌগ গ্রহণ করিতে না পারে, ততদিন এতদিনকার রাষ্ট্রভাষা 
ইংরাঁজীতেই সরকারী কার্ধ নির্বাহ হওয়] উচিত | অবশ্য সরকারী কার্য বলিতে 
আমর! কেন্্রীয় সরকারী কার্যই বুঝাইতেছি। কারণ, প্রাদেশিক সরকারী কার্ধ 
প্রাদেশিক ভাষাতেই সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়৷ আমাদের বিশ্বাস। 


২৩৬ রচনা-চতুরজ 


ইহা ছাড়া, আরও একটা কথা স্মরণ রাখ! কর্তব্য । ইংরাজী এক্ষণে 
আস্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে । কোঁন দেশ এখন নিজের সন্কীর্ণ গপ্ডির 
মধ্যে আত্মরক্ষ। করিতে পারে না। এখন প্রত্যেক দেশকেই অপর সর্জাতির 
সহিত একট! সম-ন্বার্থের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে । জাঁতিদকলের 
মধ্যে স্বার্থের সমন্বয়মূলক রাষ্ট্রনৈতিক কুটুম্বিত রক্ষা করিতে হইলে ইংরাজী 
ভাষা জাতির জীবনে অবশ্ত প্রয়োজনীয় । আবার ব্যবপায়-বাণিজ্যের জন্যও 
ইংবাঁজী ভাঁষা অপরিবর্জনীয়। ইংরাজী মাস, ইংবাজী তারিখ অন্ুসারেই 
এখনও আমাদের ব্যবপায়িক দ্িন গণন| করিতে হয়। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা 
হইলেও আন্তর্জাতিক ব্যব্সায়-বাণিজযোের ও অন্তান্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 
ইংরাজীকে আমাঁদের অবশ্ঠই স্থান দিতে হইবে। 

এইবার শিক্ষাক্ষেত্রের কথা । মাতৃভাষার মাধ্যমেই ষে শিক্ষা সর্বাপেক্ষ। 
ফলপ্রস্থ হয়, এ বিষয়ে তর্কের অবকাশই থাকিতে পারে না । শাধীন ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই বাঞ্চনীয় । যাহারা 
ভবিষ্যতে সরকারী কাধ অথবা ব্যবসায় করিতে ইচ্ছক তাহাদের জন্ত প্রয়োজন 
মত সামান্ত কিছু ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেই চলিতে পারে। ইহার 
জন্য প্রবেশিকাক্ষেত্রে ইংরজীকে বিভীষিকা করিয়! তুলিবার আবশ্যক নাই। 
আই-এ', বি-এতেও এক্ষণে ইতরাঁজীকে যতট। প্রাধান্য দেওয়া হয়, ততটা 
প্রাধান্য দিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা যায় না। 

অবশ্য এ কথাও সত্য ষে, উচ্চতর পাঠ্যের এমন বহু বিষয় আছে, সে-নকল 
বিষয়ে ভারতীয় ভাষায় আজিও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয় নাই। যতদিন 
তাহা ন' হয়, ততদিন ইতরাজীর দিকে মুখ ফিরাইয়! থাকার অর্থ জ্ঞানের দিক 
হইতে মুখ ফিরাইয়। থাকা । স্ৃতরাঁং এই দিক হইতে বিবেচনা করিলেও 
ইংরাজী বর্তমানে অপরিহার্য । 

মোট কথা, ভারতীয় ভাষাঁগুলি ধতদ্দিন ন! ইংরাঁজীর মত সর্বভাবপ্রকাশক্ষম 
হইতেছে, ততদিন কি সরকারী ক্ষেত্রে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে, ইংরাজী ভাষাঁকে স্থান 
দিতেই হইবে। আর আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরাঁজী যে সর্বকালেই অপরিহার্২_ 
এই সত্য তর্কের অপেক্ষা রাখে না। 


স্বছেশ প্রেম 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 ম্বদেখপ্রেম কাহাকে বলে ?_স্বজীতীয়তা ও স্বদেশপ্রেম__স্বাদেশিকচ। 
কখন জাঁগিয়! উঠে-_স্বদেশপ্রেমিকের স্ববপ-_ উদার হ্বাদেশিকতা1 সংকীর্ণ ্বদেশ শ্রীতির বিপদ । 


নিজের দেশকে তালবাসাঁর নাম স্বদেশপ্রযণতা ব| স্বাদেশিকতা1। দেশকে 
ভালবাসার অর্থ দেশের লোককে ভাঁলবাঁপা, দেশের প্রকৃতিকে ভালবাসা, 
দেশের নীতি ধর্ম আচার ব্যবহাঁর”+-এক কথায় দেশের যা-কিছু সবকে 
ভালবামা। দেশ যদি কোন বিষয়ে দুর্বল হয়, যদি দেশেব মধ্যে কুসংস্কার 
কুপ্রথ ইত্যাদি থাকে_-তবে তাহা! হইতে দেশকে মুক্ত করাও দেশপ্রেমিকতা । 

স্বদেশিকতা প্রথমে স্বজাতীয়তা হইতে উদ্ভৃত হয়। যখন আমরা দেখি, 
আমাদের জাতির মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা আর কোথাও পাই নম? 
যখন অনুভব করি, জাঁতির সহিত আমাদের একট। নিগৃঢ বন্ধন আছে, যাহ! 
আমর! কাটাইয়া উঠিতে পাৰি না,অন্ত সকল জাঁতি হইতে আমাদের স্বাতন্ত্য বা 
বিশেষত্ব কিছু আছে, তাহা যত সামান্যই হউক-_-তখনই আমর] আমাদের 
জাতির প্রতি ভালবাস! পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করি। যখন আমর! আমাদের 
দেশের মধ্যে থাকি, তখন এই উপলব্ধি স্থপ্ত থাকে, বিদেশে দূরদূরাস্তে গেলে 
তাহা! গাঁতর হইতে থাঁকে। এই উপলব্ধির নামই জাতীয়তা । ইহাঁর 
সঙ্গে যখন দেশের প্রতি অনুরাগ যুক্ত হয়, তখনই আমাদের স্বজাতি গ্রীতি 
স্বাদেশিকতাতে পরিণত হইয়া থাকে । জাঁতীয়ত! হইতেই আমরা স্বদেশ- 
প্রাণত! উপলদ্ধি করি,__ অর্থাৎ গণ্তিট! একটু প্রসারিত হয়। 

এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম এবং এক স্বখছুঃখের ইতিহীম মোটামুটি- 
ভাবে স্বাদেখিকার ভিত্তিভূমি। কিন্তু বিভিন্ন জাতিপূর্ণ দেশেও স্বাদেশিকতা 
অনস্তভব নহে। 

সাধারণতঃ দেশের ছুংখছুর্শশার দিনে স্বাদেশিকতা জাগিয়। উঠে। ইওরোপে 
প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টান জাতির ইতিহান এবং ভারতের রাজপুত জাতির 
ইতিহাম ইহার দৃষ্টাস্স্থল। গ্রীমের স্পা্টান জাতি স্বদেশরক্ষার জন্ত অসাধারণ 


২৩২ রচনা-চতুরঙ্গ 


শৌর্যের ও হৃদ্য়াবেগের পরিচয় দিয়াছিল। আক্রমণকারী মুঘলদিগের রুপাণ 
যখন বাজপুতদিগের বিরুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহাদের স্বাদেশিকতা৷ 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই যে নিজের দেশ ব| জাতিকে শক্রহস্ত হইতে 
রক্ষা করার ছুনিবার আকাজ্ক। এবং তজ্জন্ত প্রাণ পর্যন্ত বিপর্জন করিতে 
প্রস্তুত থাকা, ইহাই ন্বদেশগ্রীতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ, এবং সকল ধর্মের উপরে 
ইহার স্থান। 


স্বাদেশিকতা যাহার প্রাণে জাগিয়।ছে, তাহার জীবন নিঃস্বার্থ । দেশহিতে 
তাহার নিকট আত্মন্থখ তুচ্ছ। কিসে দেশের প্রকৃত মর্জল হইবে, কিসে 
দেশমাতৃকাঁর সর্বব্ষয়ে উন্নতি হুইবে ইহাই তাহার একমাব্র ধ্যান, একমাত্র 
জ্ঞান। প্রকৃত দেশপ্রেমিক তাহার ব্যক্তিগত লাঁভক্ষতি তুলাঁদণ্ডে ওজন করে 
না-দেশছিতে আত্মত্যাগ করিতে সে সদ সমুত্তৃক। সকল প্রকার 
সংকীর্ণতা, সামান্ত লাভক্ষতি স্বাদেশিকতার আবেগন্্োীতের সম্মুথে বন্াবাহিত 
খড়কুটার মত ভাসিয়া যায়। 

স্বদেশের এবং স্বজাতির বিপদে স্বদেশই একমাত্র প্রিয়, স্বদেশই অেয়। 
কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতায় স্বদেশের বিপদ ঘটে, অনিষ্ট 
হয়। বর্তমান জগতে শিক্ষাদীক্ষার ধার] ক্রমশই পরিবতিত হইতেছে, 
বিজ্ঞানের বলে পৃথিবীর দূরদূরান্ত আজ নিকটে আসিয়াছে । সমগ্র মানবজাতি 
যে এক, আজ তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। শিক্ষায় দীক্ষায় ও জ্ঞানে ধর্মে সমগ্র 
জগতে আজ এক নিগুঢ এঁক্য স্পষ্ট হইয়! উঠিতেছে। স্থতরাং স্বাদেশিকতাকে 
আজ আর সংকীর্ণভাবে দেখিলে চলিবে না। ম্বদেশপ্রেমের মধ্যে আজ আর 
হিংসার স্থান নাই স্বদেশপ্রেমিককে বর্তমানে সর্বতোভাবে অহিংস হইতে 
হইবে। স্বদেশপ্রেমে অন্ুপ্রীণিত হইয়া যদি অন্য জাতির অনিষ্টসাধনের জন্যই 
মানুষ তৎপর হয়, তবে তাহাতে অমান্থষিকতাই প্রকাশ পায়-_-উহ৷ উদার 
স্বদেশপ্রেমিকতার নিদর্শন নহে । বিশ্বমানবতার খাতিরে মনে রাখিতে হইবে 
যে, সংকীর্ণ ্বদেশপ্রাণতা প্রকৃত স্বদেশপ্রাণতা নহে। 


বর্তমান বিজ্ঞান ধেলকল ধ্বংলকারী যুদ্ধাত্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহার 
সহায়তায় অনায়াসে লক্ষ লক্ষ লোকের বিনাশ হইতে পারে, শস্যশ্য( মল! ভূমির 


আধুনিক জীবন ও সংবাদপত্র ২৩৩ 


জনমজ্ঘ লয়প্রাপ্ত হইতে পারে। পৃথিবীতে ঘষে কয়টি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া! 
গিয়াছে তাহাতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, বর্তমান সভ্যত। সংকীর্ণ 
স্বদেশগ্রীতির ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তাই ভবিষ্যতে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ 
না| ঘটে, তাহারই বিশ্বব্যাপী চেষ্টা! হইতেছে। কারণ, সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহ 
হইতেছে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার ফল। সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার মূল উৎপাটন 
করিয়! বিশ্বমৈত্রী স্থাপনই বর্তমান সভ্যজগতের অন্যতম সমস্যা | 


আমুনিক্ত জীবন ও সংবাদপত্র 


প্রবন্ধসংকেত 2 সংবাদপত্র ও সাহিতোর মধ্যে পার্থক্য-_জনচিত্তের উপর সংবাঁদ- 


পত্রের প্রন্ভাব__বহিরিশের সহিত যোগসাধনে সংবাদপত্র -প্রাক-আধুনিক যুগে সংবাদ আদান- 
প্রদানের ব্যবস্থ।_-সংবাদপাত্রের উপকারিতা-__সংবাঁদপাত্রের দায়িত্ব । 


€ উদ্ভিদের দুই শ্রেণী-__ওষধি আর বনম্পতি। ওষধির আযু অল্প, সে ক্ষণ- 
কালের প্রয়োজন মিটাইম়! লুপ্ত হইয়া ষাঁয়। বনম্পতির আমু দীর্ঘ, সে দৈনিক 
আস্ত প্রয়োজনের ক্ষুত্র সীমায় নিঃশেষিত হইতে হইতে খেষ পযন্ত মিলাইয়। 
যাঁয় না। বরং, বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে পের এবং এশ্বর্ষের 
পরিচয় দিতে দিতে দে কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে আপনাকে প্রসারিত করিতে 
থাকে । উতদ্ভিদ-জগতের মত ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাঁশ ছুই শ্রেণীর। একট 
মান্ুষের প্রতিদিনকার প্রয়োজন সিদ্ধ করে,_ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ-বহনে 
তাহার সমাপ্তি। আর একটা শাল-তমালের মতে। দৃঢ বলিষ্ট-(অনস্তকালের 
মধ্যে দে নিজের বৈচিত্র্য, এশ্বর্য পরিবেশন করিতে করিতে চলে। ভাষাঁর এ 
প্রথম শ্রেণীর প্রকাঁশকে বল। যাঁইতে পারে- সংবাদপত্র । দ্বিতীয় শ্রেণীর 
প্রকাশ-সাহিত্য | 
ংবাঁদপত্র বা সাময়িকপত্র ওষধিরূপে দেখ! দ্রিলেও জনচিত্রকে অধিকার 
করার ক্ষমতা ইহার অপরিসীম । ্রনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, 
হ্যায়-অন্যায়বোধ, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তীব্র মমত্ববোধ প্রভৃতি জাগাইয়। 


২৩৪ রচনা-চতুরজ 


দিতে সংবাদপত্র কম সহায়তা করে নাই । ক্ষণস্থায়ী ওযধি হইলেও সংবাদপত্র 
প্রতিদিনের তুষ্ট ও পুষ্টির প্রচুর ফল ফলাইয়াছে) 


( আধুনিক যুগকে বিশেষ অর্থে মুদ্রণযন্ত্র এবং সংবাদপন্রের যুগ বলিয়া 
অভিহিত করা যাইতে পারে। টেলিগ্রাফ, বেলওয়ে ইত্যাদি আবিষ্কার যেমন 
“দুরকে করিল নিকট বন্ধু পরকে করিল ভাই” তেমনি মুদ্রণষন্ত্রের সাহায্যে 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে অধুন| বাহিরের বিশ্ব আমাদের নিকট প্রতিবেশীতে 
পরিণত হইয়াছে । এই বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীতে বসিয়াও নিতা সংবাঁদপত্র- 
পাঁঠে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ রাখা আজ কিছুমাত্র কঠিন নয়?) 

প্রাকআধুনিক যুগে সমাজব্যবস্থ। ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, তখনকার নগর- 
নগরীগুলিও ছিল গ্রামেরই স্থসঙ্জিত অভিজাত সংস্করণ। ব্যবসায়-বাণিজ্য 
শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির জন্যই ভূখণ্ডের অন্য প্রত্যন্তের সংবাদ 
জানিবাঁর জন্য কাহারে! কোঁন কৌতুহল তখন ছিল না। আর, দূর প্রদেশের 

বাদ জানিবার কৌতুহল থাকিলেও-_দুত, চর প্রভৃতি ছিল তখনকার সংবাদ 
আহরণের উপায়। সেই সংব!দ সাধারণ্যে বিতরণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। 
কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞ।নিক যুগে পারস্পরিক নির্ভরতা অপরিহার্য হইয়! উঠিয়াছে। 
ইতিমধ্যে মুদ্রণষস্ত্ের আবিষ্কারে আধুনিক যুগ যেন আপন মুখপত্রকে খু'জিয়া 
পাইয়াছে; নানাবিধয়ে পৃথিবীর দূর-দূরাস্তের অধিবাসী! পরস্পর আলোঁচনা- 
সমালোচনা, আঁদান-প্রদ্রানের একটি অভিনব মাধ্যম লাভ করিয়াছে । উহাই 
'নংবাদপত্র+। আজ সংবাদপত্র মন্নস্যজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া 
ধাড়াইয়াছে।) 


এখন সংবাদপত্রের কি ভূমিকা আলোচন1। করিয়া দেখ। যাঁক। বর্তমীন 
যুগ ব্যবসা-বাঁণিজা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান_-পব দিক দিয়াই 
আন্তর্জাতিকতার পক্ষপাতী, ইদ্রানীংকালে আর কেহ আপনার জন্মস্থানের 
চত্বঃনীমাঁর মধ্যেই সারাজীবন আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহাই বর্তমীন 
সভ্যতার লক্ষণ। প্রত্যক্ষভাবে এই সংযোগ বনুব্যয়পাধ্য এবং প্রকৃতপক্ষে 
অসম্ভব। কিন্তু সংবাদপত্রই ইহার হুলভতম অথচ প্রশস্ততম বিকল্প । কোন্‌ 
দেশে ম্যাটসিনি, গ্যারিবন্ডী স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, 


আঁধুনিক জীবন ও সংবাদপত্র ২৩৫ 


'কোথায় মালান সরকার স্থদূর আফ্রিকাঁয় ভারতীয়দের উপর অত্যাচার 
করিতেছে, তথাকথিত “লৌহ্‌-যবনিকা"র অন্তরালে সোঁবিয়ে দেশে পঞ্চবান্ধিকী 
পরিকল্পনার সার্থকতার জন্য একনায়কতস্ত্রের অধীনেও জনকল্যাণরাষ্ট কিরূপে 
সংস্থাপিত হইয়াছে, এ সকলই আমর। সংবাদপত্র মারফত জানিতে পারিয়াঁছি। 
বিশেষ বিশেষ ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়া সংবাদপত্রের আবার বিশেষ সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। এখন আর পূর্বের মত পুরাতন খবরে কৌতুহল পরিতৃপ্ত 
করিতে হয় না। 


ব্যক্তিম্বাধীনতা এবং সংক্ষিপ্ততা__ আধুনিক যুগের এই ছুইটি বৈশিষ্ট্য 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাঁশের অন্ুকুল কয়েকটি মৌলিক 
স্থযোঁগ-স্থবিধার তালিক রাঁজনীতিকগণ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাহার 
স্বপক্ষে জনমত গঠনের জন্য তাহ! বেতার, বক্তৃতামঞ্চ ও সংবাদপত্রের ব্যবহাঁর 
করিষ্ব] থাকেন। ইহাদের মধ্যে সংবাদপত্রেরই যে জনপ্রিয়তা এবং প্রচাঁর- 
ক্ষমত| বেশি, তাহ! বলাই বাহুল্য । সেই জন্তই আঁজ সংবাদপত্রের শুধু দৈনিক 
সংস্করণই প্রকাশিত হয় নী, "০৪ 816০৪%*শ্রেণীর সাপ্তাহিক এবং অর্ধ- 
সাপ্তাহিক সংস্করণেরও প্রকাশ দেখ! দিয়াছে । 


"বর্তমান শতাব্দীতে রাঁজনৈতিক সাংস্কৃতিক কোন আন্দোলনই সংবাদপত্রের 
সহায়ত! ব্যতীত ব্যাপকতালাভ করিতে পারে ন|। পূর্বে 'য5৫] ০1 ৪1] 6353 
190৮ 70869 ০010009+ সতাই নিন্দনীয় ছিল, কিন্ত বর্তমানে যেন কালের 
তাগিদেই সকল মানুষকে সর্ববিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণ! রাখিতে হয়, নতুবা 
আধুনিক জগতের সহিত পুরাপুরি সামগ্রস্য করিয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব 
হইয়! দাঁড়ায়। অবশ্য এজন্য বিশেষ কোন বিষয়ে পারদশ্রিতা লাভ করিবার 
প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যাঁয় নাই, বরং পূর্বাপেক্ষ। অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই উভয়বিধ জ্ঞানলাভের ব্যাপারেই একমাত্র সাহায্যকারী হইতেছে 
সংবাদপত্র; স্বল্প সময়ে সংক্ষিপ্ধ পরিসরে চুম্বক আকারে সকল বিষয়কে অধিগম্য 
করিয়া তোলার কাঁজে ইহু। সত্যই তুলনারহিত। 


সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতির কথাকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করার বিষয়েও 
সংবাদপত্রের দান উল্লেখষোগ্য। বর্তমানে সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের 


২৩৬ রচনা-চতুরঙগ 


মধ্যে ব্যবধান যেন অনেক কমিয়। আসিয়াছে । এখন সংবাদপত্রকেও স্থায়ী 
সাহিত্যস্থট্টির বাহন কর! হইয়াছে । ইহাঁতে ছোটগল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
পুরাকীতি, শিল্পকথা ইত্যাদিও আজ প্রকশিত হইতেছে । সাঁংবাঁদ্িকতাঁও 
আজ স্থায়ী সাহিত্যস্থষ্টিতে অনেক ক্ষেত্রে পর্যবপিত হইতেছে । আধুনিক 
জগতে সংবাদপত্র একাধারে দেশের ও সামাজিক জীবনের মুখপত্র, আবার 
মানসিক-সাংস্কৃতিক বৃহত্তর জীবনের মুখপত্র ব্লিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব কম নহে। তীহাঁদের উপর পথ- 
প্রদর্শনের গুরুভার ন্যন্ত আছে। তীহার। ঠিক পথ প্রদর্শন না করিলে লমাজে 
সমূহ অকল্যাঁণ নামিয়। আঁদে। সংবাদপত্রে যদি বিকৃত সংবাদ পরিবেশিত 
হয়, অথবা বিভ্রীস্তিপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে জনমতও 
সত্যভষ্ট হইয়। পড়ে। 


পূর্বে আমরা সংবাদপত্রের গঠনমূলক ভূর্মকার কথ! উল্লেখ করিয়াঁছি। 
কিন্তু ইহার একটা আশঙ্কার দিকও আঁছে। আধুনিক কালে মান্য যত অধিক 
পরিমাঁণে সংবাদপত্তরকেই চরম সত্য বলিয়। বিশ্বাম করিতে শিখিতেছে, ততই 
অনিনার্যভাবে আত্মবুদ্ধিতে হীন হইয়া পড়িতেছে এবং নান! বিভ্রাস্তিকেও বিনা 
তর্কে মাঁনিয়া লইতেছে। তাহীর প্রকষ্ট উদাহরণ মিলিবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন 
সংবাদপত্র গুলিতে । জার্মানীর সংবাদপত্রগুলিতে নাৎমীবাঁদের সমর্থক বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায় হিটলারবাদকেই জার্মানজাতির মুক্তির একমাত্র পন্থা বলিয়৷ প্রমাণ 
করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, মিত্রশক্তির সংবাঁদপত্রগুলিও অনুরূপভাবে 
নিজেদের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। 

বিগত দাঙ্গার সময়ে ভারতবর্ষের তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্ত্রগুলির 
ভূমিকাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । অধিকাংশ সংবাদপত্রেই প্রত্যক্ষত অথব! 
পরোক্ষত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উষ্ণতা! প্রকাশ পাইয়াছিল। নীতির বদলে 
ছুর্নাতি যখন রাজাঁধিরাজ হইয়| বসে, তখন জাতীয় অমঙ্গল জীবনকে নানাভাবে 
পু করিয়৷ দেয়। 

কিন্ত ইহার জন্য শুধুমাত্র নংবাদপত্রকে দাঁয়ী করিলে চলিবে না। আধুনিক 
জীবনেরই ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন ইহার ধ্বংসাত্মক প্রব্ণতাগুলি লুকায়িত 


কলেজীয় সাময়িকপত্র ২৩৭ 


রহিয়ছে। এই প্রসঙ্কে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত ম্মরণীয়। নানা আত্ম- 
'ঘাতী এবং ধ্বংসকারী চক্রান্তে মানুষেরই আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের 
সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে। তথাঁপি ইহ।র জন্য বিজ্ঞানকে ত দোষ দিলে 
চলে না, বিজ্ঞনীর ল্যাবরেটরির ত' কোন প্রযোগশক্কি নাই! রাষ্ট্রপরিচালক- 
বর্গের অবলম্বিত বিশেষ রাঁজনৈতিক পন্থ।ই ইহার জন্য দায়ী। মানবকল্াঁণ- 
কণমী রাঁইশক্তির পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক আবিক্ষিযা-সকল ধ্বংসের পরিবর্তে 
মহতী হৃষ্টি এবং শাস্তির পথকেই স্থগম করিতে পারে। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও 
অনুরূপ মন্তব্য প্রকাঁশ কর! চলে ৷ জাতীয় কল্যাণ এবং জনগণের স্বার্থের দ্রিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া! সংবাদপত্রের পরিচাঁল্ন-নীতি নির্ধারণ করিলে, আশঙ্কার পরিবর্তে 
আশা-অভীপ্মাই বৃদ্ধি পাইবে। 


ক্রল্রেভীয় সামঘ্রিক্তপত্র 


প্রবন্ধ সংকেত ? সুচনা ঃ প্রচলিত সাহিত্যপত্রিক। ও কলেজীয় পাময়িকপত্রিকার মধ্যে 
বৈষম্য-_কলেজীয় পত্রিকার বিশেষত্--কলৌজয় পত্রিকার উপকারিতা উপসংহার । 


ইংরাজী প্রবাদে রৃহিয়াছে__:01010 78 (59 1879৮ ০1 078), ; বাঙালী 
কৰি ইহার অন্থুকরণে বলিয়াছেন, “ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই 
অস্তরেঃ। অর্থাৎ, প্রত্যুষের অরুণোদ্রয় দেখিয়াই যেমন সমগ্র দিনটির সম্বন্ধে 
একট। মোটামুটি ধারণা করিয়। লওয়া যাঁয়, ঠিক তেমনি পরিণত বয়সে কে 
জীবনের কোন্‌ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে, তাহাও মানুষের শৈশব- 
প্রবণতা হইতেই নির্ধারণ করিতে পার! যায়। “শিশুই জনক এই সিদ্ধান্ত 
কেবল মানযের শারীর জীবন সম্বন্ধেই সত্য নহে, মানসিক জীবনের উপরেও 
ইহ! পুরাপুরি প্রযোজ্য । 

প্রচলিত সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে কৃতী লেখক-লেখিকাদেরই রচনা প্রধানত 
প্রকাশিত হয়, নবাঙ্কুরিত উদী্মান লেখকদের জন্য নির্দিষ্ট কয়েক পাতার বেশি 


২৩৮ রচনা-চতুরজ 


স্থান সংকুল।ন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া, প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত 
সামগ্িকপত্রেরই একটা নিজস্ব মান (90873 ) এবং দৃষ্টিভঙ্গি থাঁকে। 
ক্রেতাদের মুখ চাহিয়া সাময়িকপত্রিকাকে একটি নির্দি& সীমারেখ। মানিয়! 
চলিতে হয়। পরিণত মনের ফসলসম্ভার বহন করিয়াই সাধারণ সামগ্িকপত্্র- 
গুলি আত্মপ্রকাশ করে । অথচ ফল ফলিবার আগে বীজবপন, জলসেচন, 
অ্কুরৌদগম এবং ফুলধারণ ইত্যাদি ইহার অনেকগুলি যে পূর্বতন পর্যায় 
রহিয়াছে, তাহ! সম্পূর্ণ অন্তরালেই থাকিয়া যায়। বিছ্যায়তনিক সাঁময়িকপত্র- 
গুলি এই ফল ফলিবার আগের পালার সাক্ষী । টুক্টুকে রামায়ণ বা ঠাকুরমার 
ঝুলি পড়িবার আগে যেমন নির্জন ঘরে বসিয়। হাতেখড়ি করিতে হয়, তেমনি 
পরিণত লেখক হওয়ার পিছনে একট! সাহিত্যাসাধনার হাতেখড়ি পৰ আছে । 
এই পর্বের অপরিহার্য লামগ্রী বিদ্যায়তনিক সাঁময়িকপত্র। কলেজীয় পত্রিকা 
গুলি সাহিত্যিক মূল্যে নিতান্তই ন্যুন, কেবল একটা 'খুশি'র আনন্দে তাহারা 
উদ্ভাসিত, “লেখার গৌরবে তাহার] বড় নহে । 


শিক্ষায়তনকে শুধুমাত্র পাঠ্যপু'খির মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে শিক্ষণীয় বিষয়- 
গুলিকে ভালভাবে অধিগত করা যায় না, উহীতে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশও 
ব্যাহত হইয়৷ থাকে । তালিকা মুখস্থ কর! শিক্ষ! প্রাণেরই পরিপন্থী, তাহ! 
কোনদিন মানব-জীবনের বৃহত্তর কল্যাঁণসাধনের পথে সহায়ক হইতে পারে ন|। 
'অচলায়তনে'র শিক্ষার্থীরা প্রাণের অভাবেই জীবন্ম.ত হইয়াছিল। মুক্তমনের 
স্পর্শে তাহার! সপ্তীবিত হুইয়! উঠিয়াঁছিল। কলেজ-জীবনের নানা জটিল পাঁঠ্য- 
বিষয়ের ভিড় বাঁচাইয়৷ ছাত্রছাত্রীরা একটু মানসিক অবকাশ উদ্যাপন 
করিতে চায়, কাজের চাঁপে ক্লাস্ত মান্গষ আবার নৃতন উদ্ম ফিরিয়! পাইবার 
জন্যই উদার আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলিয়! দেয়। স্কুলগৃহের সংলগ্ন একটি খেলার 
মাঠ যেমন স্থুল-জীবনেরই অপরিহার্য অঙ্গ, কলেজ-জীবনেও সেইরূপ অপরিহার্ধ 
কলেজীয় সাময়িকপত্র। শিক্ষার কর্কশতা লঘু করিবার জন্যই খেলার আনন্দ 
প্রয়োজনীয় । কলেজ-পর্যায়ে এই আনন্দ শুধু শারীরিক খেলায় সীমাবদ্ধ 
থাকিতে পারে না,_আত্মার খেলা, মানমিক লীলাবিলাসের মধ্যেও তাহ! 
আত্মপ্রকাশ করিবে। সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সেই মানসিক লীলাবিহারের 


কলেজীয় সামগ্িকপত্র ২৩৯ 


সর্বোত্তম প্রকাশ । শিক্ষায়তনিক ঘেরাটোপের মধ্যে কলেজীয় সাময়িকপত্রই 
একমাত্র আনন্দের 'সন্দেশবহ? | 


শিক্ষকেরাঁও এই পন্ত্র মারফত নিজেদের পঠন-প ঠনপ্রণালীর প্রত্যক্ষ ফল 
অনুভব করিতে পাঁরেন। তাহাদের শিক্ষণ-পাঠন আত্মপাঁ করিয়া ছাত্রছাবত্রীগণ 
কতখানি নিপুণভাবে সেই শিক্ষালন্ধ বিষয়কে পুনঃস্থস্টি করিতে পারিল, তাহার 
পরিচয় সাময়িকপত্রের সর্বত্র ইতস্তত ছড়ানো থাকে । দধীচির মত তিলে তিলে 
আত্মরক্ষা করিয়া শিক্ষকপমাজ ষে জাতিগঠনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়।ছেন, 
তাহার কোন ব্যবহারিক প্রতিদান তাহারা পান না। আধিক দারিদ্র 
তাহাদের প্রীয় নিত্যসঙ্গী) কেবল মন ও মননের প্রাচুর্ধে এবং আ দর্শীন্ুরাগের 
টানে তাহার। নীরবে কঠোর তপশ্চরণ করিতেছেন। এইরূপ বিবপ্-করুণ 
শিক্ষকজীবনও আনন্দ-ওুঁজ্জল্যে উদ্ভীসিত হইয়া উঠে, ষখন তাহাদের ছাত্রদের 
ভিতর হইতে কাহারো কোন প্রতিভার লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাঠার্থা কবি- 
গল্পকার কিংবা শিল্পী-প্রবন্ধকাঁর অনেকেই প্রথম অনুরাগী পাঠক এবং 
সমালোচক তীহাঁদের শিক্ষক । কলেজীয় পত্রিকায় প্রকাশিত গন্প প্রবন্গের জন্ত 
শিক্ষকের নিকট উৎসাহ পাইয়া অনেক শিক্ষার্থীই তাহাদের উত্তরজীবনে 
প্রতিষ্ঠাবান্‌ লেখক হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত খু'জিতে বহু মিলিবে। 


তাছাড়া, কলেজীয় সাময়িকপত্র প্রকাশনের একটা ব্যবহারিক দিকও 
আছে। বিশেষ কোন বিদ্যায়তনের শিক্ষামন্য|, অভাব-অভিযষোগ বিশেষত 
সেই বিগ্যায়তনের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থাদ্ের জন্যই | সাধারণের নিকট তাহার 
কোন আবেদন নাই। সর্বসাধারণের কৌতৃহুলের সামগ্রীই কেবলমাত্র সংবাঁদ- 
পত্র তথ প্রচলিত সাময়িকপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয় | কিন্তু বিদ্যায়তনিক 
পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্রদের নিজন্ব দৃষ্টিকোণ হইতে নিজেদের প্রতিষ্ঠটানগত 
সমস্তাগুলির উপর তথ! বৃহত্তর অর্থে ছাঁত্রকল্যাণকর এবং শিক্ষাঁসমস্তার উপরেই 
আলোকপাত কর! সম্ভব হইয়া থাকে। 


ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই ছাদের শ্বাঁধীন চিন্তাশক্তি দান! বাঁধিয়া উঠে। 
ছাত্রদের মানসঞ্জীবন আত্মপ্রকাশের একটি মাধাম খুঁজিয়। পাঁয়। সম্পাদকীয় 
রচনা, বিতর্কমূলক আলোচনা, সাময়িক প্রসঙ্গ ইত্যাদি নীন। বিভাগে শুধু যে 


২৪, রচনা-চতুরঙ্গ 


তাহাদের বুদ্ধিরই পরিচয় পাঁওয়। যায় তাহা নয়, এই কলেজীয় সাময়িকপত্ত্র 
পরিচালনার মধ্য দিয়াই ছ'ত্রদের দায়িত্বজ্ঞান ও শৃঙ্খলবোধ জাগ্তত হইবার 
স্থঘোগ পাইয়। থাঁকে। 


সাধারণত শিক্ষাপ্রাচীরের পিছনে ক্লাসরুমের মধ্যে শিক্ষক তীহার ছাত্রের 
যে পরিচয় পান তাহাঁই যেমন সবটুকু নয়, তেমনি পাঠ্যব্ষয়ক বন্তৃতাঁশক্তির 
পরিমাপ করিয়াঁও অধ্যাপকমগ্ডলী সম্বন্ধে সঠিক ধাঁরণ। করা চলে না। কলেজীয় 
সামঠিকপত্রের অঙ্গনে অনেক তথাঁকখিত অকৃতী ছাত্রের গুণবত্তায় অধ্যাপকগণ 
মুগ্ধ হন; আবার বক্ত1 হিসাবে স্থপটু নহেন এমন অধ্যাপকের হৃদছ্চের এশ্বরধের 
পরিচয়ও ছীত্রমনে চিরস্থায়ী হইয়া যায়। ছাত্র এবং অধ্যাপকের মধ্যে একটা 
পারম্পরিক আদান-প্রদানের এমন স্থবর্ণসেতু আর নাই। প্রতি বিগ্যামতনেই 
নিজস্ব মাময়িকপত্রকে কেন্দ্র করিয়াই সাহিত্য-সমিতি তথা একটি সাহিত্যিক 
এবং জিজ্ঞান্থ পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠে। 


বি্যায়তনিক জীবনে কলেজীয় সাময়িকপত্র অপরিহার্য হইলেও আশ্র্যের 
বিষয় এই যে, ইদানীং এ বিষয়ে ছাত্রদের উৎসাহ অনেক হাস পাইয়াছে। 
অবশ্য ইহাঁর দ্বার! বর্তমাঁন ছাত্রসম্পদায়ের সাহিত্যিক নিষ্ঠাই কমিয়া৷ গিয়াছে 
এমন দিদ্ধান্ত করা চলে না। বর্তমানে ছাপার অক্ষরে বই বাহির করা পূর্বা- 
পেক্ষা অনেক সহজ হইয়াছে । ছাত্রেরাই অনেক সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন । 
তাঁই কলেজীয় পত্রিকাগুলির প্রতি ছাত্রলেখকদের আর তেমন স্থনজর নাই। 
প্রায় প্রতিমাসেই দুই-একটি করিয়। বাংল! মালিকপত্র জন্মগ্রহণ করিয়! স্বপ্প- 
কালের মধ্যেই আবাঁর অবলুপ্ত হইয়। যাইতেছে । ইহাদের অধিকাংশই আবার 
ছাত্রদের ছ্বারা পরিচাঁলিত হয়। ইহাতে কলেজীয় পাত্রকাঁর যথেচিত বিকাশ 
ব্যাহত হুইয়াছে। 


তরুণ বিদ্যার্ধা সাহিত্যিকদের অমংখ্য নৃতন পত্রগুলি দীর্ঘায়ু হইলেও 
কলেজীয় সাময়িকপন্ধের প্রয়োজনীয়তা কমিয়! যায় না। কলেজ উচ্চতর 
শিক্ষার পীঠস্থান, কলেজীয় পত্রিক। সেই শিক্ষীরই অব্যবহিত ফল ধারণ করে। 
নবতরাঁং গুদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া ইহার উন্নতি ও দাবিক ক্বষ্টুতার জন্য 
পাঠার্থী এবং শিক্ষকমণ্ডলী-_উভয়েরই যত্রবান হওয়া উচিত। 


যেসয়সেঅয় 


প্রবন্ধ-মংকেত 2 ছুংখবিপদ আঘাত-সংঘাত মানবজীবনের উন্নতির মূল-_ইতিহাসের 
শিক্ষা-_ পৃথিবী শন্তিমীনের জগ্য-_মানবজীবনে দুঃখ-বিপদ বিধাতাৰ আঁশীবাঁদ-__দুখ-বেদনা কি 
করিয়া মানুষকে বড় কৰে তাঁহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত 


দুঃখ, বিপদ, বিরোধ এবং আপাতের মধ্য দিয়াই মাঁভষের জীবন সার্থকতাঁয় 
মণ্ডিত হইয। উঠে। আঘাঁত-সংঘাঁতের মধ্য দিধাঁই মান্ষের মন্তুয্যত্থের বিকাশ 
ঘটিয়। থাঁকে। ধুপকে না পুড়াইলে যেমন তাহার গন্ধ বাহির হয় না, প্রদীপে 
অগ্রি-সংযোগ ন| করিলে যেমন উহার আলোক বিচ্ছুরিত হয় না, ছুঃখ-বিপদের 
আঘাত প্রাপ্ত না হইলেও তদ্রপ মানবজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই 


কবি বলিয়াছেন-_ 
আমার এ ধৃপ না পোড়ালে 


গন্ধ তাহার নাহি ঢালে, 
আমার এ দ্বীপ না জালালে 
দেয় না তাহার আলো। 


পৃথিবীতে টিকিয়। থাকিতে হইলে, কিংবা জীবনকে সার্থক করিয়। তৃলিতে 
হইলে মানুষকে নিত্যশিরস্তর প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, বিপদ- 
আপদ-ছুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। নিরস্তর সংগ্রামই জীবন। 
জীবনের যাত্রাপথ কুন্তমাস্তীর্ণ নহে। 

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে 
পাই, যে-জাঁতি ছুঃখ-বিপদকে যত বেশি সহা করিতে পারিয়ছে, সেই জাঁতির 
স্থায়িত্বের ভিত্তি তত পাকা হইয়াছে । আঘাঁত যে জাতি সহা করিতে পারে 
নাই, সে জাঁতি কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে । প্রাণিজগতেও দেখ! যাঁয় যে, 
যে শ্রেণীর প্রাণী প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত যত বেশি সংগ্রাম করিতে 
সমর্থ হইয়াছে, সেই শ্রেণীর প্রাণীই পৃথিবীতে আজিও টিকিয়া আছে। আর 
'যে শ্রেণীর প্রাণী প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে নাই, 

১৬ 


২৪২ রচনা-চতুর 


তাহারা কবে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরকালের জন্য অবলুগ্ত হইয়াছে । প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের কত প্রাণীর কথ আমরা আজ জানিয়াছি। কিন্ত তাহার। 
আজ বিলুপ্ত । 

সুতরাং ইতিহাস নিরস্তরই আমাদিগকে বলিয়। দিতেছে যে, এ পৃথিবীটা 
শক্তিমানের জন্য ৷ দুর্বলের স্থান এখানে নাই। নৈরাশ্ঠ এবং ব্যর্থতায় মুহমান 
হইয়া পড়িলে জীবন ছুধিষহ হইয়া পড়িবে । ছুঃখ-বিপদের সহিত সংগ্রামবিমুখ 
মানব কোনদিনই তাহার জীবনে শুভফল লাভ করিবে না। 

মানুষ ষে তাহার জীবনে পদে পদে দুঃখ-বিরোধের সম্মুখীন হয়, উহা 
বিধাতার অভিশাপ নহে-উহা৷ বিধাতার আশীর্বাদ, কাঁরণ সহিষুত্তাই মানব- 
জীবনে আনে শক্তি ও সাহস। উহাই মানুষের অন্তরকে সবল ও দৃঢ় করিয়া 
তোলে । যেমান্য ব যে জাতি ছুঃখ-বিপদ আঘাঁত-বিরোঁধ জয় করিতে 
পারে, তাহাঁরই ললাটে বিধাতা অস্তিত্বের ও খ্যাতির জয়টিক1 আকিয়া দেন। 
থে মাধ বা! জাতি দুঃখের দাবদাহে নিরুগ্যম হইয়া পড়ে, দেই মানুষ এবং সেই 
জাতি উন্নতির মুখ কখনও দেখিতে পায় ন|। 


পৃথিবীতে ধাহাঁরাই বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে যে কত বাঁধাবিদ্ব, 
ছুখকষ্ট আপিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মহাভারতের পঞ্চপাগ্বের জীবন, 
অথবা রামীয়ণের রামচন্দ্রের জীবন কষ্টসহিষ্ুতার মধ্য দিয়াই সুন্দর উজ্জ্বল 
হইয়! উঠিয়াহে। সীত', সাবিত্রী ও বেহুলার জীবন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়] 
খাটি পোনার মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশু, শ্ীচৈতন্ত প্রভৃতি 
ধর্মগুরুগণ বহু বাঁধাবিত্ব, ছুঃখকষ্ট ও নির্যাতন সহা করিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে 
তীহার1 হতোগ্ম হইয়া পড়েন নাই বলিয়া তাহাদের ধর্মমত আজিও পৃথিবীর 
কত লোক অঙ্নরণ করিতেছে । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তীহার প্রথম জীবনে 
দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । পরবর্তী জীবনে সমাঙজরসংস্কার- 
ব্রতে ব্রতী হইয়! কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ দেশবাসীর লাঞ্ছন। তাহাকে সহা করিতে 
হইয়াছে। কিন্ত দারিদ্র্যের ছুঃখ এবং সমাজের লাঞ্ছনা, উভয়বিধ প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যে অপার সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি চিরম্মরণীয় 
হইয়'ছেন। আমেরিকা-আবিষ্কারক কলম্বলের জীবনে, বৈজ্ঞানিক গেলিলিওর 


মান্বচরিজ্রে জলবায়ুর প্রভাব ২৪৩ 


জীবনে কত বাধাবিপ্ন আসিয়াছে; কিন্ত সহিষ্ণতার গুণেই তাহারা কালজয়ী 
হইয়াছেন। 

কেবল বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের জীবনেই নহে, লাধারণ মানুষের জীবনেও 
বাধাবিক্ব এবং ছুঃখের আঘাত আসিয়া থাকে । সমারজ-জীবনে ও জাতির 
জীবনেও লাঞ্ছনা, নির্ধাতন এবং দুঃখের কালে! মেঘ ঘনাইয়।৷ আসিয়। থাকে। 
কিন্ত দেই ছুঃখলাঞ্চনীকে জয় করিয়ই মানুষকে, সমাজকে, এবং জাতিকে 
তাহার জীবনীশক্তির পরিচয় দিতে হয়। 


মআবব্চঝিত্রে জব্াযুন্ন প্রভাব 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 সুচনা_জলবাযু ও মানবচরিত্র-প্রকৃতিগ সহিত সংগ্রামে বিজয়ী মানুষ 
মানবচরিত্রে প্রকৃতির প্রভীব-_-মকতৃমির মানবসম্প্রদায়ের চরিত্র_পার্বত্য-ভূভাগের মাঁনবচরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য-_-অতিরি্ত শীত ও গ্রীক্গপ্রধান অঞ্চলের মানবচরিত্র_নাতিশীতোঞ্ণ অঞ্চলের মানবচরিত্ 
_ শীতগ্রধান ইংলও প্রভৃতি দেশের মানবচরিত্র__জলবাযুর প্রভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের 
মানবচরিত্র ; তুলন1। 


পৃথিবীতে বহু দেশ, দেশে দেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মাস্থষের বান। পৃথিবীর 
প্রত্যেক জাতির দৈহিক গঠন, শক্তি-নামর্থ্য, মানসিক গঠন, রীতি-নীতি, 
খাওয়া-পরা বিভিন্ন । কেন এমন হয়? উত্তরে বলিতে হয়__ মানবজাতির 
এই বৈচিত্র্য জলবামুর প্রভাবে ঘটিয়াছে। মাহ্ষের চরিত্র, তাহার আচার- 
অভ্যাঁস, মানসিক প্রবণতা ইত্যাদি অনেক পরিমাণে তাহার জন্মভ্মির জল- 
বায়ুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। 

প্রকৃতির মহিত সংগ্রামে মান্ষ বিজয়ী হইয়াছে সত্য, মানুষ অগাধ 
অনীম বারিধিকে জয় করিয়াছে, রত্বীকরের তল হইতে কত মণি-মুক্তা রত্ব 
আহরণ করিয়। আনিয়াছে, জাহাজ ভাসাইয়া অকুল সাগরের কূল খুঁজিয়! বাহির 
করিয়াছে । অস্তরীক্ষে কল্পনীর পুষ্পকরথকে মানুষ আজ সত্যসত্যই 
ছুটাইয়াছে, তুন্দরাভূমি পার হইয়া! মেরুমগ্ুলে পৌছিয়াছে, অরণ্য কাটিয়া, 
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পর্বত বিদীর্ণ করিয়া, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া রেলপথ লইয়া গিয়াছে । 
তুম প্রদেশে খনির আবিষ্কার করিয়াছে, মরুভূমিকেও উর্বরা করিয়া! সেখানে 
ফসল ফলাইয়ছে, বিস্তীর্ণ অরণ্য ও তৃণভূমির স্থলে জনপদ বসাইয়াছে। 
প্রক্কৃতিণ যেখানে নিষেধ, মানুষ সেখানেই সন্্রিয় সংগ্রামশীল এবং সেই সংগ্রামে 
মীন্ুষই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হইয়াছে, পৃথিবীতে ইহ।ই দেখিতেছি। কিন্ত 
সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির প্রভাব মানুষ এড়াইতে পারে নাই । মান্য যেমন প্রকৃতির 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, প্রকৃতিও তদ্রপ মানুষের উপর তাহার প্রভাব 
মুদ্রিত করিয়া দিরাঁছে। 

পৃথিবীর কোথাঁও বুষ্টহীন মরুভূমি, কোথাও বন্ধুর কঠিন পার্বত্য-ভূভাগ, 
কোথাও উর্বরা কোমল সমতলতৃমি, কোথাঁও শীতের আধিক্য, কোথাও 
গ্রীষ্মের আধিক্য, কোথাও বৃষ্টিপাতের আধিক্য । জলবায়ু ও আবহাওয়ার এই 
বিভিন্নতা-হেতু মানবচরিত্র বিভিন্নভাঁবে গড়িয়া উঠিগাছে দেখা যায় 

বৃষ্টিহীন মরুভূমির অধিবাসীরা মরুর ঝড়ের মতই উদ্দাম চঞ্চল প্রকৃতির 
হইয়৷ থাকে। মরুভূমির প্রকৃতির মতই মরু-অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতি রুক্ষ, 
উগ্র ও দুরধর্ষ। মরুভূমিতে জীবিকার্জনের স্থ্ষেগ নাই বলিয়াই তাহার 
যাষাবর। মরুবাঁপীরা আজ যেখানে তীবু পাতিল, সেখানকার খাদ্যশস্য যাহা 
পাইল তাহ। দিয়। দিনকয়েক বেশ অতিবাহিত করিল। তারপর মরুপ্রকতির 
সীমাবদ্ধ দাঁন যখন নি£শেষ হইয়া গেল, তখন তাহারা খাদ্যসংস্থানের নিমিত্ত 
অন্য আর এক স্থানে যাত্রা করিল। বেছুইনগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যে 
প্রাকৃতিক পরিবেশে ইহ।দের বাস, সে প্রকৃতি মমতাময়ী মাতৃরূপিণী 
নহেন। তাই বেহুইন গ্রভৃতি মরুবাসীরাও নির্মম--লুন, নরহত্যায় ইহারা 
কুঠিত নহে। 

বন্ধুর কঠিন পার্বত্য-ভূঁভাগের অধিবাসীরা দৃঢ় হয়, কর্মঠ হয়। পাথরের 
মতই উহার্দের দেহের গড়ন__্সাওত!ল, নেপালী, ভূটিয়া, তিব্বতীয় প্রভৃতিরা 
ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। 

যেখানে শীত অত্যধিক, পেখানকার মানুষ পুরজনপদ্ গড়িতে পারে না, 
সভ্যতাবু জন্মপান করিতে সমর্থ হয় না। কারণ শীতাধিক্যবশত মে সকল 
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অঞ্চলে মানুষের মন্ত্র বিকাশ ঘটে না, দেহ-মনের শক্তি অসাড় হইয়া 
যার। এই কারণে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ঘনবদতিপূর্ণ লোকালয় 
গড়িয়া উঠে নাই। অতিরিক্ত যেখানে গ্রীষ্ম নেখানে মানুষ অল্পলাযু এবং 
অসভ্য। অতিরিক্ত উত্তাপবশত মানুষ কর্ম-ক্ষমতাহীন হইয়। পড়ে, তাহাদের 
মন্থ্‌ম্যত্বের বিকাঁশ ঘটে না। অতিরিক্ত বৃষ্টপাতি যেখানে, সেখানে মন্গয্য- 
বসতি কম। এরপ প্রাকৃতিক পরিবেশও মাঁছষের মনুষ্যত্ব ও শক্তিবিকাঁশের 
অস্তরায়। অমন অঞ্চলেও মানুষ অসভ্য থাকিয়াই যায়। সভ্যতা সংস্কৃতির 
জন্ম দিতে তাহার] অসমর্থ । 


কিন্ত পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা! করিলে দেখ। ষাঁইবে যে, যে অঞ্চলে 
শীতও বেশী নয়, গ্রীম্মও বেশী নয় এবং বুষ্টিপাত পরিমিত-_-সেইখানে মানুষের 
শক্তির সম্যক বিকাঁশ ঘটিয়াছে। তাই দেখা যায় নাতিশীতোষ অঞ্চলেই 
পৃথিবীর সকল সভ্যতাঁর উৎপত্তি হইয়াছে। নাঁতিশীতোঞ্চ-মণ্ডল নদনদী 
পলিমাঁটির দেশ। এ অঞ্চলের জলহাঁওয়া যেমন আর্দ্র, তেমনি উষ্ণ । প্রকৃতি 
এই নাতিশীতোষ্-মণ্ডলে মমতাময়ী__এইজন্য মাছ্ষকে এখানে জীবিকা! 
অর্জনের জন্য 'সংগ্রাম করিতে হয় নাই। ফলে এখানকার অধিবাসীদের মেধা 
ও কল্পনাশক্তি সম্যকভাবে বিকশিত হুইবার সুযোগ পাইয়াছে। সামান্ত 
সময় ও শক্তির প্রয়োগেই তাহার তাহাদের জীবিকার সংস্থান করিয়াছে, 
বাকি সময় ও শক্কি তাহার! শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতার উন্নতিসাঁধনে ব্যয় করিতে 
পারিয়াছে। 


শীতপ্রধান ইংলগ প্রভৃতি দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই-_ 
তাহার সাহসী ও কর্মঠ। জীবিকাঁসংস্থানের উপায় তাহার! নিজেদের দেশের 
মধ্যে করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই পৃথিবীর দিকে দিকে তাহারা 
বাণিজ্য-ব্যপদেশে গিয়াছে, কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, কোন 
দেশকে অধিকার করিয়া সে দেশের সম্পদে নিজেদের অভাব মোচন 
করিয়াছে । “অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ” আফ্রিকায়, রেড, ইত্ডিয়ান ও নিগ্রো- 
অধ্যুষিত আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, এমনি আরও কত কত দেশে তাহারা 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । ছুঃখ বিপদ, বিরোধ মৃত্যু--শত প্রতি- 
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বন্ধকতাকেও তাহার গ্রাহ্থ করে নাই। দিকে দিকে নিজেদের ব্যাঞ্ত করিয়৷ 
দিয়াছে। গৃহের মায়া, পিছনের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া তাহার! দূরদৃরাস্ত 
দেশে প্রবাসী হইয়াছে, সেখানে অরণ্য কাটিয়া নগর বসাইয়াছে, জনবিরল 
অঞ্চলকে অথবা অসত্য-মান্য-অধ্যুষিত অঞ্চলকে স্থসত্য মানুষের বানভূমিতে 
পরিণত করিয়াছে । অপরদিকে ভারতবর্ষ ও বাংলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
দেখিতে পাই-_ভাঁরতবাপী ও বাঙালী গৃহের মায়ায় বন্ধ, সম্মুখের আকর্ষণ 
অপেক্ষা পিছনের আকর্ষণ তাহাদের বেশি। তাহারা জগৎসংসার সম্বন্ধে 
অনভিজ্ঞ থাকিয়! গিয়াছে, অলম, শ্রমবিমুখ, উচ্চাকাজ্ষাবিহীন হইয়াছে, 
নানাবিধ জীর্ণ সংস্কারে জড়ীভূত হইয়৷ দারিক্র্যের মাঝেই দিনাতিপাত 
করিয়াছে । এক কথায়, জলবায়ুর প্রভাবে প্রতীচ্য গতির পৃজারী হইয়াছে, 
প্রাচ্য স্থিতিকেই শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। 


জেনগেবা 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 নৃচনা__জনসেবাঁর প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন ভারতে জনসেবা- স্বামী 
বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণ সেবা-_আচীধ প্রধু্চন্দ্রের জনসেবা _জনসেবার প্রশস্ত ক্ষেত্র_ 
যুবকদিগের কর্তব্- উপসংহার । 

জনসেবা পরম ধর্ম। প্রবাদে উক্ত হয় যে জনসেবাই ভগব্ৎসেব। 
মহাত্বা আবু বেন আদেমের কাহিনী সর্বজনবিদিত । তিনি স্বচক্ষে জীবন- 
পুস্তক লিখিত দেখিয়াছিলেন_-ধাহাঁরা জনসেবায় আত্মোৎ্সর্গ করিয়াছেন, 
তাহারাই ভগবানের আশীবাদ প্রথমে পাইয়া ধন্য হইয়ীছেন। আবু বেন 
আদেমের কাহিনী কবির কল্পনা; কিন্তু ধীরভাবে বিচার করিলে আমরা 
বুঝিতে পারি যে, জনসেবা ভগবৎ-সেবার প্রথম সোপান। 

আমর। পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট অশেষ খণে আবহ্ধ। সুতরাং 
আমর! তাহাদের সেবা করিব। আমরা সমাজের অবিচ্ছেগ্য অঙ্গ, একের 
ব্যতিরেকে অন্যে কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারে না। এই সামাজিক খণ 
পরিশোধ করা__অন্তত পরিশোধের চেষ্ট৷ করা সভ্য মানুষের অন্যতম কর্তব্য। 
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যে সমাজ আমাদের খ্যাতি ও শক্তির লীলাভূমি, যাহার সাহায্যে আমর! জীবন 
বিকশিত ও সার্ক করিতে পারি, ষে স্থানে অবস্থিত হইয়৷ শক্তি ও আত্ম- 
বিশ্বাপে অন্ধ প্রাণিত হইয়া প্রকৃতি ও পারিপাশ্থিক জগতের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করিতেছি-_-সেই সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করা আমাদের সকলেরই 
প্রথম কর্তব্য বলিয়! গ্রহণ করা উচিত। 


অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে সেবাঁধর্ম পরমধর্ম বলিয়। বিবেচিত 
হইতেছে । বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যেও জীবসেবার ব্যবস্থা দেখ! যাঁয়। গৃহস্থগণের 
নিত্য-করণীয় পঞ্চযজ্ঞের দুইটি যজ্ঞ হইতেছে-_নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। নৃযজ্ 
হইতেছে--অতিথিসেবা এবং ভূতযজ্ঞ হইতেছে_ভৃত অর্থাৎ জীবজন্তদিগের 
সেবা। গৃহস্থগণই বিবিধ দান দ্বার! সমগ্র সমাজকে ধারণ ও পালন করিতেন । 
বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের পর এদেশে বৃহত্তর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া জন- 
সেবার চেষ্টা হয়। বৌদ্ধসজ্ঘ জনসেবার অন্যতম বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 
রণজানু গ্রহে দেশে বহু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। নবজাগরণের সঙ্গে জনসেবার 
বিবিধ ব্যবস্থাও প্রবতিত হয়। 


ভারতবর্ষ ব্হু যুগ পূর্বে স্বীকার করিয়াছে-_জনসেব৷ মান্ষকে সত্যকার 
মানুষে পরিণত করে। যুধিষ্ঠিরের রাঁজহ্য় যজ্ঞ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পাঁদ- 
গ্রক্ষালন করিয়া অতিথিসেবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় প্রেমধর্মের আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য দরিদ্র- 
সেবাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়! উল্লেখ করিয়াছিলেন | তীহাঁর মন্ত্রই ছিল-_“দরিদ্র- 
দেবে! ভব” । খধির এই মহান্‌ আদর্শ বিফল হয় নাই । দেশের বহুস্থানে আজ 
পেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠিয়াছে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই বাংলার যুবক- 
সম্প্রদায় নানাভাবে সম্মিলিত হইয়া প্রশংসার সহিত মেবাকার্য স্ুুসম্পন্ন করিয়া 
থাকেন। বাংলার যুবকসজ্ঘ আচার্য প্রফুললচন্ত্রের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত 
দুর্গত জনসাধারণের সেবাকার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়। সেবাধর্মের পরাঁকাষ্ট। 
দেখাইয়াছেন। 

আমাদের বর্তমান কর্তব্য সেবাধর্মের এই মহান্‌ আদর্শ দেশের যুবকবুন্দের 
হৃদগ্নে ব্যাপকভাবে জাগ্রত কর।। বর্তমানে পলীই জনসেবার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশস্ত 


২৪৮ রচনা-চতুরজ 


ক্ষেত্র। যুবকদ্দিগকে দেখিতে হইবে পল্লীর কোনও মেলাঁয় বা উৎসবে জন- 
সাধারণ যেন কোনরূপে বিপন্ন না হয়। আজিও পলীগ্রামে শত শত লোক 
কলের! বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় 
অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে । বন্যায় ও দুিক্ষে পনল্লীবাসীর ছুঃখকষ্টের আর 
সীম। থাকে না। কিভাবে এই সকল দুঃস্থ হতভাগ্য দুর্গতগণের সেব। করিতে 
হইবে, যুগাঁচার্য বিবেকানন্দ স্পষ্টাক্ষরে তাহার নিদে শ দিয় গিয়াছেন। দেশের 
সর্বস্থল হইতে অর্থ, অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি লইয়! দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ কর। 
আর্ত, ব্যথিত, রোগাক্রান্তদের শুশ্রষ৷ কর, তাহাদিগকে ওধধ পান করাও। 

“জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।”_ছুর্গতদের ঘ্বণা 
করিয়। আমাদের ভগবানের নাম গ্রহণের অধিকার নাই-__তাহাদের মধ্যেই 
ভগব।ন্‌ রহিয়াছেন। সেবাধর্মের ইহাই চরম আদর্শ । 


কুটান্রশিল্প 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 কুটারশিল্প কাহাকে বলে _ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলার প্রাচীন 
এবং আধুনিক কুটারশিল্প__কুটারশিল্পের শ্রেষ্ত্ব কোথায়-_কুটীরশিল্প ও দেশের দারিজ্যমোচন_ 
কুটারশিল্পের অবনতির কারণ £ ন্ত্রশিল্লের প্রসার__কুটারশিল্পের পুনরুন্নয়ন £ তাহার উপায়-- 
উপসংহার । 


এককালে ভারতবর্ষের গ্রামসকলই ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, শিক্প- 
স্থষ্টিরও কেন্দ্রভূমি। তখন পল্লীতে পল্লীতে এক বস্ত হইতে বা একাধিক বস্তর 
সমবায়ে মান্তষের প্রয়োজন ও বিলালের বিবিধ জিনিস তৈয়ারী হইত। তখন 
তাতীর। ঘরের তাতে কাপড় ঝুনিয়। হাঁটে বিক্রয় করিত, শাখারীরা শাখা 
তৈয়ারী করিত, কুমারেরা মাটির জিনিস তৈয়ারী করিত, মুচির চামড়ার জুতা 
তৈয়ারী করিত, অনেক গৃহস্থই ঝুড়ি-চাঁঙারি বুনিত, শীতলপাটি বুনিত। কোন 
কোন স্থানে হাতে তৈয়ারী কাগজ--যাহাকে আমরা আজিও তুলট কাঁগজ 
বলিয়৷ অভিহিত করিয়! থাকি-_-তাহা উৎপন্ন হইত । স্ত্রীলোকের অতি উংকুষ্ 
কাঁথ! তৈয়ারী করিতে পারিতেন। ফুল-লতাপাতা-কাঁটা হাতে তৈয়াঁরী কাথা 


কুটীরশিল্প ২৪৯ 


আজিকার দিনের বাহারী শতরপ্রির মতই সমাদর লাঁভ করিত। এই সকল 
শিল্প, যাহা গ্রামবাসী গৃহস্থের কুটীরেই নিষ্পন্ন হইত, যে-সকল দ্রব্য নির্মাণ 
করিতে বেশী লোক, বেশী দামী সরঞ্রাম এবং মুলধন দরকাঁর হইত না 
তাহাই কুটারশিল্প । 
প্রত্যেক গ্রামে এক একটি শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি জাঁতির সৃষ্টি 

হইয়াছিল। যেমন, তাঁতী, কুমার, কামার, শশাখারী, কাসারী প্রভৃতি । 
ইহার! পুরুষাহুক্রমে আপন পিতা-পিতামহের শিল্পকে আশ্রয় করিয়৷ জীবিকা 
অর্জন করিত। বংশাহ্ুক্রমে একই শিল্পকার্ষে রত থাকায় শিল্পকৌশল আয়ক্ত 
করা ও ক্রমশ তাহীর উন্নতিবিধান করাঁও শিল্পীর পক্ষে সেদিন সম্ভব ছিল। 
পল্লীর শিল্পজাত দ্রব্যে পলীর অভাব মিটিত। সময়ে সময়ে গ্রামের অতিরিক্ত 
শিল্পসস্তার বিদেশে রপ্তীনী হইত। তাঁরতের,তথ! বাংলার কুটারশিল্পঙ্গাত 
দ্রব্য জগতের শৌখীন রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আদরের সামগ্রী ছিল। বাংলার 
সুক্ষ বস্ত্র মপলিন ভারতের বাহিরের বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত, সমাদৃত 
হইত।-__ 

“বাংলার মসলিন বৌগদাদ রোঁম চীন, 

কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন |” 


কেবল প্রাচীনকালে নয়, আজিও বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যবিশেষের 
খ্যাতি আছে। ফরাসভাঙ্গা, শাস্তিপুরের কাপড়; মুখিদাবাদের বাসন, রেশম ও 
রেশমী বস্ত্র, হাতীর তের জিনিস; কুষ্ণনগরের মাটির জিনিস; কাঞ্চননগরের 
ছুরি কাচি প্রভৃতি এখনও বিখ্যাত। বাংলার কথ! ছাঁড়িয়! অন্য প্রদ্দেশসমূহের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় যে, ভারতের অন্য বহু প্রদেশেও 
কুটারশিল্পজাত দ্রব্য কম উৎপন্ন হয় না। স্থায়িত্বে ও সৌন্দর্যে তাহারা 
অতুলনীয়। দক্ষিণাতোর বিভিন্ন প্রদেশে স্তীর কাপড়, চাদর, পর্দার কাপড় 
তৈয়ারী হইয়া থাকে। মহীশৃর সরকারের উৎসাহে সেখানে আজিও প্রচুর 
রেশম উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহা হইতে অনেক রকম উৎকৃষ্ট বন্ধা্দি নি্িত 
হইতেছে। উড়ি্বার ও মণিপুরের কাঁপড়, চাঁদর, পর্দার কাপড় বিখ্যাত। 
মাদ্রাজ অঞ্চলে বাজার-হাট করিবার জন্য একপ্রকার মোট! সুতার জালের 


২৫, রচনা-চতুরক্গ 
থলি ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় থলি খুব মজবুত, সন্ত! অথচ সুদুশ্থা । 
এগুলি নাঁন। রঙেরও হইয়া থাকে । মাপ্রাজে সতী-দভির তৈয়ারী একরকম 
বিছানাপত্র বাধিবার স্ট্র্যাপ পাওয়া ষায়। এগুলির দাম চাঁমড়ার স্বাপের 
চেয়ে কম, অথচ হ্দৃশ্য এবং মজবুত । 

বর্তমানকালে কুটারশিল্লের টিকিয়। থাকার পক্ষে নানাপ্রকাঁর প্রতিবন্ধকতার 
হ্ষ্টি হইয়াছে । কিন্ত্ব তৎসত্বেও কুটারশিল্প টিকিয়। আছে । কারণ, কুটারশিল্প 
যে কেবলমাত্র মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ তাহা নহে, ইহা মানুষের 
সৌন্ব্ষপিপাঁাকেও চরিতার্থ করিতে সমর্থ । যন্ত্রজীত বস্তর বৈচিত্র্য কম 
এবং তাহাতে শুধু যন্ত্রের ছাপ, শিল্পীর কলাম্পর্শ তাহাতে নাই। এইরূপ 
জিনিসে জীবনযাত্রার স্থুল প্রয়োজন মিটিতে পাঁরে, কিন্তু সৌন্দর্যের আকাঙ্ষা 
তৃপ্ত হয় না। মাহ্যমাত্রেই শিল্পকলার সঙ্গে একটু ললিতকল! চায়, শৌখীন 
লোকে অনন্সাধারণতাও চায়। এইখানে কুটীরশিল্লের জয়। এইজন্যই আঁজিও 
সহত্র প্রতিবন্ধকতা সত্বেও কুটারশিল্প আপন অস্তিত্বকে অঙ্ষুপ্ন রাখিতে পারিয়াছে। 
গঠনের বৈচিত্র্য, কারুকার্ধের নবনবতা কুটারশিল্লে যতখানি সম্পাদন করা 
সম্ভব, যন্ত্রশিল্লে ততখানি নয়। 


জিনিসটা একটিমাত্র দৃষ্টাত্ত দিলেই সুস্পষ্ট হইতে পারে। আমাদের 
দেশীয় তাত থে আজিও টিকিয়৷ আছে, তাহার কারণ শুধু কাপড়ের সুদৃশ্যতা 
এবং স্থাক্িত্ব নয়। তাঁতী যত শীদ্র বস্ত্রব়নের ক্ষেত্রে তাহার পরিকল্পনা 
বদলাইতে পারে, কল তাহা পারে না। কলে কয়েকরকম মাত্র জিনিম বহুল- 
পরিমাণে করা যায়, তাতে অল্পপরিমাণে হইলেও অনেকরকম জিনিস তৈয়ারী 
হইতে পারে। যদি উপাদান স্থুলভ হয়, তবে তাতীর পক্ষে নূতন নৃতন ধরনের 
কাপড় তৈয়ারী কর! অসাধ্য হয় না। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই দেখা 
যাইবে ষে, পাড়ের বৈচিত্র্যের প্রথম উদ্ভাবক তাতী। কন প্রথমটায় তাতীর 
নকল করিত, এখন অবশ্য কলওয়ালার। ক্রেতার রুচি অন্থমান করিয়া নিজেই 
নিজের বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করিয়াছে । 
£কুটারশিল্প কেবল যে ক্রেতার প্রয়োজন মিটাইয়াছে, ক্রেতাঁকে আনন্দ 
দিয্ছে,__-তাহা! নহে। কুটারশিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া! পল্লীবাঁধীর! তাহাদের 


কুটীরশিল্প ২৫১ 


দারিদ্র্য মোচন করিতেও সমর্থ হইয়াছে । পল্লীবাসীর৷ অনেকেই, বিশেষত 
পল্লীরমণীগণ অবসরকালে স্থৃতা কাটিয়াছে, ঝুঁড়ি, দড়ি তৈয়ারী করিয়াছে । 
দড়ি দিয়! পিকা তৈয়ারী করিয্বাছে, জাল বুনিয়াছে। ইহীতে পল্লীবাসীর 
জীবন দারিদ্র্য জর্জরিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। 


আজ আমাদের দেশের কুটারশিল্প লুপ্তপ্রায়। আমর! কুটারশিল্লের স্থস্ম 
কারিগরির সমাদর তুলিয়া যন্ত্রশিল্পের নকল চাক্চিক্যে ভূলিয়াছি। বর্তমান 
যুগ যন্ত্রের যুগ। এধযুগে বাম্পীয় শক্তির সহাক়তাত্র অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির 
সহায়তায় কত শত কল চলিতেছে । মন্ত্রশিল্পের প্রসারে কুটারশিল্প নিজীব 
ণিস্ভেজ হইয়। পড়িতেছে । তাহার ফলে বাংলার শিল্পীগণ অনেকেই বেকার 
হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশে আঁজ ষে বেকার সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে 
কুটারশিল্পের অধোঁগতি যে তাহার জন্ত অনেকখানি দায়ী পে বিষয়ে সন্দেহে 
অবকাশ নাই। 

কলের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটারশিল্প আজ ধ্বংপোন্মুখ । কারণ, মানুষ 
হাতে করির়! যে জিনিস বহুদিনে বা বহুক্ষণে তৈয়ারী করিবে, কলকারখানা য় 
আজ সেই জিনিস অতি অল্প সময়ে তৈয়ারী হইয়া ষাইতেছে। বর্তমানে 
প্রচুর জিনিস অল্প খরচে কলকারখানাঁয় উৎপন্ন হইতেছে । ইহাতে বু 
মান্গষের প্রয়োজন যন্ত্রজাত দ্রব্য মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে এবং সে সকল 
জিনিস কুটারশিল্পজাত দ্রব্য অপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রীত হইতেছে । মানুষ 
স্বভাবতই সস্তায় তাহার প্রয়োজন মিটাইতে চায়। কলকারখান। সেই উপায় 
করিয়! দিয়াছে বলিয়! আজ কলের তৈয়ারী জিনিসেরই চাহিদা বেশী | কুটার- 
শিল্প কলে তৈয়ারী জিনিসের সহিত পরিমাণের ও মূল্যের প্রতিঘন্দিতায় 
পারিয়! উঠিতেছে না। ইহারই ফলে আমরা দেশে দেশে কাপড়ের নৃতন 
নৃতন কল প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতেছি, পুরাতন কাপড়ের কলগুলির সমৃদ্ধি 
বাড়িতেছে ইহাই দেখিতেছি। কিন্তু তাতীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া 
উঠিতেছে। 

এখন কলের তৈয়ারী নান রঙের কাঁচের চুড়িতে দেশ ছাইয় গিষ়াছে। 
হাতে তৈয়ারী গাঁলার চুড়ি মেয়েদের হাতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। 


২৫২. রচনা-চতুরগ 


শাখা পরা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে । কলে তৈয়ারী কাচের পুতুল, চীনামাটির 
পুতুল, টিন ব! স্টীলের খেলনা আজ গ্রাম্য শিল্পীদের তৈয়ারী মাটির পুতুল 
ও খেলনাগুলিকে প্রায় অপসারিত করিয়াছে । কারখানার তৈয়ারী নানা- 
রকমের শৌখীন জুতা ছাড়িয়া মুচিদের তৈয়ারী জুতা আর কেহ কিনিতে 
চায় ন!। 


আজিকার দিনে আমরা! যন্ত্রকে অস্বীকার করিতে পারিব না। কিন্তু তাঁই 
বলিয়! কুটীরশিল্পকে উপেক্ষাও করিতে পারিব না। বরং একটু মনোযোগী 
হইয়া আমাদিগকে কুটারশিল্পের পুনকন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, 
কুটারশিল্পের পুনরুজ্জীবন না হইলে দেশের বেকার-সমস্যার, অথবা! দারিত্র্যের 
অবপান হইতে পারে না। সর্বোপরি, প্রত্যেক দেশের শিল্পের একট নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব শিল্পে শিল্পীর প্রতিভার ছাঁপটুকুও 
থাকে । দেশের শিল্পীর প্রতিভ1! ও সৌন্দর্বোধকে আমর! যদি গলা টিপিয়া 
মারিয়। ফেলিতে না চাহি, তবে কুটারশিল্পকে বাচাইয়। রাখিতেই হইবে। 


কিন্ত কোন্‌ উপায়ে? প্রথমত শিল্পজীত দ্রব্যসমূহের বিক্রয়ের ব্যবস্থ। 
করিতে হইবে। শিল্পী নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়। শিল্পজাত দ্রব্য বেচিতে পারে 
না। এজন্য তাহাকে কোনে। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর শরণ লইতে হয়। ইহাঁতে 
লভ্যাংশের বেশী অংশই এ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী পাইয়া! থাকে, উহা! শিল্পীর 
করতলগত হয় না। এই অবস্থার প্রতিকার না হইলে কোনও নৃতন কুটীরশিল্পের 
প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন কুটীরশিল্পনকলের দৃঢ়ভিত্তি রচন! সম্ভবপর হইতে পারে 
ন1। কুটারশিল্লের প্রসারের জন্য দ্বিতীয় প্রয়োজন-_শিল্পীর! আজ সাধারণত 
যে-সকল দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতেছে, তাহা ছাড়া অন্য নানাপ্রকাঁর নৃতন 
শিল্পকার্ধে তাহাদিগকে অন্প্রাণিত করা। সম্তায় সুন্দর জিনিন উৎপাদনের 
দিকেও দৃষ্টি সর্বদ1 নিবদ্ধ রাঁখিতে হইবে। তাহা! হইলে কলের জিনিস ছাড়িয়া 
লোঁকে কুটারশিল্পজাত ত্রব্যই গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহশীল হইবে। 

জাপানে কুটরশিল্পকে বাচাইয়। রাখার জন্য এক অভিনব উপায় তাহারা 
উদ্ভাবন করিয়াছে । সেদেশে ধনী ব্যবসায়ীরা শিল্পীর্দের ঘরে ঘরে ছোট ছোট 
নানাবিধ যন্ত্র বসাইয়াদিয়াছে। শিল্পীরা এ সকল যঙ্ধের সাহায্যে অল্প সময়ের 


জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রভাব ২৫৩ 


মধ্যে বহু জিনিস তেয়ারী করিয়া বড় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলিয়। দিতেছে । 
বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং ছোট ছোট শিক্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এইবূপ সহযোগি- 
তার ফলে ওদেশে কুটারশিল্প ধবংসমুখ হইতে রক্ষা পায় উত্তরোতর উন্নতির 
পথেই চলিয়াছে। 

সুতরাং কুটারশিল্পকে নৃতন যুগের উপযোগী করিয়া নৃতন যুগের চাহিদ। 
মিটাইবার মত করিয়াই আঁজ আমাদিগকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে । ইহাতে 
তারতের কৃষ্টি ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইবে, ভারতের সুক্ষ শিল্পনৈপুণ্য অক্ষ 
থাকিবে,-দেশের দারিপ্র্য ও বেকার-সমস্তাঁর তীব্রত। অনেক পরিমাণে হাস- 
প্রাপ্ত হইবে । 


জীবনে আমোদ-প্রমোদেন্র প্রভাব 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 হুচনা__-আমোদ-প্রমোদের শ্রেণীবিভাগ-__ব্যক্তিগত আমোদ-প্রমোদ, 
দমষ্টিগত আমোদ-প্রমোদ_ আমোদ প্রমোদের স্বরূপ-_ জীবনে আমৌদ-প্রমৌদ কেন অপরিহায?__ 
আমৌদ-প্রমোদ কিরূপ ক্ষেত্রে অনিষ্টকর হয় তাহার উল্লেখ ও প্রতিকারের উপায়। 


দেহ ও মনে সম্বদ্ধ দ্বিবেণীধারায় মানবজীবন প্রবাহিত। উভয়েই কর্মমুখী, 
উভয়ের ধর্মই এক। কর্মক্লান্ত দেহের ক্ষতিপূরণের জন্ত প্রয়োজন খা 
ও বিশ্রামের। কর্মশ্রান্ত মনের জন্যও খাগ্য অপরিহার্য। সেই খাগ্ঠই 
আমোদ-প্রমোদ। 

যাহ। মনের পক্ষে এমন আবশ্তক, মনের উপর তাহার স্থগভীর প্রভাব 
বিস্তৃত হইতে বাধ্য। কিন্তু সে-আলোচনার পূর্বে আমোদ-প্রমোদের একটা 
শ্রেণীবিভাগ করিয়! লওয়া ভালে! । তাহাতে বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে অনেক- 
খানি সুবিধা হইবে। আমোদ-প্রমোদ-_লাধারণত প্রায় শ্রমনিরপেক্ষ। 
অর্থাৎ, যাহাতে আমৌদ-ভোক্তীর কঠোর কায়িক পরিশ্রম হয়, তাহ! 
আমোদ-প্রমোদের পধায়ে পড়ে না" উহা ব্যায়ামেরই অঙ্গীভূত। ফুটবল-ক্রিকেট 
খেল।, সন্তরণ প্রভৃতিকে আমর! আমোন-প্রমোদ বলিব না। কিন্তু ফুটবল- 
ক্রিকেট খেলা দর্শনকে আমরা আমোদ-প্রমোদ বলিতে পারি এই অর্থে যে, 


২৫৪ রচনা-চতুরঙ্গ 


মেস্থলে দর্শককে কায়িক পরিশ্রম করিতে হয় না। যিনি মঞ্চের উপর নৃত্য 
করেন, তিনি নিশ্চয়ই আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন না, কিন্তু সেই নৃত্য 
ধাহারা দর্শন করেন তাহার! নিঃসন্দেহে আমোদ-ভোক্তা। 


আমোদ-প্রমৌদকে প্রধান দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি, ব্যক্তিগত 
ও সমষ্টিগত। একপ্রকার আমোদ-প্রমোদ আছে, যাহা কেবল ব্যক্তিগতভাঁবেই 
উপভোগ করা যায় । কোনে! একটি ছেলে হয়তে। ঘুড়ি উড়াইয়া৷ আমোদ 
পায়। কোনে! ভদ্রলোক হয়তো! সিনেমা দেখিয়া আমোদ পান। কেহ 
হয়তো মাঠে গিয়া খেল! দেখিতে ভালোবাসে । কেহ বা গানের আসরে বমিয়। 
ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলির মুখে “টোড়ী” শুনিয়। রসাপ্ুত হন। কাহারও মন 
পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখিয়া রোমাঞ্চিত হয়। 

সমষ্টিগত আমোদ স্যটিও হয় সমষ্টিগতভাবে, উপভোগও করিতে হয় 
সমষ্টিগতভাবে। আমার ব্যক্তিগত রুচি যাহাই হোঁক না কেন, এবপ স্থলে 
আমি আপন রুচি অনুযায়ী আরও পীঁচঙজনের সঙ্গে মিলিত হই এবং সকলে 
মিলিয়া আনন্দ উপভোগ করি। থিয়েটার করিতে আমার ভালো লাগে। 
কিন্তু আমি একাই তে! আর একট] নাটকের অভিনয় করিতে পারি না! সে 
জন্য আরও কয়েকজন অভিনেতৃর প্রয়োজন হয়। কয়েকজন অডিনয়ক্ষম 
ব্যক্তির সম্মিলিত শক্তিতে যখন একটি শৌখিন দলের নাট্যাভিনয় হয়, তখন 
সেই দলের প্রত্যেকেই আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। “ব্রীজ, 
খেলার আড্ডায় চারিজন না হইলে আসর জমে না; সেক্ষেত্রে চারিজনই একত্রে 
আমোদ উপভোগ করেন। সামাজিক উৎসবগুলির উৎস ষাহাই হোঁক না 
কেন, উহাঁরাও এককূপ সমষ্টিগত আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ । হোলির সময় রং 
দেওয়াও একপ্রকার আমোদ, দেওয়ালির সময় আতশবাজি পোড়ানও 
আমোদ । 

আরণ্য জীবনে আদিম মাহুষ অগ্রিকুণ্ডের চারিদিক ঘিরিয়। উদ্দাম নৃত্য 
করিত। উহাঁই ছিল তাহাদের আমোদ-প্রমোদ। এ নৃত্য শিকারের 
আনন্দও হইতে পারে, আহার পরিতৃপ্ির আনন্দও হইতে পাবে। কিন্তু মূলত 
উহ! ছিল অপ্রয়োজনের আনন্দ । কারণ, শিকার বা আহার-পরিতৃপ্তির নে 
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নৃত্যের কোনে প্রয়ৌজনই থাকিতে পারে না। কবিগণ ইহাঁকেই বলেন 
“প্রয়োজনের আনন্দ । তবে ধজ্ঞানিক মন ভিন্নরূপ ভাবিয়া থাকে ৷ সে 
বলে, কারণ ভিন্ন কোনো কার্ধোৎপত্তিই হইতে পারে না। কর্মক্লাস্ত মাঁছুষের 
মন ত্বভাবতই শ্রাস্তি অপনোদন করিতে চায়। আমোদ-প্রমোদ অথবা আনন্দ 
সেই শ্রাস্তি-অপনোদনেরই উপায়ন্বরূপ | 


কালভেদে এবং দেশভেদে আমোদ-প্রমোদের কূপ বিভিন্ন। আদিম 
মানুষের পক্ষে ষাহা আমোদ-প্রমোদ ছিল, আধুনিক মাহুষেৰ পক্ষে তাহ! 
আমোদ বলিয়া গণ্য না-ও হইতে পারে। আঁবার ইংল্যাওবাঁসীরা যাহাতে 
আমোদ পান, ভারতবাসীর। তাহাতে আমোদ না-ও পাইতে পারেন । বয়সের 
তারতম্য অন্থপারেও আমোদ-প্রমোদের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। 

আমোদ-প্রমোদের স্বরূপটি বোঝা গেল। এক্ষণে উহার প্রভাবের কথ। 
আলোচনা করা যাক। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমোদ-প্রমোদ মানসপুষ্টির 
পক্ষে অপরিহাষ। খাছ্ের প্রতি মান্গষের যেবপ আকর্ষণ, আমোদ-প্রমোদের 
প্রতিও তাহার মেইরূপ আকর্ষণ। আমোদ-প্রমোদে যোগ ন! দিয়া কোনে! 
মানুষই বীচিয়া থাকিতে পারে না। অতি-দরিপ্র দ্িনমজুরেরাও সন্ধ্যার 
পর ঢোল-করতাল লইয়! সমবেত-সংগীতে বসিযা যান। রাস্তায় খোল! জায়গায় 
ম্যাজিক দেখিতে পাইলে ভিখারী-চিত্তও তত্প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্থতরাং 
আমোদ-প্রমোদের প্রভাব মানবজীবনে খুবই বেশী। উহা না হইলে মানুষের 
মনোজীবন অর্থহীন হইয়া পড়ে। 


সমষ্টিগত আমোদ-প্রমোদের প্রভাবও আমাদের জীবনে কম কাঁষকরী 
নহে। উহাতে মানুষে মানুষে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পাঁচজনের সঙ্গে 
মিশিতে গেলেই কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খল! মানিয়৷ চলিতে হয়, শোতনতা ও 
শালীনত! রক্ষা করিতে হয় এবং এইরূপে আমাদের মনে সদাচার, কর্তব্যবোধ, 
ভন্রতাজ্ঞান, নিয়মানুবতিতা, সময়নিষ্ট প্রভৃতি বহু সৎ প্রবৃতির বিকাশ ঘটে। 

আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মন শুকাইয়! যাইত, মানবসমাজ 
পরিণত হুইত এক বিরাট বন্ধ্যা মরুভূমিতে, সংস্কৃতি বলিয়া! মানুষের কিছুই 
থাকিত না। প্রত্যেকটি মান্যকে তখন দেখাইত যন্ত্রের মতে, কাহারও মুখে 
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আর হামি ফুটিত না। এরূপ চিত্র কল্পনা করিতেও শিহরিয়! উঠিতে হয়। 
মানুষের ইতিহাসে তেমন ভয়াবহ দিন যেন না আসে। 

স্থথাগ্য যেমন আমাদের দেহের স্তুপুষ্টি সাধন করে, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ 
তেমনি মনকে আনন্দের সঙ্গে শক্তি দান করে। কিন্তু আমোদ-গ্রমোদের 
প্রকৃতি কু হইলে, মনের উপর উহার প্রভাবও কু হইতে বাধ্য। এরূপ 
আমোদের সংখ্যাও বড় কম নহে। ভালো সিনেমা দেখিলে জ্ঞানলাভ হয়, 
তেমনই ছু্ণতিপূর্ণ ছায়|চিত্র মাহগষকে অধঃপতনের পথে টানিয়৷ লইয়া যায়। 
“রেস খেলার আমোদে মানুষ প্রমত্ত হইয়! কাগ্ডাকাওজ্ঞান-বজিত হয়, ফলে 
অনেক সময় রাজাকেও ফকিরে পরিণত হইতে দ্রেখা যায়। আবার কোঁনে। 
আমোদ যদি নেশায় পরিণত হয়, তবে জীবনে উহার প্রভাবও অকল্যাণকর 
হইস্না উঠে । এই কারণে আমোদ-প্রমোদ নির্বাচন ব্যাপারে সকলেরই সচেতন 
ও সতর্ক হওয়া উচিত। যাহ। মনকে উচ্ছংজ্ঘল করিয়! তোলে, যাঁহা জীবনের 
উন্নতির পরিপন্থী, যাঁহ! বুদ্ধি ও যুক্তিকে ধ্বংস করে, তেমন আমোদ-গ্রমোদ 
সর্বথ! পরিত্যাজ্য । 


ভান্্রতে শ্র্মিক্সমস্য। ও ধর্মঘট 


প্রবন্ধ সংকেত 2 হ্চনী_ ধর্মঘট কাঁহাকে বলে__ধর্মঘট উৎপত্তির কারণ__ভাঁরতে 
শ্রমিকশ্রেণীর অভ্্যুথান__ভারতের শ্রমিকমমস্তা ও পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশের শ্রমিকসমস্তাঁ_ 
তুলনা__ভারতে ধর্মঘট--উহার বৈশিষ্ট্য-_ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্যাপক ধমঘট হওয়ার কীরণ__ 
ট্রেড. ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাদ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ধর্শঘট--শ্রমিক-সংজ্ঞার ব্যাপকত।-_ শ্রমিকনমস্তার 
সহিত সমগ্র দেশবাসীর সম্পর্ক__কগগ্রেনী শাসনব্যবস্থা! ও শ্রমিকসমস্তা_উপসংহার । 


পৃথিবীর সকল দেশের পু'জিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান 
তাহ পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত লাঁভের আশায় গু'জিপতিরা 
চিরদিন অমিকদিগকে দিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইয়াছেন-_ শ্রমিকদের 
হাড়ভাঙ। পরিশ্রমের বিনিময়ে পুজিপতিগণ অর্থে-সম্পদে স্বীত হইয়াছেন, 
কিন্ত শ্রমিকের! দিন দিন ছূর্বল হইয়াছে, দারিদ্র্য তাহাদের নিত্যসঙ্গী হইয়াই 
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রহিয়াছে। পরিশ্রম করিয়াও শ্রমিকেরা তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকু 
করিতে পাঁরে নাই, চিকিৎসার স্থযোগ তাহারা পায় নাই, আপন আপন 
পরিবারের শিশুদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হয় নাই। আনন্দ- 
বিরহিত রোগজীর্ণ জীবন শ্রমিকেরা যাপন করিয়াছে, তাহাদের পরিবারবর্গও 
এবূপ জীবনযাপনে বাঁধ্য হইয়াছে। 


দীর্ঘকাল এমনিভাবে নিপীড়িত হইতে হইতে পৃথিবীর শ্রমিকসমাজ সচেতন 
হুইল। কিন্তু তাহাদের একক ক্ষীণক্নিঃহ্ুত প্রতিবাদ ও আবেদন-নিবেদন 
অসীম বিত্তশালী উদ্দামীন পুঁজিপতিগণের কর্ণে পৌছিল না। তাই তাহার! 
সঙ্ঘবদ্ধ হইল । সঙ্গবদ্ধ শ্রমিকপকল পু'জিপতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার 
উপায় বাহির করিল-_ধর্মঘট | ধর্মঘটের অর্থ কর্মবিরতি । এই কর্মবিরতি অল্প- 
কালের জন্য কিংবা দীর্ঘকালের জন্যও হইতে পারে । শ্রমিকের তাহাদের স্বার্থ 
সংরক্ষণের নিমিত্ত মাঝে মাঝে দাবি করে, সেই দাবির পূরণ হইলে আর ধর্মঘট 
হয়না। কিন্তু পুজিপতিগণ যদি শ্রমিকদিগের দাঁবি বা আবেদন-নিবেদন 
মানিয়া না লদ, তাহারা যদি শ্রমিকর্দিগের অভাব-লাঞ্ছনার প্রতি উদ্দাসীন 
থাকেন, তবেই শিল্পে অপহযোগিতার মধ্য দিয়! শ্রমিকেরা আপনাদের অস্ত- 
নিহিত অসস্তোষকে রূপ দিবার চেষ্টা করে। স্থৃতরাং, শ্রমিকসমাজের ধূমায়িত 
অসন্তোষের চরম়তম বহিঃগপ্রকাশই ধর্মঘট । মানবতার দাবিতে শ্রমিকসমাজ 
রুটি ও রুজির দাবিতে যে শেষতম অস্ত্র হানে তাহাই ধর্মঘট। শ্রমিকদিগের 
বাসস্থান ও অন্য নানাবিধ সুবিধা-স্বাচ্ছন্দোর দাবি লইয়াঁও ধর্মঘট হয়। ছাঁটাই, 
কর্মচ্যুতি বা রাজনৈতিক কারণেও আজকাল ধর্মঘট হইয়! থাকে । 

ইহাতে শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের কাঁজকর্ম বন্ধ হইয়৷ ষাঁয়, অচল অবস্থার স্থ্ট 
হয়। শিল্পপতিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকেন। শেষ পর্যস্ত অবশ্ঠ শিল্পপতি ও 
শ্রমিক সমাজের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা হইয়া যাঁয়। শিল্প এবং উৎ- 
পাঁদনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠ। হয়। 

জগতে যন্তরশিল্লের প্রবর্তন ও প্রসার হইতেই ধর্মঘট স্ষ্টি হইয়াছে। খ্রীষ্টীয 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইওরোপে শিল্পবিপ্লব হইয়। গেল, পৃথিবীতে 
যস্ত্রযুগের স্ুচন। হইল। বাম্পশক্তি আবিষ্কৃত হইল, বৈদ্যুতিক শন্কি আবিষ্কৃত 

১৪ 


২৫৮ রচনা-চতুরজ 


হইল, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্রিয়। যেমন জীবনযাত্রীকে অনেক স্থগম করিল 
তেমনি অমঙ্গলের পথকেও প্রশত্ত করিল। বাম্পীয় ও বৈদ্যুতিক যগ্্রমূহ 
আসিয়। বহু লোককে কর্মচ্যত করিল, বেকার-সমস্যার স্থপতি হইল। কল- 
কারখানার কাজ করিবার জগ্ত গ্রামের লৌক ক্রমশ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়। 
শহরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাঁগিল। শ্রমিকগণ অন্বাস্থ্যকর বন্তিজীবন যাপন 
করিতে লাগিল । শ্রমিকদিগের শারীরিক ও মানসিক অবনতি হইতে লাগিল । 
সমাজ ধনী ও দরিদ্র এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। ধনতন্ত্ব জন্মলাত করিল, 
ধনসঞ্চয়ের লোভ দিগ্িদিকে উপনিবেশ আবিষ্কারে মনোযোগ দিল। যন্ত্র 
আসিয়া কুটারশিল্পকে ধ্বংস করিল, কারিগব পরিণত হইল কারখানাঁর-শ্রমিকে, 
উত্পাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণশক্তি কেন্দ্রীভূত হইল মুষ্টিমেয় পু'জিপতিদের হাতে। 
ধনীর। তাহাদের প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া অতিজাত- 
শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইলেন । অন্যদিকে শ্রমিকদের দারিদ্র্য ক্রমেই বাড়িতে 
লাগিল, শ্রমিকের। বঞ্চিত প্রতারিতই রহিয়। গেল। 


তাঁরতবর্ষে প্রত্যক্ষত কোনো শিল্পবিপ্লব ঘটে নাই। তথাপি ইন্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানির আমলে রেলপথনির্মাণ, বড় বড কল-কারখান| ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার 
মধ্য দিয়া এদেশেও ধনতন্ত্রের গোড়াপত্তন হইয়াছে । কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থার ভিত বলিতে গেলে তখন হইতেই যন্ত্বানবের হঙ্কারে কাপিয়া 
উঠিয়াছিল। দলে দলে কৃষকগণ ভূমিচ্যুত হইয়া কল-কারখানায় গিয়। শ্রমিক 
হইল। এইভাবে ছোঁট ছোট কুটীরশিল্পের কাপিগরের৷ ক্রমে ক্রমে কারখানা- 
মালিকের কুক্ষিগত হইয়। পড়িল। 


ভারতের শিশ্পপ্রদার এবং শ্রমিকসমস্যার রূপটি পৃথিবীর অন্তান্য দেশ 
অপেক্ষা! পৃথক। ইংলগ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মরাপরি ধনতন্থের পত্তন হইয়াছে । 
অর্থাৎ, শিল্পবিপ্রবের ফলম্বরূপ যন্ত্রপাতিমকল আয়ত্তে আনিয়! দেশের পুজি- 
পতিগণই শিল্পোৎ্পাদনের কাঁজে নামিয়াছেন। জাতীয় ধনিকশ্রেণী ন্যুনতম 
মাত্রায়,_-অন্তত দ্েশাত্মবোধের জন্তও জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উপর নির্যাতন 
কম করিয়াছেন, শ্রমিকদের জীবনধারণের মোটামুটি মান বজায় রাখিয়া তবে 
মুনাফা! লইয়াছেন। 


ভারতে শ্রমকসমস্তা ও ধর্মঘট ২৫৯ 


কিন্তু তাঁরতবর্ষে যখন যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন হইয়াছিল, তখন ভারত ইংলগ্ের 
বণিকদিগের উপনিবেশ মান্তর। এদেশের জনসাধারণের সথখ-ছুঃখ স্থৃবিধা- 
অস্থবিধার গ্রতি তাহারা দৃক্পাঁত করেন নাই। তীহার কেবলই শ্রমিকদিগকে 
বেশি খাটাইয়াছেন এবং উহাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে যে স্ত,পীকৃত অর্থ 
তাহার! পাইয়াছেন তাহা ইংলগ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। এদেশে তাহার। স্থায়ী 
হইতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট নিশ্চয়তা ছিল ন1। তাঁই অবাধ 
শিল্পগ্রসারের চেষ্ট। বিদেশী পু'র্জিপতিগণ করেন নাই। ফলে ভারতীয় শ্রযিক- 
গণ প্রথম হইতেই অত্যধিক পরিমাণে লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছে । যন্তশিল্পের 
প্রসারের ফলে তীতী, ছুতার, কামার ইত্যাদি করিগরগণ দলে দলে বেকার 
হইয়াছে । যাহারা কল-কাঁরখানীয় শ্রমিকরপে নিধুক্ত হইয়াছে তাহারা 
বণিক ইংরাঁজের চক্রান্তে পড়িয়া কেবল পরিশ্রমই করিয়াছে । পরিশ্রষের 
বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ পায় নাই। তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সৃখ-স্থবিধা, কোন 
বিষয়ের প্রতিই মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ, এদেশের যন্তরশিল্লেগ 
লত্যাংশ এদেশবাপীর কোনো উপকারেই আসে নাই। উহা বিদেশীয়দেরই 
সমৃদ্ধি-সৌধকে গড়িয়া দিয়াছে । জিনিসটি লক্ষ্য করিয়। যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠার 
প্রথম যুগ হইতেই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘটের মাধ্যমে তাহাদের আন্তরিক 
অসস্ভোষ প্রকাশ করিয়াছে । ওপনিবেশিক দেশ বলিয়াই শিক্পপ্রসারের কোন 
সফল তাহাঁর। পায় নাই, অথচ ভৃরি পরিমাণ কুফল তাহাদের জীবনকে প্রান 
পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। 


১৮২৫ হইতে ১৮৯০ সালের মধ্যে ভারতে অন্যন ২৫টি ব্যাপক ধর্মঘট 
হইয়াছে,_তাহার যধ্যে সীঁওতীল ধর্মঘট, নীলচাঁধী ধর্মঘট রাজনৈতিক 
বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৮২৭ পালে নাগপুর এমৃপ্রেস্‌ মিলের 
ধর্মঘট প্রথম ব্যাপক শিল্প-শ্রমিক ধর্মঘট হিসীবে উল্লেখযোগ্য । রাজনৈতিক 
চেতন! পরিণতি পাইবাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রমিকসমস্তা শিক্ষিত ভারতীয়দের 
দৃষ্টি আঁকর্ষণ করিয়াছে । ভারতীয় শ্রমিকসমস্তার অগ্ততম বৈশিষ্ট্য এই যে 
ইহা উন্মেষকাল হইতেই জাতীয় আন্দোলনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। 
১৯৭ সালের রেলধর্মঘটে শুধু কর্মচারীরা নহে, সাধারণ লোৌকেও শ্রমিকদের 


২৬০ রচনা-চতুরঙগ 


প্রতি সহান্ভূতি জানাইয়াছিল। ইহার পরব্সরই লোকমান্ত তিলকের 
গ্রোরের প্রতিবাদে দেশব্যাপী ব্যাপক ধর্মঘট হইয়াছিল। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে কোন দেশেই ব্যাঁপক ধর্মঘটের প্রচলন ছিল ন|। 
যুদ্ধজমিত কারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ও শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান 
দুর্গতিই ঘন ঘন ধর্মঘটের অন্যতম কাঁরণ। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় শ্রমিক- 
বিপ্লব সংঘটিত হইবার পর, সেখানে ধনিকশ্রেণী বিলুপ্ত করিয়। দিয়া শ্রমিক- 
সমাঁজই রাষ্ট্রপরিচালন তথ| শিল্পোৎ্পাদন এবং মুনাফাবন্টনের ভার হাতে 
লইল। পৃথিবীর সব দেশেই শ্রমিকশ্রেণীর এই বিজয়-মংবাদের ঢেউ পৌছিল। 
মকল দেশের শ্রমিকই নিজেদের সংগ্রামে প্রেরণ! পাইয়া আরও সচেতন হইয়! 
উঠিল। ভারতবর্ষে এই চেতন! কার্যকরী হইয়াছিল। 

অতঃপর এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল নিখিল ভারত ট্রেড, ইউনিয়ন কংগ্রেস 
( ১৯২০ ) লাল! লজপৎ রায়ের সভাঁপতিত্বে। তৎপরে ১৯২১ সালেই প্রায় ৪০০ 
ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল । ১৯২৫-এর দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের পর সরকারী কর্তৃপক্ষ 
শমিকসমন্তাকে আর উপেক্ষ। করিতে পারিলেন না, তদন্ত কমিশন বপানে! 
হইল। কমিশন রায় দিলেন, স্বল্প মজুরি, ছুর্যবহীর, শ্রম-সময়ের আধিক্য, 
বাসস্থানের অন্বাস্থ্াকরতা ইত্যার্দি কারণেই শ্রমিকগণ অসন্তষ্ট হইয় 
ধর্মঘট কবে। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই ধর্মঘট যেন সংক্রামক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 
আজকাল সংবাদপত্র খুলিলেই ভারতের কোন না কোন স্থানে শ্রমিক ধর্মঘটের 
সংবাঁদ চোখে পড়িবে । সম্প্রতি শ্রমিকসংগঠনও যেমন বাড়িয়াছে, তেমনই 
ধর্মঘটেরও নান! বূপভেদ ঘটিয়াছে। কর্মস্থলে থাকিয়াও সমবেত কর্মবিরতি-_ 
“অবস্থান ধর্মঘট” ধর্মঘট করিবার পূর্বে শেষবারের মত জানানি হিসাবে নমুনা 
ধর্মঘট” বৃহৎ কোন ধর্মঘটের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া “নমর্থনন্্চক ধর্মঘট' 
এবং আরও অনেকতাবে ধর্মঘট নিত্য নৃতন রূপান্তর লাভ করিতেছে । 

বর্তমানে শুধুমাত্র কারখানা বা শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যেই শ্রমিকসমন্ 
লীমাবদ্ধ নাই। কেরানী, রেল-কর্মচারী, প্রেস-কর্মচাপী ইত্যাদি সাধারণত 
ধাহারা দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে পুঁজিপতিগ্রদত্ত মজুরি লইয়া জীবনধারণ 


ভাঁরতে শ্রমিকসমস্যা ও ধর্মঘট ২৬১ 


করেন, তাহারা সকলেই শ্রমিকমমাজের অন্ততৃক্ত। অনেক অর্থনীতিবিদ 


মনীধীর মতে_বর্তমান ধনতন্ত্রশাসিত পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবীরাও একশ্রেণীর 
শ্রমিক ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। 


এখন দেশের সমগ্র জনসংখ্যাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শিল্পজাত 
সামগ্রীর সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া শ্রমিকসমস্া ব্যাপকতরভাঁবে সমগ্র দেশবাসীর 
জীবনকেই প্রভাবিত করে। কোন বিশেষ শিল্পে উৎপাদন বুদ্ধি পাইলে সেই 
শিল্পজাত সামগ্রীর মূল্য কমিয়। যায়, আঁবাঁর অন্য কোন কারণে ব! শ্রমিক- 
বিক্ষোভের জন্য উৎপাদন-মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিক্রয়-মূল্যও অনিবার্ষভীবে বাড়িয়। 
যায়। সমগ্র দেশবাপীর জীবনের সহিত বর্তমানের শ্রযিকসমন্া। সংশ্লিষ্ট 
বলিয়াই শিল্পপতির! একেবারে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। কারণ, সংহত 
শ্রমিকশক্তির বিক্ষোভে শিল্পে মংকট উপস্থিত হইতে পাঁরে। উহা সমাজ- 
জীবনকেও বিপর্যস্ত করিয়! দেয়। 


জাতীয় মরকারের আমলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে বটে, কিন্ত 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। বিদেশী পুঁজির জাতীয়- 
করণ হয় নাই, পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থ। নাই, শ্রমিক- 
দেঁর দুর্গত জীবনও পূর্বের মতই তিমিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে। 

ভাঁরত সরকার সর্বতোমুখী আথিক উন্নতির জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রযিকসমস্তার সমাধানকল্পেও 
যথোপযুক্ত মনৌযষোগ দেওয়া হইয়াছে, যদ্দিচ এখনো ব্যাপক ছাঁটাই, 
বেকার, উৎপাদন-সংকোচ ইত্যার্দি পুবের মতই অব্যাহত রহিয়াছে। 
ইপ্ডাষ্রিয়ল ডিস্পিউট্‌স্‌ আযাক্ট (১৯৪৭) পাঁস হওয়া সত্বেও সকল ক্ষেত্রেই 
শরমিক-ম।লিক সংঘর্ষে মালিকদের মনোভীব পূর্ববৎ অনমনীয়ই আছে। আশা 
করা যায়, জাতীয় সরকারের শ্রম-দপ্তর" এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়। শ্রমিকপমস্তার সমাধানে যত্্বান হইবেন। তবেই স্বাধীন ভারত 
আবার “কর্মে মহান্‌, ধর্মে মহান্‌” হইয়া ভূবনমোহিনী রূপ ধারণ করিবে । 


পঞ্জিবক্গেন্্ বন্য। ও তাহান্র প্রতিক্কান্ত 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 বন্যা কাহাকে বলে_ বন্যার সীধারণ ঘৃষ্-_পশ্চিমবঙ্গে বন্ার কারণ-__ 


পশ্চিমবঙ্গে সান্প্রতিকতম একটি বন্যার বর্ন/-সেই বন্যার কারণ__বর্তমান অবস্থীয় বন্যা 
প্রতিরোধের উপায় নিধণরণ। 


বন্যা প্রাকৃতিক বিপর্যয়সমূহের অন্যতম । অকস্মাৎ অতি-বর্ষণ অথবা নদীর 
উৎপত্তি-শৈলে অতিবৃষ্টিই প্রধানতঃ বন্যার কারণ। কখনো কখনে নদীর গতি- 
পরিবর্তন হেতু একাধিক নদী মজিয়া সেই জলআৌত অন্য নদীর জলম্ফীতির 
কারণ হয় এবং এইরূপে বন্যার আবির্ভাব ঘটে। 


বন্যার সংহার-মৃ্তি রলঙ্গে আমরা-_অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গবাপিগণ__বিশেষভীবেই 
পরিচিত। প্রবল জলোচ্ছাঁস যখন উপকথার লক্ষ রাক্ষপীর মতো মুখব্যাদান 
করিয়া সগর্জনে উন্মত্ত আক্রোশে ছুটিযা আসে, তখনকার দৃশ্ঠ বর্ণনা কর! যাঁ় 
না। প্রচণ্ড জলঝোতে তখন ঘরবাড়ি ডূবিয়৷ যাঁয়, গরু-বাঁছুর ভাসিয়া 
যায়, শ্যক্ষেত্রের চিহনু অবলুপ্ধ হয়, মানুষের দুর্গতির সীমা-পরিসীম| থাঁকে না। 
লক্ষ লক্ষ মান্য সভ্যজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উচ্চ ভূমিতে কখনে! ব1 উচ্চ 
বৃক্ষচড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, সাঁহাঁষ্যের প্রত্যাশায় মৃত্যুকম্পিতবক্ষে সাশ্রনেত্রে 
সম্ভাব্য ত্রাণপথের দিকে তাকাইয়। থাকে, বহু মীশ্ঘযের প্রাণাস্তও হয়। 


বন্তার পরবর্তা দৃশ্য সম্ভবতঃ আরো মর্মান্তিক । জল সরিয়া গেলেও 
বন্যার্তদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়। থাকে, তাহাদের দুঃখ ও দুর্গতি অপরিমেয়। 
বাদস্থান নাই, বস্ত্র নাই, খাগ্চ নাই, হয়তো বহু প্রিয়জনের কোনো চিহও 
নাই! মায়ের কোল হইতে কত সন্তান জলে ভাসিয়া গিয়াছে, ভাইয়ের 
সদ বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া কত ভাই জীবন হারাঁইয়াছে, কে তাহার 
পরিমাপ করিবে? এতত্তিন্ন বিপদের উপর বিপদ আসে সংক্রামক 
রোগ ও মহামারী । ত্রাণকার্ধে রত মালুষের সেবাময় মুততিই তখন এ বেদনার 
মধ্যে একমাত্র সাস্তবনা। 


পশ্চিমবঙ্গের বন্তা ও তাহ।র প্রতিকার ২৬৩ 


বন্তার প্রকোপ বহু দেশেই দেখ যায়, কিন্তু ভারতের বিশেষতঃ পশ্চিম- 
বঙ্গের মতো। আর কোনে। দেশে বন্যার এমন ভয়াবহত। এখন আর বড় একট! 
দেখা যাঁয় না। ইহার প্রধান কারণ, পশ্চিমবঙ্গ নদীবহুল দেশ, কিন্তু এই 
সকল নদীপথে সুষ্ঠ জলনিকাশের ব্যবস্থ। নাই । 


নদী-খালের গভীরতা! বজায় রাখিয়া, নদীনংস্কীর দ্বারা জল-নিকাঁশের সু 
স্থবন্দোব্ন্ত করিয়। এবং বন্যার বিপুল জলরাশিকে 49920, বা জলাধাবে ধরিয়া 
রাখিয়া বন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাঁয়। এই উদ্দেশ্থেই ১৯৪৫ খ্রীষ্টাবে মাফিন 
বিশেষজ্ঞ মিঃ ভুরছুইন ( ৬০০:৫৬/1০ ) টেনেসী ভ্যাপী পরিকল্পনার অন্থুকরণে 
দাঁমোদর-পরিকল্পনা ছকিয়। দিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু কোটি 
টাক! ব্যয় করিয়া পরিকল্পন। অনুসারে কয়েকটি বড় বাঁধও নির্মাণ করিয়াছেন । 
তথাঁপি গত ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহতম বন্য। হইয়া গেল! 


সেপ্টেম্বরের মীঝামাঝি হইতে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সম গ্র পশ্চিমবঙ্গে 
এ বন্তার তাগবলীল! চলিয়াছিল। হাওড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুশিদাবাঁদ, 
নদীয়।, চব্বিশপরগণা, হুগলী, বীরভূম ও বাঁকুড়া বীজের এই নয়টি জেলাঁই 
সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বন্যাতাড়নে। বিশেষতঃ খানাকুল, বাগনান, 
আমতা, ঘাঁটাল, কাঁখি, কান্দী, ভরতপুর, রায়ান, পূর্বস্থলী, পাঁত্রপাম়র, নবদ্ধীপ, 
মগরাহাট, কাকঘ্ীপ, সাঁগরথান।, টনহাঁটি, হালিশহর, জগত্বল্লভপুর, ডোমজোড়, 
কাটোয়া, চন্দননগর, ব্যাণ্ডেল, লয়ালগঞ্জ, হাঁটগাছি প্রভৃতি অঞ্চলে ধ্বংসলীলার 
চিহ্ন বিশেষতাবেই প্রকটিত হইয়াছে । প্রায় বারো লক্ষ লোক গৃহহার! 
হইয়াছে, দুই লক্ষ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে, জীবনহানি ঘটিয়াছে বহু মানুষেব। 
সর্বনুদ্ধ প্রায় অর্ধকোটি নরনারী এ বন্যার কবলে পড়িয়া কোনো-না-কোনোবপে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । উদ্ধারকার্ষের জন্য মিলিটারী পর্যন্ত তলব করিতে 
হইয়াছে। কত লক্ষ একর জমির ধান ফে'নষ্ট হইয়াছে, তাহাঁর হিসাব নাই। 
গবাদি পশু যে কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এমন কি, কলিকাতার 
মতো উন্নত শহরের পাঁতিপুকুর, দক্ষিণদাঁড়ি, কসবা, তিলজলা প্রভৃতি শহরতলী- 
অঞ্চলও বন্যার হাত হইতে রেহাই পায় নাই। প্রলঙ্গতঃ ন্মরণযোগ্য যে, 
বন্যা-প্রতিরোধকল্ে যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন-এর বাধ দেওয়া হইয়াছিল 


২৬৪ | রচনা-চত্রঙ্গ 


সেই মাইথন ও পাঁঞ্চেছ বাধ রক্ষার জন্য ওরা অক্টোবর ছুর্গাপুর ব্যারেজ হইতে 
৫ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়িয়া দেওয়ার জন্যই নিয়-দামোদরে বন্যা দেখা 
দিয়াছিল। অদৃষ্টের পরিহাস আর কাহাকে বলে ! 

কিন্ত ইহার কারণ কী? বৈজ্ঞনিক উপায়ে বাধ বাধা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গে 
কেন বন্যা হইল,-__এই প্রশ্ন আজ সকল পশ্চিমবঙ্গবাপীর মনকেই আলোড়িত 
করিতেছে । বিশেষজ্ঞগণ ইহার একটিমাত্র উত্তরই দিয়াছেন-_“হুষ্ঠ জল- 
নিকাশই পশ্চিমবঙ্গে বন্তা-নিরোধের একমাত্র উপায়।” 

ডি.ভি.সি.-র বন্যানিরোধ-পরিকল্পনায় আটটি বাঁধের কথ ছিল, কিন্তু বাঁধ 
নিয়িত হইয়াছে মাত্র চারিটি। ১৯৫৬ সালের ব্ন্তার সময়েও ডি.ভি.সি.ব 
জলে বর্ধমান, নদীয়া, মুখিদাঁবাদ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছিল। 
উনযাঁট লালের বন্তার জল ছাঁড়িয়! দেওয়ার ফলে রাঁজ্যের বৃহত্তর অংশ প্লাবিত 
হুইয়াছে। কর্তৃপক্ষ এখন বলিতেছেন-_-“বাধের সংখ্য। পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া, 
বাধগুলির বিপদশীমা ছাড়াইয়| জল উঠিলে যে-পরিমাঁণ নৃতন জল জলাধারে 
উঠে সেই পরিমাণ জল ছাড়িয়। দিতেই হইবে ।” অর্থাৎ বাঁধের ক্ষতি এড়াইতে 
হইবে, মানুষের ক্ষতি যাহা হয় হোক ! 

উনযাঁট লালের বন্যার পর সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন-_ পশ্চিমবঙ্গের 
জলনিকাশ ব্যবস্থ। অনেকখানি বিনষ্ট হইয়াছে । গঙ্গার দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রধানতম জলনিকাশী প্রণালী হইল ভাগীরথী-হুগলী নদী । এই নদীর জল- 
নিকাশ ক্ষমতা গত পাঁচ বছরে ( ১৯৫৪-৫৯) প্রায় শতকরা চলিশ ভাগ নষ্ট 
হইয়াছে। ভাথীরথী-হুগলীর উপনদীপগ্তলির সম্বদ্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । 
আগে প্রথম বর্ধার ছোট ছোট বন্যার তরবেগ (1702076190979) দামোদর- 
রূপনারায়ণের খাত দিয়া নামিয়া, হুগলীর মোহানার চরগুলি কাটিয়া দিয়া, 
প্রতিবৎসর যথাসাধ্য ছগলী নদীর জলপ্রবাহের ঢাল (190180110 59016176 ) 
বজায় রাখিত। দামোদর পরিকল্পনার বন্ঠাবিরোধী বাধ নির্মাণের ফলে এই 
স্বাভাবিক কাজ বন্ধ হুইয়। বূপনারায়ণ-হুগলী নদীর মোহান। মজিয়! যাইতেছে । 
তাহা ছাঁড়া, ডি, ভি, সি*র খালগুলি এমনভাবে খনিত যাহাঁতে স্বাভাবিক 
জ্লনিকাশের অন্যান্ত ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রন্ত। মিঃ ভুরছুইনও স্বীকার করিয়া! 


পশ্চিমবঙ্গের বন্যা ও তাহার প্রতিকার ২৬৫ 


গিয়াছেন যে, দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় যতগুলি বাঁধই নির্মাণ কর! হোক 
না কেন, নিষ্নাঞ্চলের প্লাবন প্রতিরোধের সামর্থ্য তাহাদের থাকিবে না? চাই 
দামোদর-রূপনাঁরায়ণের জলনিকাশী-ব্যবস্থার উন্নয়ন। কিন্তু এই স্বীকৃতি 
কাগজে-কলমেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাস্তবে উহার অনুসরণে কোন 
কর্মপদ্ধতি অনুহ্ুত হয় নাই। মাইথন ও পাঞ্চে বাধ নির্মাণকালেও নিয় 
দামোদর ও নিয় হুগলীর ক্ষতির কথ! ভাব। হয় নাই। 


দামোৌদর-পরিকল্পকগণ জানিতেন যে, উচ্চ উপত্যকায় যত জলাধা রই সৃষ্ট 
কর! হোক ন। কেন, শেষ পর্যস্ত পাঞ্চে ও মাইথনের বন্ানিরোধী বাঁধ দুইটি 
হইতে কোন-না-কোন সময়ে সর্বোচ্চ আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়িতেই 
হইবে । আর দুর্গাপুরের ব্যারেজ দিয়া সেই পরিমাণ জল নিম্ন দাঁমোঁদরে 
ছাঁড়িবাঁর সময় যদি নিম়াঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হইতে থাকে (সচরাচর হইয়াই 
থাকে ) এবং সঙ্গে সঙ্গে দারকেশ্বর, কাসাই, রূপনারায়ণ নদগুলি ভরা থাকে, 
তাহ! হইলে নিযম়াঞ্চলে প্লাবন হইবেই।”"শুধু তাই নয়, দামোদর পরিকল্পনায় 
উচ্চ-উপত্যকাঁর বন্যানিরোধী বাধ নির্মাণের ফলে যে হুগলীনদীর মোহানাই 
মজিয়। যাইবে, কলিকাতা বন্দর ধ্বং হইবে, সার! পশ্চিমবঙ্গে প্লাবনের করাল 
লীল! প্রবর্তিত হইবে, একথ৷ পরিকল্পকগণ আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই। মযুরাক্ষী-পরিকল্পন! সম্বন্ধেও একই কথ|। বলা চলে। এ কল্পনার 
ত্রুটির ফলেই উনষাঁট সালে মুশিদাবাঁদ জেলায় প্রাবনের প্রকোপ বুদ্ধি 
পাইয়াছে। 


আমাদের জাতীয় সরকার বনৃকাঁল ধরিয়া বন্।-নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা! যে কার্যকরী হয় নাই-_-উনযাঁট সালের বন্যা 
তাহা প্রমাণ করিয়াছে। বন্যা আশীর্বাদন্বূপ, বন্যার দুঃখের তিতর দরিয়। 
দেশ ও দেশবাঁপীর কল্যাঁণ সাধিত হয়-- ইত্যাদি ধরণের চিন্তাই যদি মুখ্য হয় 
এবং বন্যার অপরিসীম ক্ষয়-ক্ষতি ও বন্যার্তদ্দের জীবনের শোচনীয় অবস্থার 
ব্যাপারট। যদ্দি গৌণ হয়, তাহ! হইলে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপর স্বভাঁবতঃই জোর 
পড়ে না,_-এই তিক্ত সত্যকে আজ অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। এ বিষয়ে 
আমর! জনৈক বিশেষজ্ঞের উক্তি উদ্ধত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি, 


২৬৬ রচনা-চতুরজ 


__প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে সু জলনিকাঁশ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা মোটেই 
অসাধ্য নয়। সম্যক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার উপর নির্ভর করে আমার এই 
সিদ্ধান্ত ষে, সহজেই স্থ্ঠ জলনিকাঁশ-ব্যবস্থার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে প্লাবনের 
প্রকোপ প্রশমিত করা ষায়। তাছাড়া শুধু কলিকাতা বন্দরকেই রক্ষা নয়, 
তার নাবা পথের যথেষ্ট উন্নয়ন কর যায়। আর হ্ুষ্ট জলনিকাশ-ব্যবস্থা। 
অবলদ্বিত না হলে পশ্চিমবঙ্গ ভিক্ষুক-রাজ্যে পর্যবসিত হবে ।” 


গ্রামে কিবরিয়া যাও 


প্রবন্ধ-সংকেত ? চন ঃ প্রাচীন বাংলার শান্তিময় জীবনের চিত্র---পল্লীবর্জনের কুফল 
_ পলীতে প্রত্যাবর্তনের আবশ্ঠকত1__পদীতে প্রত্যাবত'ন ও গঠনমূলক কর্মহুচী-_উপসংহীর । 


ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্ত্র ছিল ভারতীয় গ্রামসকল। “ছায়া 
স্বনিবিড় শাস্তির নীড়? গ্রামসকলের মধ্য হইতেই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির 
উদ্ভব একদিন হইয়াছিল। ভারতের ধ্যান-ধারণা আদর্শ, ভারতের শিল্প,_- 
সকল কিছুরই জন্ম হইয়াছিল পল্লীর ক্রোড়ে। কিন্তু সেই শাস্তিময়, স্থখময় 
পলীক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, সরল অনাড়ম্বর জীবনরঙভূমি ত্যাগ করিয়। 
আজিকার মানুষ নগরকেন্দ্রিক হইয়াছে । পল্লীর উনুক্ত প্রাঙ্গণ হইতে মানুষ 
আজ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । রোৌগে-শোৌকে জর্জরিত হইয়! আজিকার মান্ষ 
নগরজীবন যাপন করিতেছে । অন্ন-বস্ত্রের অভাবগ্রস্ত ভারতবাশী কল্যাণের 
পথ আজ হারাঁইয়। ফেলিয়াছে। তাই মহাত্ম। গান্ধী একদিন ভাঁরতবাঁনীকে 
নাগরিক জীবন ত্যাগ করিয়া পল্লীর সহজ সরল অনাড়ম্বর শীস্তিপূর্ণ জীবনযাঁপন 
করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন-- গ্রামে ফিরিয়া 
যাঁও। ভারতীয় সভ্যত।-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে যদি অক্ষুপ্ন রাখিতে চাঁও, যদ্দি 
অনিবাধ ধ্বংসের হাত হুইতে রক্ষা পাইতে চাও তবে- গ্রামে ফিরিয়া যাও । 
দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই জাতির জনকের কণ্ঠে একদিন এই 


গ্রামে ফিরিয়! যাও ২৬৭ 


পরম কল্যাণময়ী বাণী উদগীত হইয়াছিল--গ্রামে ফিরিয়। যাঁও। রবীন্দ্রনাথও 
আকুলকণ্ে একদিন বলিয়়াছিলেন-__ 


দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর 
লহেো! তব লৌহ লোষ্টর কাঁ্ঠ ও প্রন্তর 
হে নব সভ্যতা! 


মোহমুগ্ধ পতঙ্গ যেমন আগুন দেখিয়া সেদিকে ছুটিয়া যায়, ভারতবামীরাও 
তদ্রপ গান্ধী রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিয়াও চেতনাগ্রন্ত হয় নাই,_তাহার। 
মোহাবিষ্ট হইয়া নগরীগুলিতে ভিড় করিয়াছে । ফলে ভারতীয় জীবন ও 
সংস্কৃতির কেন্দ্র পল্লীসকল জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইম্মাছে। 


কিন্তু ভারতীয় পল্লীর এরূপ অবস্থা চিরদিন ছিল না। দেড়শত বং্নর 
পূর্বের পল্লী চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দ্রেখিবে-_-কি আনন্দোজ্জল ছবি! 
পলীতে পল্লীতে গোয়ালভর! গরু, ক্ষেত্রভর! খাগ্শস্য-_বাঁংলার গ্রামে গ্রামে 
গোলাভর] ধান, পুকুরভরা মাঁছ-_মীনষের অন্ন-বস্ত্রের অভাব নাই । পল্ী- 
বাসীর দেেহভরা স্বাস্থ্য, মানুষের মনের স্ক,তি বিবিধ উত্সবের ভিতর দিয়! 
উচ্ছবৃমিত হইয়া পড়িতেছে। গ্রামের কামার কুমার ছুতাঁর কাহারও 
উপজীবিকার কোন সমস্তা নাই। গ্রামে গুরুগৃহে পল্লীবানীর শিক্ষালাত 
হইতেছে । গ্রামে গ্রামে যাত্রা পাঁচালি কথকতার মধ্য দিয়] পল্লীবাসিগণ 
শিক্ষালাভ করিতেছে; তাহাদের ধর্মবোধ, হ্যাঁয়-অন্তায়বোধ জাগিতেছে। 
সমাজের মাথার উপর রহিয়াছেন জমিদার । পথঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, 
জলাঁশয়-দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার_.এ সবই তাহার দ্বারা সম্পাদিত 
হইতেছে । তিনি আর্তের আশ্রয়, নিরন্নের অন্নদাঁতা1। প্রত্যেকটি পল্লী 
্বয়ংসম্পূর্ণ। পল্লীগ্রামে কোন কিছুর অভাব নাই। সকলে একযোগে কাঁজ 
করিয়া যাইতেছে। এই পরিপূর্ণ শীস্তিময় জীবনের তুলনা কোথায়? 

কিন্তু আঙ্জ পল্লীকল নিশ্রাণ হইয়! গিয়াছে। সেই শাস্তির নীড়_. 
পলীকুঙধ আর নাই! নাগরিক সভ্যতার একটা তীব্র মোহ পল্লীর বায়ু 
বিষায়িত করিয়া তুলিয়াছে। জমির্দারবাঁবু নাগরিক জীবনের মোৌহে আকৃষ্ট 


২৬৮ রচনা-চতুরল 


হইয়। চিরতরে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। যন্ত্রশিল্প ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে 
বিস্তৃতি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পলী গ্রামের কুটারশিল্পগুলি লোপ পাইয়াছে। 
পিতা ও পিতামহের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের বিভিন্ন শিল্পিগণ কৃষকে 
পরিণত হইল। নগর ক্রমশই পুষ্ট ও স্ফীত হইতে লাগিল। শিক্ষিত সঙ্গতি- 
শালী লোকের! নায়েব-গোমস্তার উপর ভার দিয়া নগরবাসী হইলেন। উকিল, 
মোক্তার, ডাক্তার ও কেরানীতে নগর পূর্ণ হইতে লাগিল। আর গ্রামের 
হইতে লাগিল অবনতি- প্রথমে গেল সংস্কৃতি, পরে গেল সুখ ও স্বাস্থ্য । 
পথঘাঁট জলাশয় সংস্কারের অভাঁবে অব্যবহার্ধ হইয়। উঠিল; পল্লী বনজঙ্গলে 
ভরিয়া গেল। গ্রামের স্বাস্থ্য চিরতরে নষ্ট হইল। আজ ম্যালোরয়া, কাল 
ওলাউঠা__মহামারীর আর বিশ্রাম নাই! গ্রামে ভাক্তাঁর বৈগ্ভ নাই, থাঁকিলেও 
তাহাদের দ্বার চিকিৎসিত হইবার সঙ্গতি কাহারও নাই। সহায় ও 
সহানুভূতির অভাবে কৃষির হইতে লাগিল শোচনীয় অবহেল।। বৎসরের পর 
বৎসর অধধেকের অধিক জমি অকধিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে লীরগিল। যে 
সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র কিত হইল, তাহাতে আট-আন শস্তও আর ফলে না। দেনায় 
কৃষকের চুল পর্যন্ত বিক্রীত হইয়। গেল। পলীর ধ্বংসের আর বিলম্ব নাই। 
পল্ীবর্জনের প্রথম বিষময় ফল ইহাই। 


ছিতীয় ফল-_-নগরবাঁসীদের শোচনীয় ছুর্ধশ।। নাগরিক সভ্যতায় আকৃষ্ট 
হইয়া পল্লীবাসী নগরে আপিলে, প্রথম প্রথম স্বিধাই হইতেছিল। সামান্ত 
ইংরাজী শিক্ষা করিয়! প্রথমে লোকে দায়িত্বশীল পদ পাইতেন। চিকিৎসক, 
উকিল, এগ্জিনিয়ার হইয়। অনেকেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়। দেশের ও 
দশের মঙ্গলার্থে দানধ্যান করিয়া স্থনাম কিনিতেন। কিন্ত প্রতিক্রিয়া আবম্ত 
হইতে বেশি বিলম্ব হইল ন1। চাকরি ক্রমেই ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠিতে লাঁগিল। 
ওকাঁলতি, ডাক্তারি প্রভৃতি সমস্ত বুত্তিতে অতিরিক্ত ভিড় জমিয়া যাইতে 
লাগিল। নগরবাসী বিলাসী জমিদারের! তাহাদের প্রাপ্য খাজন। পূর্ণমাত্রায 
আদার করিতে পারিলেন না1। বৃত্তিশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। বড় হইল 
ন।। ফলে বেকারসমস্য। গুরুতর রূপে দেখা দিল। এ অবস্থা! নিশ্চয়ই স্বচ্ছন্দ 
জীবনযাপনের অঙ্গকূল নহে। 


গ্রামে ফিরিয়া যাও ২৬৯ 


আজ আমাদের চোঁখ খুলিয়াছে। আজ আমর] বুঝিয়াছি পল্লীবর্জন 
আমাদের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। “গ্রামে ফিরিয়া যাঁও'--মনীধিগণের এই 
উত্তর তাঁৎপর্য আমরা মর্মে মর্ষে অনুভব করিতেছি । 

সত্যই আজ পল্লীতে প্রত্যাবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়! পড়িয়াছে। 
যান্ত্রিক সভ্যতার প্রবর্তনের ফলে আমাদের কুটারশিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, 
অথচ যান্ত্রিক শিল্প দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। 
দ্বিতীয়ত, পল্লীর শোচনীয় অবস্থ। স্ষ্টি হওয়ার ফলে বাংলার কৃষি ও কৃষক 
ধ্বংস হইতেছে । তৃতীয়ত, নাগরিক সভ্যতা আমাদের জাতীয় এতিহা, কষ্ট 
ও সংস্কৃতি নষ্ট করিয়। ফেলিয়াছে । আঁমাঁদের বাঁচিবার একমাত্র পথ পল্লী গ্রামে 
যাইয়া তাঁহাকে পুনর্গঠন করা, কৃষি ও কৃষককে নবমন্ত্রে দীক্ষিত ও সপ্জীবিত 
করা। পল্লীর পথঘাট ও জলাশয়ের সংস্কার সাধন করা, বনজঙ্গল পরিষ্কার 
করিয়া! পল্লীকে স্বাস্থ্যকর বাসোপযোগী স্থানে পরিণত কর! ও লুঞ্টপ্রায় কুটার- 
শিল্প পুনরুজ্জীবিত করা। মধাবিত্ত বেকার ঘুবক যদি গ্রামে যাঁইয়! জীবিকা 
অর্জনের স্থযৌগ ন। পায়, তবে গ্রামে প্রত্যাবর্তনের কোন অর্থ হইবে না। এই 
ভাবে যদি আমরা আয়র্লাণ্ড, ডেনমার্ক ও জাঁপ।নের অন্ককরণে গ্রাম্যজীবন 
পুনর্গঠন করিতে পাঁরি, তবে হয়তে। আমাদের শক্তি ও সভ্যত। পুনরায় ফিরিয়া 
পাইব ও আধুনিক ন্ত্রশিল্পের স্থবিধাও গ্রহণ করিতে পারিব। 


উপসংহারে আমাঁদের ইহাই স্মরণ করিতে হুইবে যে, স্থচিস্তিত গঠনমূলক 
পরিকল্পন! ন। লইয়। ভাবাবেগে পল্লীগ্রামে ছুটিয়া গেলে হিতে বিপরীত হইবে । 
বর্তমান অবস্থায় বাংলার জীবিক। অর্জনের নৃতন পথ সৃষ্টি করিয়া প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত লোকদের কৃষি হইতে অপপারিত ন| করিলে দেশের উন্নতি অসম্ভব । 
তাই পলীতে প্রত্যাবর্তানের পূর্বে পল্লীকে পুনর্গঠিত করিয়া তাহাঁকে বাসোপ- 
যোগী করিয়া লইতে হইবে, পল্লীতে বিভিন্ন স্তরের লোকের জীবিকা! নির্বাহের 
স্থব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথায় “গ্রামে ফিরিয়া যাও, এই উক্তি অপার 
প্রলাপে পর্যবসিত হইয়! জাতির ধ্বংসকেই ডাকিয়! আনিবে। 


সর্বোক্দয্র ও তুদ্ধান আন্ফোলরন 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 সর্বোদয়ের অর্থ__মহাত্ গান্ধী ও সর্বোদয় সমীজ-_দর্বোদয় পরি- 
কল্পনায় গ্রামের প্রীধান্য__ব্যক্তি-ক্ষমতাঁর বিকেন্্রীকরণ_নঈ তালিম__ভূমিসমন্ত। ও ভূদান 
'ান্দৌলন-_আচার্য বিনৌবা ভাবে। 


সর্বোদয় কথাটির অর্থ হইতেছে--সকলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। প্রতিটি 
মানুষের আত্মবিকাশের সমান স্থযৌগ লাভ । পাশ্চাত্যের মিল বেস্থাম প্রভৃতি 
দ্ার্শনিকগণ সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য “5159055% 59০9. ০৫ 076 2696656 
0011002 কামনা করিয়াছিলেন । সাম্যবাদী আদর্শেও অধিকসংখ্যক 
লোকের কল্যাণসাধনের কথা বল! হইয়াছে । কিন্তু সর্বোদয়ের লক্ষ্য হইতেছে 
প্রত্যেকটি লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি। পাশ্চাত্যের উন্নতি-আদর্শ ব৷ 
সাম্যবাদী আদর্শের সঙ্গে সর্বোদয় আদর্শের একেবারে মূলে প্রভেদ। সর্বোদয়- 
আদর্শ নকল মান্রষকে সমানভাবে জাগাইয়া তৃপিতে চাহিয়াছে। 

এই সর্বোদয়ের আদর্শ সর্বপ্রথম মহাত্মা গান্ধীর কল্পনায় উদ্ভাসিত হইয। 
উঠিয়াছিল। তীহার মনে স্বাধীন ভারতে নৃতন সমাঁজ-গঠনের একটা! পরি- 
কল্পনা ছিল। স্বাধীন ভারতে এমন একটি সমাজ-গঠনের স্বপ্ন তিনি 
দেখিয়াছিলেন, যেখানে নাবিক কল্যাঁণ হইবে লক্ষ্য, যেখানে কোনে। শ্রেণীতে 
থাকিবে ন।, জাতিভেদ বা বর্ণভের্দ থাঁকিবে না, ধনী দরিদ্রেপ মধ্যে কোনো 
বৈষম্য থাকিবে ন1। সে সমাজে ন্যায়ধর্ম বিরাজ করিবে, অহিংসা ও মৈত্রীর 
বন্ধনে সকলে আবদ্ধ থাকিবে । স্বাধীন ভারতের সমাজ সকল প্রকার শোষণ, 
হিংসা ও অন্ায় অবিচারশূন্ত হইবে। সেখানে মানুষ সমানাধিকাঁর ভোগ 
করিবে, দুর্বলের উপর প্রবলের নিপীড়ন থাকিবে না। সাম্য সৌন্রান্ত্র ও 
্বাতন্ত্রকে জাতির জনক মহাত্স। গান্ধী ভারতের উন্নতির তিত্তি করিতে 
চাহিয়াছিলেন। 

কিন্তু সর্বোদয় সমাজের যে-আদর্শ কল্পনায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাঁকে 
বাস্তবে রূপ দেওয়া গান্ধীজির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কারণ, ভারতের 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনকে সফল করার জন্য তাহার সমস্ত চেষ্। 
তখন নিয়োজিত,_-আর দেশের স্বাধীনতা আনিয়। দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
জীবনাবসান ঘটিল। গান্ধীজি তাহীর কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ দেখিয়া যাইতে 
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পারিলেন না। কিন্তু তাহার স্বপ্রসাধ ব্যর্থ হয় নাই। মৃত্যুর পরে গাদ্ধীজির 
স্বপ্নকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত কবিবার কাজে আচার্য বিনোবা ভাবে 
আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন । 

সর্বোদ্য় কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন নহে । ইহা সমবায়ের ভিত্তিতে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাবলম্বী গ্রাম গড়িয়া! তুপিতে চাহিতেছে। ভারতবর্ষের উন্নতি- 
সমৃদ্ধির কেন্দ্র, প্রাণকেন্দ্র হইতেছে ইহার গ্রামগুলি। একদিকে সেই সকল 
গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা, অন্তন্দকে বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে ষোগা- 
যোগের মধ্য দিয়! প্রত্যে কটি গ্রামের কৃষি শিল্প ইত্যাদির যাহাতে উন্নতি হয় 
সর্বোদ্রয় পরিকল্পন। সেদিকে দৃষ্টি বাখিয়! চলিয়াছে। সর্বোদয়ে জনসাধারণের 
নিত্য প্রয়ৌজনের খাগ্বস্ত, বস্ত গ্রভৃতির উত্পাদন এবং বণ্টনের ভাঁর পুভূতি 
দেওয়া হইয়।ছে গ্রামের সর্বোদয় সম।জের উপর। 

ব্যক্তির ন্মমতার বিকেন্্রীকরণ সর্বোদয়ের মূল লক্ষ্য । ব্যক্তির হাতে 
ক্ষমতা থাকিলে সমাজে নানারূপ দুর্নীতি জন্মলাভ করে, ছুবলকে শোষণেব 
প্রবৃত্তি জাগে, রিক্ত নিংন্বের হাহাকার স্থটি হয়, নানারূপ কৃত্রিম বৈবম্যে 
সমাজ ভরিয়া উঠে। সর্বোদয়-সমাঁজে এ সকলের স্থান নাই। এ সমাজ 
কায়েমী স্বার্থের আত্মপ্রকাশকে রুদ্ধ করে, দুর্বল অসহাঁয়কে শোঁধণের হাত 
হইতে উদ্ধার করে। ইহাতে ঘমাঁজের দারিদ্র্য ঘুচে । 

এই সর্বোদয় পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য চাঁই মানুষের শুভবুদ্ধির 
উদ্বোধন। ইহাতে বলপ্রয়োগের, হিংসাত্মক কার্কলাঁপের স্থান নাই। 
উপযুক্ত শিক্ষাবিধি প্রবর্তন করিয়া মান্থষের মনুয্যত্ব ও কল্যাণবুদ্ধিকে জাগ্রত 
করার উপর সর্বোদয় পরিকল্পন। বিশ্বাসী । ইহার আবেদন মানুষের উন্নততর 
নীতিবোধের কাছে। মানুষের নীতিবোধ জাগাইয়া তাহারা যাহাতে 
ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে না তাকাইয়। সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখে, 
সর্বোদয় পরিকল্পনা তাহাই চাহিয়াছে। এজন্য পরিকল্পনায় নৃতন এক শিক্ষা 
স্থান পাইয়াছে। উহা 'নঈ-তালিম' নামে আখ্যাত হইয়াছে । এই শিক্ষাবিধি 
শিক্ষার বাঁধা প্রথা বা প্রণালী মানিয়! লয় নাই । কেতাবা, পু'থিঘে ষা বিদ্বাকে 
ইহা আমল দেয় নাই । 'নঈ তালিম? মানুষকে কাঁলোপফযোগী শিক্ষ। দিতেছে । 
জীবনযাত্রানির্বাহের সহায়ক শিল্পশিক্ষাদানই ইহার উদ্দেশ্ট। কাজেই ইহা 
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শিক্ষার্থীর স্থজনীশক্তির স্ফ,রণ ঘটাইতেছে, মাঁন্ষকে স্বাবলম্বী করিয়া 
তুলিতেছে। 'নঈ তালিমে” মাতৃভাষার প্রীধান্য--শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে 
মাহ্ষের কাছে পৌছাইয়৷ দেওয়! হইতেছে । 


সবোদয় পরিকল্পনা সার্থক করিতে ধাঁহাঁরা আত্মনিয়েগ করিয়াছেন, 
তাহাদের মতে ভূমিসমস্য! আমাদের দেশের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । 
সেইজন্য ইহার 'ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন । ঘযজ্ঞ' অর্থ মহৎ উদ্দেশ্ট- 
সাধনের জন্য স্বার্থত্যাগ। স্বার্থত্যাগে এই সর্বোদয় আন্দোলন জনসমীজকে 
উদ্বদ্ধ করিতেছে । “প্রতিবেশী যদি অভুক্ত থাকে, তবে আমার মুখের গ্রাস 
কেমন করিরা আমার মুখে উঠিবে ?--এই প্রেমের ভাঁব হইতেই ভূদানযজ্ঞ 
আন্দোলন। এ আন্দোলনের পিছনে কারুণ্যের প্রেরণ।। আকা বাতাস 
জল আলো, এগুলিকে ভগবান যদি সৃষ্টি করিয়। থাকেন সকলের মর্গলের জন্য, 
মাটিরও নিশ্চয়ই স্থষ্টি হইয়াছে সমাজের সকলেরই কল্যাণের জন্ত। আকাশ 
আলে! জল বাতাঁসকে কেহ যেমন আমার বলিয়৷ দাবি করিতে পারে না, 
মাটিও তেমনি কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয় গণ্য হইতে পারে না। গ্রামের 
জমি গ্রামের সর্বসাধারণের সম্পত্তি। সমস্ত গ্রাম বাম করিবে একটি বৃহৎ 
পরিবারের মত। গ্রামে কেহুই ভূমিহীন অথবা অভুক্ত থাঁকিবে না। জীবন- 
ধারণের জন্য যাহার যতটুকু প্রয়োজন, তাহার অধিক জমি কখনও মুষ্টিমের 
মানুষের হাতে থাঁকিবে না। ভূমির মালিক হইবে গ্রাম্য-সমাজ। গ্রাম্য-সমাজ 
ভূমিকে ব্যবহার করিবে সকলকে খাগ্য যোগাইবার নিমিত্ত । 


মানবকল্যাণের এই মহৎ আদর্শকে সার্থক করিবার জন্য আচার্য বিনোবা 
ভাবে ভারতবর্ষের প্রতি রাজ্যে ঘুবিয়া যাহাদের বাড়তি জমি আছে তাহাদের 
কাছে জমি-দীনের আবেদন করিয়ছেন। জৌর করিয়! নয়, €প্রমের দ্বারা 
লোকের হৃদয় জয় করিয়া ভূমিহীন কৃষককুলের কল্যাণসাধনের ব্রত বিনোবাজি 
গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে যে জমি আদায় হইয়াছে, তাহা ভূমিহীন 
রুষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়! দেওয়! হইয়াছে । ভূমির পুনর্টন আচার্য 
বিনোব1 ভাবে যে-তাঁবে করিতে চাঁহিতেছেন, তাহ! সার্থক হইলে ভারতবর্ষের 
“অর্থ নৈতিক কাঠামোটাই বদলাইয়। যাইবে। 
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ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য, জনসাধারণের দৃষ্টি- 
ভঙ্গিকে পরিবন্তিত করিবাঁর জন্য, তাহাদের বিবেকের জাঁগরণ ও নৈতিক 
চেতনার উজ্জীবনে বিনোৌবাজি জোর দিয়াছেন। মানুষের কল্যাণবুদ্ধিকে 
জাগাইয়া তোলার কাঁজে নিজেকে নিয়োগ করিয়াছেন । তীহার পথ প্রেমের 
পথ, সাম্য বাঁদীদের ভয়াবহ কৃষি-বিপ্রবের পথ নয়। সাম্যবাদিগণ জোর করিয়া 
সমস্ত জমি দখল লইয়। তাহার পর উহার পুনর্বটন করিতে চায়। কিন্তু 
লোককে বুঝাইয়। তাহাঁদের মনের পরিব্র্তন ঘটাইয়া বিনোবাজির আন্দোলন 
জমির পুনর্ণ্টন করিতে চাহিতেছে। এই অর্বোদয় পরিকল্পনা সাম্যবাদের 
বিকল্প পরিিকল্পন।। প্রেমশক্তির দ্বার চাঁলিত এই বিরাট বিপ্লব যদি সার্থক হয়, 
তবে বনু দেশেরই ভূমিসমন্যার সমাধান ঘটবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি 
কাহারও থাকিবে না, আবার ভূমিহীন নিরন্নও কেহ থাকিবে না। বস্তত 
সম্পত্তির সমান বণ্টন করিয়। আজ এই সর্বোদয় আন্দোলন দেশকে নিরন্ের, 
রিক্ত-নিঃস্বের হাহাঁকাঁর হইতে মুক্ত করিতে চাঁহিতেছে। এই আন্দোলন 
সার্থক হইলে সামাজিক বৈষম্যের বিলুপ্তি ঘটিবে_জাঁতিভেদ, পক্ষ-ভেদ, 
ব্যক্তিভেদ, সকল প্রকারের ভেদবুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটিবে। মহৎ উদ্দেস্ে-_ 
গ্রামসমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য যাহার সম্পত্তি আছে সে সম্পত্তি দিবে, যাহার 
শ্রম করিবার শক্তি আছে সে শ্রমদদান করিবে, যাহার বুদ্ধি আছে সে বুদ্ধি 
দিবে,__আর যে অক্ষম সে অন্তত সমাজের কল্যাঁণচিন্ত। করিবে। 
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প্রবন্ধ-সংকেত 2 শান্তি ও সমৃদ্ধি_-জগতে যুদ্ধের কারণ-যুদ্ধের কুফল- শীস্তিই 
মানুষের কাম্য, যুদ্ধ নহে_ জগতে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায় কি ?_ উপসংহার । 


মানুষ চায় শাস্তি। অশান্তি মানুষের কাম্য নয়। ইহার কারণ, স্থ্টির 

সরটি বাজে শাস্তিতে। সভ্যতা-সংস্কৃতির উপকরণ মানুষ শাস্তির মধ্যেই 

আবিষার করিয়াছে । জগতের সমৃদ্ধি আসিয়াছে শাস্তির মধ্যে। মীহ্ষের 
১৮ 


২৭৪ রচনা-চতুরজ 


মনে যখন আধিপত্য করিয়াছে শাস্তি ও স্বস্তি, তখনই ্ষ্ট হইয়াছে জান-ধর্ম- 
কাব্য-কাহিনী। 

তবু যুদ্ধ হয় কেন? এপর্যস্ত যত যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের কারণ বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায়-_ স্বাধিকার বিস্তারের স্পৃহাই জাতিকে যুদ্ধের জন্য উন্মাদ 
করিয়া তোলে । মাহনষ নিজের গণ্ডীটুকু লইয়৷ সন্তষ্ট থাকিতে পারে না, নে 
চায় বিস্তৃতি । দেশ জয় করিবার ইচ্ছ। এই প্রবৃত্তি হইতেই সঞ্তাত হয়। ইহা 
ছাড়া, যুদ্ধের অন্যতম কারণ-_ছুই দেশের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। স্বার্থ লইয়। 
যখন বিবাদ বাধে, তখন শাস্তিচুক্তির দ্বারা তাহার মীমাংসা হয় না-_-তাহার 
চরম মীমাংসা কর! হয় যুদ্ধ দিয়া । এইভাবে যুদ্ধের কাঁল-অগ্নি জলিয়া উঠে। 
বর্তমান জগতে সাআজ্যবাদের পাণ্ডা ধনিকশ্রেণী। যুদ্ধের স্থযোগে এই ধনিক 
শ্রেণী নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতে প্রয়াস পাঁয়। তাহারা কেবল পরদেশকেই 
শোযণ করে না, নিজের দেশের লোকদ্দিগকেও শোষণ করে। যুদ্ধের প্রতিবেশে 
এই শোষণের স্থবর্ণ-স্থযে'গ উপস্থিত হয়। এই জনই যুদ্ধ বাধে। 


যুদ্ধের কুফল বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাঁয় না। যুদ্ধের ফলে একটি সমৃদ্ধ 
দেশ ধ্বংস হইয়া যায়। শাস্তির সময় সহত্র সহ মানুষের চেষ্টায় যে শিল্প, 
ষে চারু কারুকার্ধশোভিত স্থাপত্য, ভাস্বর্য ও সাহিত্য গড়িয়া উঠে, যুদ্ধ এক 
নিমেষে তাহ! লুপ্ত করিয়! দেয়। যুদ্ধের ফলে কত সীমস্তিনী স্বামী হারায়, কত 
জননী পুত্রহার! হন, কত পুত্র হয় পিতৃহীন, অনাথ । যুদ্ধে দয়া, মায়া, মানবতার 
স্থান নাই। যুদ্ধের সময় জনসাধারণের ছুর্গতির একশেষ হয়। দৈনন্দিন 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য ক্রমশ বধিত হয়_-অতি সাধারণ প্রয়োজনীয় 
দ্রবাও ছুপ্রাপ্য হুইয়। উঠে। বর্তমান যুগের যুদ্ধে নিরীহ জনসাধারণের জীবনও 
বিপদাপন্ন হয়। একটি মাত্র বোমার আঘাতে রণাঙ্গনের বহিভূতি অংশও 
ধবংসমুখে পতিত হয়। 

যুদ্ধের সময় মুনাফাঁখোর ব্যবসায়ী এবং ধনিক শ্রেণীর পোয়াঁবারে!। 
তাহার! স্থযোগ বুঝিয়া এই সময় চোরাবাজার ফািয়া বসে। চৌোঁরাবাজারের 
দুর্নীতি কেবলমাত্র বাঁজারেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সমাজের রন্ধে, রক্ধেও তাহা 
প্রবেশ করে। ইহার ভয়ঙ্কর কুফল-_সাঁমীজিক কল্যাঁণবন্ধনের বিপর্যয় । বিপন্ 


যুদ্ধ ও শাস্তি ২৭৫ 


জনসাধারণ তখন শাস্তির জন্ উন্মুখ হইয়া উঠে! রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে 
তখন মানুষের কঠে ধ্বনিত হয়-_ 
“হে বৈরাগী, কর শাস্তি পাঠ!” 

অনেকের হয়তে। ধাঁরণ। থাঁকিতে পাঁরে, ছুর্বল মানুষই কেবল শাস্তির পক্ষপাতী । 
আদলে তাহ] নয়। স্বার্থান্ধ মানুষ ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক মানুষই শাস্তি 
প্রার্থনা করে। শাস্তিই জগতের স্বাভাবিক অবস্থা-যুদ্ধ অস্বাভাবিক। 
সংগ্রামেরও শেষ লক্ষ্য শাস্তি। রণচণ্ডিক। যখন ভীমবাহু উত্তোলন করিয়া 
বজ্রস্কারে যুদ্ধে উন্মত্ত হয়, তখন দৈত্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু অস্থুর নিহত হইলেই 
যুদ্ধের প্রয়োজন যিটিয়। যাঁয়। 

বিংশ শতাব্বীর হিংসীয় উন্মত্ত পৃথিবীও আজ শাস্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া 
উঠিয়াছে। এই শতীব্দীর অর্ধপাদ গত হইতে ন হইতেই ছুইটি প্রলয়স্কর 
মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। স্বার্থান্ধ লোভী মাহুষের স্বার্থ-এষণা ও লোভ 
তথাপি শীস্ত হয় নাই; আবার শোন] যাইতেছে তৃতীয় এক বৃহত্তর যুদ্ধের 
আগমনী সংবাদ। শাস্তিকামী মানুষ যুদ্ধের কুফল হাঁড়ে হাড়ে অন্থভব করিয়াছে 
_তাঁই আরম্ভ হইয়াছে বিশ্বশাস্তির অভিযান, মানুষ প্রচার করিতেছে-__ 
অহিংস! ও মৈত্রীর বাণী! 

কিন্ত শাস্তি কি সত্যই আসিবে? অহিংস মানুষের প্রস্তাবে কি সম্মত 
হইবে সহিংস হিংন্ত শ্বাপদ? "শাস্তির ললিতবাঁণী” ঘোষণা করিয়। যুগে যুগেই 
জগতে আবিভূ্তি হইয়াছেন_ প্রেমের অবতার বুদ্ধ, যীশু, ঠচতন্য। তীহার্দের 
বাণী কি হিংসামত্ত মান্ষকে শাস্ত করিতে পারিয়াছে ?--পাবে নাই। জগতে 
চিরশাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যতদিন মানুষের স্বাধিকার প্রচারের বাসন! 
নিমৃল না হইবে, _যতদ্দিন লোভ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইবে-_যতদিন যুদ্ধের 
জন্য ইচ্ছুক মাষকে নিরস্ত্র করা! না হইবে-_-ততদ্দিন__ 


“শাস্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস !” 
যুদ্ধকে পরিহার করিতে হইলে, হিংসার বিষ সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে। 


হয়তো এ কার্য কোনদিনই সম্ভব হইবে নাঁ_কিন্তু সাধারণ মানুষ তবু 
পৃথিবীতে শাস্তিই কামন। করিবে, যুদ্ধ নয়। 


ভান্রত ও বিশ্বশান্তি 


প্রবন্ধ-সংকেত 2 তৃমিকা- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অবস্থাঁভারতের পররাই- 
নীতি_ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারত। 


ছিতীয় মহাুদ্ধ শেষ হইলে পৃথিবীবাঁসী ভাবিয়াছিল, পৃথিবীতে বুঝি বা 
জাতিতে জাঁতিতে ঈর্ধা-বিদেষের বহ্ছি নির্বাপিত হইবে। কিন্তু তাহ! হইল 
না। উহার পরিবর্তে স্থরু হইল পৃথিবীব্যাপী এক স্বীযুযুদ্ধ। 

দ্বিতীয় মহীযুদ্ধে ফ্যাসিজমের একনায়কতন্ত্ের উচ্ছেদ হইল বটে, কিন্ত 
পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিরোধ পৃথিবীতে প্রবল হইয়৷ উঠিল। 
ছুই বিবদমান শিবিরের একটি অন্যকে অবিশ্বীস ও দারুণ মনোহ করিতে আরম্ত 
করিল। বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র আপবিক অস্ত্র ও অন্যান্ত নানারূপ ত্টি- 
ধ্বংসকারী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবনে মনোষৌগী হইল। 


ইহার ফলে সমস্ত পৃথিবী আতঙ্কিত হইয়! উঠিল। সকলের মনেই এই 
আঁশঙ্ক। জাগিল যে, এই বুঝি পৃথিবীতে আর একটি নরমেধ-যজ্ঞের স্চনা হয়, 
- আর তাহার ফলে সৃষ্টি বুঝি ব! ধ্বংস হইয়া! যায়! সমস্ত পৃথিবী আজ গভীর 
আতঙ্কে কালয।পন করিতেছে । 


সাধারণ মান্য যুদ্ধ চাঁয় না, শাস্তি চায়। পৃথিবীতে জনমত শাস্তির 
অন্ুকূলে। আঁবার পৃথিবীর কতকগুলি রাষ্টও নিরপেক্ষ নীতি অবলগ্ন করিয়া 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য করিতেছে । ইহাদের মধ্যে ভারত অন্ততম। 
হিংসায় যখন সমস্ত পৃথিবী উন্মত্ত, ক্ষমতাগর্বে গবিত পৃথিবীর রাষ্ সকল যখন 
চাঁহিতেছে দুর্বল রাষট্রগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে, বৈজ্ঞানিক অস্ত্রে সমৃদ্ধ রা ্টগুলি 
যখন চাহিরাছে যুদ্ধতয় দেখাইতে, সাম্রাজ্যবাদের নেশ! যখন পৃথিবীর বড় 
বড় রা্ট্রগুলির অন্যতম লক্ষা হইয়া পড়িল__শিশুরাষ্্ট ভারত তখন পৃথিবীকে 
শ্ুনাইল শাস্তি, স্বাধীনত! ও সাম্যের গান। হিংসাসন্কুল পৃথিবীর আকাশে 
ভারত জালাইল আশার আলো সঞ্চার করিল বাঁচার সাহসিকতা। পৃথিবীকে 
শুনাইল নবজীবনের গাঁন, নবজাগরণের রাগিণী। 


ভারত ও বিশ্বশাস্তি ২৭৭ 


ভারতবর্ষের পথ চিরদিনই শাস্তির পথ । ভারতের সংস্কৃতি-সভ্যতা শাস্তির 
উপর গড়া । আজ পৃথিবীতে একদিকে যুদ্ধের দামামা বাজিতেছে, জাতিতে 
জাতিতে দেশে দেশে হিংসাঁকলহদ্েষের বিষবাশ্প পুণ্তীভূত হুইয়। উঠিতেছে,_- 
অন্যদিকে এই অমীনিশার অন্ধকারে অতন্্র নিশি জাগিয়া বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, 
গান্ধীজির দেশ ভারতবর্ষ পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রেম অহিংসাঁর দীপশিখাঁটিকে 
জালাইয়া রাঁখিতেছে,__পৃথিবীকে ডাঁকিয়৷ বলিতেছে, “শুন বিশ্বজন! যুদ্ধ 
নয়, শাস্তি 1” 

ভারতবর্ষ শাস্তির দেশ। স্মরণাতীত কাল হুইতে এখানকার প্রতিটি ধৃলি- 
কণায় অন্গরণিত হুইতেছে সেই চিরন্তন সত্যটি--শাস্তি' | ভাঁরতের তপোবনে 
একদিন শান্তির মন্ত্র উচ্চারিত হুইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম এই ভীরতের মাটিতে 
শাস্তি সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিল। অশোর্ক-কর্তৃক প্রেম ও 
ভ্রাতৃত্বের বাণী এখানেই প্রচারিত হইয়াঁছিল। শ্রীচৈতত্য, কবীর, নানক, দাদু 
প্রভৃতি মধ্যযুগের সাধক, __বাঁউল সাধকগণ প্রভৃতি সকলেরই শাস্তি ও সাম্যের 
গান এই ভারতভূমি হইতেই উচ্চারিত হইয়াছিল। মহাত্মা! গান্বীর সাম্য 
শান্তির বাণী এখনও আঁমার্দের কানে বাঁজিতেছে। আজ গণতান্ত্রিক ভারত 
তাহারশাস্তিরবাণী আবার পৃথিবীতে নূতন করিয়৷ জানাইবার ভূমিকা লইয়াছে। 

ইওরোপের ইতিহাস রাষট্রতন্ত্রম্লক, রাজ্যগৌরব অর্জনেই ইওরোপ তাহার 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। তাই ইওরোপের ইতিহাস পাধিব সম্পদ- 
সমৃদ্ধি সঞ্চয়ের ইতিহাঁস। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ইতিহাস নাই। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে পাখিব এইর্য-সম্পদের নেশায় মাতিয়া অন্তের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত 
হওয়ার কথা পাওয়া যাইবে না। নানা প্রকাঁর বিভেদ বিরোধের মধ্যে এক্য, 
অনামগ্ডস্তের মধ্যে সামশ্রস্ত, বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠাতেই ভারতের সকল 
কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত । 

রাষ্্নৈতিক গৌরবের অভিলাধী হইলে বিরোধকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সন্থীর্ণ 
কলহছেষের প্রভাবাধীন হুইয়া পড়িতে হয়। তাই তাপন ভারতবর্ষ বাষ্ট- 
গৌরবের প্রতি চিরকালই উদাসীন নিরাঁস্ত। ভারতবর্ষের সাধনা-সম্বয়ের 
সাধনা, মানুষে মীষে মহাঁমিলনের সাধনা। 


২৭৮ রচনা-চতুরঙগ 


আজিও ভারতবর্ষ ভাহার শাস্তির বাণী আবার নৃতন করিয়া পৃথিবীতে 
জানাইবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । বান্দুঙের এতিহাসিক লম্মেলনে যোগদান 
করিয়া বিশ্বশাস্তির পক্ষে ভারত তাহার অকু্ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের ভূমিকা সত্যই অনন্যসাধারণ। 'পঞ্চশীল চুক্তি' 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এক মহৎ দিউনির্ণয়। মৈত্রীর মধ্য দিয়া ভারত আজ 
গড়িয়া তুলিয়াছে শাস্তিকামী রাষ্ট্রের দল। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এই সকল 
রাষ্ট্রের কুঠাহীন প্রয়াস আজ দেখ! যাইতেছে । 

ভাঁরতের প্রচেষ্টাতেই কোরিয়ার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বন্ধ হইয়াছে। 
১৯৫১-৫২ সালের কোরিয়ার যুদ্ধ মীমাংসার পথ ধরিত না, যদি ভারত নেখানে 
শান্তিস্থাপক সেনাদল প্রেরণ না! করিত। ইন্দোচীনে শাস্তিস্বাপন, ভিয়েতনামে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা সমস্তই ভারতের প্রচেষ্টায়। ফরাসী আলজিরিয়া, টিউনিস, 
মরোক্কোর স্বায়ত্বশাসন-প্রতিষ্ঠার পথেও ভারত সমর্থন জানাইয়াছে। নিকট 
বর্তমানে সুয়েজ খাল লইয়! যে বিবাদের স্থচন৷ হইয়াছিল, যাহা একটি বিশ্বযুদ্ধে 
পরিণতি লাভ করিতে পারিত, তাহাতে ভারত আপত্তি জানাইয়াছিল। 
ভারত মিসরে ব্রিটিশ শক্তির ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ সহা করে নাই, প্রতিবাদ 
জাঁনাইয়াছিল। তংসত্বেও ভারত 000000079810)-এ সম্মানিত হুইয়াছে। 
হাঙ্গারীতে রাশিয়ার আক্রমণে ভারত প্রতিবাদ জানাইয়াছে। চন্দননগর, 
প্ডিচারী শান্তিপূর্ণ উপায়েই ভারততুক্ত হইয়াছে । গোয়ার ব্যাপারে ভারত 
মেই নীতিই অনুসরণ করিয়াছে। তরবাঁরির দ্বার! নয়, যুক্তিপূর্ণ আলাপ- 
আলোচনার মধ্য দিয়। গোয়াকে ভারততূক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে । 
রাষ্্ীয় নিরাপত্বা-পরিষদে চীনের অন্তত্ক্তি ভারতের প্রচণ্ড দাবি। যুদ্ধ 
অপেক্ষা শাস্তির শক্তি ষে অধিক, একথা ভারতের দৃষ্টান্ত হইতে বিশ্ববাসী 
বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আর একটি মহাযুদ্ধ 
সংঘটিত হইতে পারে নাই। ভারতের প্রাণপণ চেষ্টায় যৃদ্ধের পরিবর্তে 
শাস্তির গ্রতি পৃথিবীবাঁমীর আস্থ। ক্রমশঃ যেভাবে বাঁড়িতেছে, তাহা অক্ুণ্ 
থাঁকিলে এ পৃথিবী শাস্তির নীড়ে পরিণত হইবে, ইহা আঁশ! করা যায়। 


বাঞ্লা সাভিত্যর ইতিভাস 


মঙ্গঅকাব্য 


বিভিন্ন ধর্ম এবং উপধর্মকে কেন্দ্র করিয়৷ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য । ধর্মের 
বেদীতলে বসিয়া গ্রাচীন বাংলার কবিগণ দেবদেবীর প্রশস্তিমূলক এক শ্রেণীর 
কাব্য রচনা করেন, উহা! মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গলকা ব্যগুলি মূলত 
দেবদেবীর মাহাত্মযজ্ঞাীপক আখ্যানকাব্য । এই শ্রেণীর কাব্যের ভিতর দিয়া 
বিভিন্ন কবি বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্মা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। 

মহাগ্রতু শ্রীচৈতন্তদেবের আবিরাঁবের আগেই বাংল! মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত 
হইতে আর্ত হয়। প্রাচীন বাঁংলা সাহিত্যের সব চেয়ে বেশী জায়গ। জুড়িয়। 
রহিয়াছে এই মঙ্গলকা ব্যগুলি | 

মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ অধিকাংশই লৌকিক দেবতা,_-যে সকল দেবতার 
পৃজ! সমাজে প্রচলিত ছিল না, সাধারণত তীহাদিগকে মঙ্গলকারী শক্তিসম্পন্ন 
বলিয়া প্রচার করিবার জন্য মৃঙ্গলকাব্য গুলি রচিত হয়। এক একটি মঙ্গল- 
কাব্যে কোনও এক দেবতার মহিমাঁকীর্তন এবং সেই স্থৃত্রে এ দেবতার শক্তি 
ও প্রতাঁপের বর্ণনা__কিরূপে লৌকপমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠ। ও পৃজ! প্রচার হয়, 
তাহার বৃত্তাস্ত। এককালে এই মঙ্গলকাব্যগুলি দেবদেবীর পৃজ। বা উৎসব 
উপলক্ষে উপযুপরি কয়েকদিন ধরিয়া! স্থুর-তাল-সংযোগে গীত হইত। তাই 
মঙ্গলকাব্যের অপর নাঁম হইয়াছিল “মঙ্গলগান+। সেকালের লোকের বিশ্বাস 
ছিল-_এই সকল গান শুনিলে মঙ্গল হয়। 

চণ্ডী, মনসা, শীতল, যণী প্রভৃতি নান! দেবদেবীকে লইয়৷ মঙ্গলকাঁব্য লেখা 
হয়। চত্তীর মহিমা গ্রচারের উদ্দেশ্রে,__চণ্ডীকে মঙ্গল্লকাঁরী ও শক্তিশালী 
দেবতারূপে চিত্রিত করিয়া! যে মকল মঙ্গলকাব্য লিখিত হইয়াছিল--সেগুলি 
চণ্তীমঙ্গল' নামে পরিচিত হইয়াছে । মনসার মহিমা গান করিয়া যে সকল 
মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, সেগুলি “মননামঙ্গল” বা পদ্মাঁপুরীণ নামে 
বিখ্যাত। শীতলা, যণী প্রভৃতি দেবতাকে যে সকল কাব্যে জাগ্রত মঙ্গলকীরী 
দেবত। বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছিল, সেগুলি যথাক্রমে 'শিতলামঙ্গল' ও 
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“যীমঙ্গল' কাব্য নামে খ্যাত হইয়াছে । এইরূপ গঙ্গামঙগলে গঙ্গামহিমা, 
“কুষ্ণমগলে” কৃষ্ণমহিমা, “ুর্গীমঙগলে' দেবী দুর্গার মহিমা বর্ণনা! করা হইয়াছে। 
দক্ষিণবঙ্গের স্ন্দরবন-অঞ্চলে চিরকাল বাের ভয়। তাই মে-অঞ্চলে “দক্ষিণরায়? 
নামে এক দেবতা কল্পিত হইয়াছিলেন। এই দক্ষিণরায়ের শক্কি-প্রতিপত্তি 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য, পূজায় তাহার প্রসন্নতীসম্পাদন করিলে ব্যান্রভয় 
হুইতে মুক্ত হওয়। যাঁয়, ইহ! দেখাইবার জন্যও এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য বচিত 
হইয়াছিল। উহার নাম-_-'রায়মঙ্গল। 

বাংলাদেশের শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদ্ধায়ের লোকেরা আপন সম্প্রদায়ের 
দেবতার প্রাধান্য এবং মহিম। প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই সকল মঙ্গলকাব্য 
স্থষ্টি করিয়াছিল। অর্থাৎ, ধর্মকলহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। 
তখনকার দিনে শাক্ত এবং শৈব, প্রত্যেক দলই চাহিয়াছে,_নিজেদের 
দেবতাকে বড় বলিয়! প্রচার করিতে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকের নিজেদের 
দেবত! সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব কীত্িকলাপপূর্ণ কাহিনী বচন! কবিয়াছে। 
এইভাবে শৈবগণ শিবের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া একখানি কাব্য রচনা করিয়াছে। 
সঙ্গে সঙ্গে শাক্তগণ শিবের মহিম। ও শক্তিকে খাটে! করিয়া, চণ্ডী বা দুর্গার 
শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়৷ অপর একখানি কাব্য রচনা করিয়াছে । ইহাঁরই ফলে 
বাংলার বহু প্রাচীন কাব্য রচিত হইয়! বাংল! সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছে । 

প্রথম অবস্থায় এই সকল মঙ্গলকাব্য ছড়া ও ক্ষুত্র ব্রতকথাব আকাঁবে 
প্রচলিত ছিল। ক্রমশ বিভিন্ন কবির হাতে সেগুলি পল্লবিত হইয়া বিশাল 
কাব্যের আকার ধারণ করিয়া ছে । 


বাংল! মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এদেশের সামাজিক, পারিবারিক ও 
রাজনৈতিক ইতিহাস রহিয়! গিয়াছে। প্রাচীন বাংলার জনসমাজের স্ুখ- 
ছুঃখের কাহিনী, আশা-আকাক্ষার কথাও ইহাতে আছে। বলিতে গেলে, 
এই মঙ্গলকাব্য গুলিই হইতেছে প্রাচীন বাংলার জনজীবনের আলেখ্য। 

সাধারণ মালষের জীবনের সহিত মঙ্গলকাব্যের যোগ ধত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ, 
মধ্যযুগে রচিত আর কোনও সাহিত্যশাখার মহিত জীবনের যোগ তেমন 
ঘনিষ্ঠ নহে। এজন্যই এগুলি এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল। 


মঙ্গলকাব্য ২৮৩ 


দেকালে মানুষ যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, সেই জীবন তাহারা 
অনুভব করিয়াছে এই সকল মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্য দিয়া। দেবতার 
কথার পাশাপাশি ইহাতে মানের কথাও ঠাই পাইয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলি 
দেবতার মাহাত্মজ্ঞাপক কাহিনী, আবার মানুষের সৌভাগ্য-ছূর্তাগ্যের 
কাহিনীও বটে। এই সকল মঙ্গলকাব্যে সমাজের স্থখ-ছুঃখ, মানুষের আশা- 
আবেগ, দেন্যব্যর্থতার বাস্তব চিত্রও পাওয়া গিয়াছে । 


দেবতার লীলামাহাত্মজ্ঞাপক এই মঙ্গলকাব্যগুলিকে ছুইভাগে ভাগ 
করিয়! দেখিতে হয়। একভাঁগে লৌকিক দেবতাঁগণের লীলামাহাত্ময-প্রচাঁরক 
মঙ্গলকাব্য । চততীমঙ্গল, মনমামক্গল, যগীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল-_-এ সব হইতেছে 
লৌকিক দেবতার মাহাত্মযপবিপূর্ণ মঙ্গলকাব্য। এই লৌকিক ধারাঁটিই 
প্রথম এবং প্রধান। অনেককাঁল পরে, এগুলিরই প্রভাবে শিবমঙ্গল, স্র্যমঙ্গল, 
দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, কমলাঁমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি পৌরাণিক কাঁহিনী- 
সম্বলিত মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হয়। লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখ! 
যায়, নৃতন এক দেব্তা প্রতিষ্ঠিত অপর এক দেবতাকে পরাভূত করিয়া 
নিজের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। প্রতিষ্ঠিত এই দেবতাঁটি অধিকাঁংশ 
স্থলেই শিব। 


মঙ্গলকাবাসমূহ কতকগুলি বীধাধর! রীতি ব| ছাঁচ অনুসরণ করিয়া 
লিখিত। প্রায় সকল কবিই দেবতার স্বপ্লাদেশে কাব্যরচনা! আরম্ত 
করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাঁব্যের নায়ক নায়িক। শাপভ্রষ্ট দেবতা । 
নান। ছ:খ-হুর্গতি ভোগ করিয়া, দেবতার অনুগ্রহে মঙ্গলকাঁব্যের পাত্রপাত্রীর! 
দুখমুক্ত হুইয়াছেন। ফেদেব্তাঁর মাহাত্মাজ্ঞাপনের উদ্দেস্টে কাব্য রচিত, 
সেই দেবতার পূ! পৃথিবীতে প্রচার হইবাঁর পর; এই সকল শীপত্রষ্ট নায়ক- 
নায়িক। আবার দেবলোকে ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রীয় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের 
প্রারস্তে গণেশবন্দনা, তারপর বিভিন্ন পৌরাণিক দেবতার বন্দন!। তৎ্পরে 
স্থষ্টিতত্ব, দক্ষযজ্ঞ, বিশ্বকর্মীর দেউল-নির্মাণ, কাচলি নির্মাণ, নারীগণের পতি- 
নিন্দা, বারমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা, রন্ধনের বিশদ বিবরণ, চৌত্রিশ অক্ষর দিয়া 
দেবতার স্ততি ( চৌতিশ!) ইত্যাদি । 


২৮৪ রচনা-চতুরঙ্ 


মঙ্গলকাব্যসমূহ অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। দেবতার! 
অলৌকিক শক্তিবলে ইহাদের ভক্তগণকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। যাহারা 
ইহাদের প্রতি বিরূপ, তাহাদিগকে ইহারা আপন অলৌকিক মাহাত্ম্য ও শক্তি 
দেখাইয়া ভক্তে পরিণত করেন। মঙ্গলকাব্যে দেবতার অন্ুগৃহীত নায়কও 
কোন কোন ক্ষেত্রে অলৌকিক শক্কিবলে অসাধ্যসাঁধন করিয়াছেন, যেমন 
ধর্মযঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন। অলোৌকিকতাঁর এইবপ স্পর্শ থাকার ফলে, 
মঙ্গলকাব্যগুলি জায়গায় জায়গায় রূপকথার আকার ধারণ করিয়াছে। 


এই শ্রেণীর কাব্যে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্য । পুরুষ-দেবতার মাহাত্মাজ্ঞাপক 
কাঁব্যও রচিত হুইয়াছিল। যেমন ধর্মমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রাঁয়মঙ্গল, গোবিন্দ- 
মঙ্গল, জগত্মঙ্গল, গোকুলমঙ্গল ইত্যার্দি। 

্ীষ্টায় পঞ্চদশ শতকে মঙ্গলকাব্য রচনার স্ুত্রপাত হয়। অষ্টাদশ শতক 
পর্যন্ত এই মঙ্গলকাব্য রচনার ধারাঁটি অব্যাহত ছিল। 


মনসামঙ্গল কাব্য 


বাংলার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্য অন্ততম। মনস। 
সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । মনসামঙ্গল কাব্যে সর্প দেবতা মনসার মহিমা ও 
শক্তির কথ! বর্ণন। কর! হইয়াছে । জনসমাজে কেন যে এই সর্পদেবতা কল্পিত 
হইয়াঁছিলেন, অথবা! কেন যে তাহার পূজার প্রচলন সমাজে হইয়াছিল, তাহা 
অনুমান করা কঠিন নহে। সাপ মাহুষের শক্র। গ্রতিবংসর আমাদের এই 
বাংলাদেশে কত শত লোক যে এই সাপের কামড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, 
তাহার ইয়ত্বা নাই। সেইজন্য সর্পদেবতা মনসার পুজার মধ্য দিয়া, তাহার 
অনুগ্রহ লাভ করিয়া, সর্পদংশনের বিপদ হুইতে মুক্তিলাভ করিবার কথ! 
মানুষের মনে জাগিয়াছিল। 

পৃথিবীতে সর্পপৃূজার ইতিহাস বেশ প্রাটীন। মানুষ যে অবস্থায় প্ররুতির 
পূজা করিত, সেই সময় হইতেই বোধ হয় সর্পপৃজার প্রচলন । পৃথিবীর 
সকল দেশেই সর্পপৃজা! একসময়ে ছিল, এখনও কোথাও কোথাও এই সর্পপৃজা 


মনসামঙ্গল কাব্য ২৮৫ 


প্রচলিত আছে। আমাদের এই বাংলাদেশে আজও সর্পদেবতা মনসার 
পূজ। প্রচলিত রহিয়াছে । বাংলার এই মনসাপৃজীর সময়ে দেবীর মাহাত্ম- 
জ্ঞাপক গীত বা! পাঁচালী গাওয়। হয়। মনসাঁমঙ্গল গানের কাহিনীটি মোটামুটি- 
ভাবে এইবূপ ।-- 

শিবের কন্ত। মনসা পদ্মবনের মধ্যে জন্মলাভ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে 
বুদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়। ইনি সর্পকুলের উপর আধিপত্য লাভ করিলেন । শিব ইহাঁকে 
গৃহে লইয়া আসিলে, শিবগৃহিণী চণ্ডীর বড় ঈর্ষ। জন্মিল। ফলে মনস1 ও চণ্তীর 
মধ্যে দারুণ বিবাদ বাধিল,_এই বিবাদ শেষ পযন্ত মারামারিতে গিয়া 
ধ্লাড়াইল। উহাঁতে মনসার একটি চোখ নষ্ট হইয়। গেল। ক্রুদ্ধ মনসা তাহার 
পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে জরতকাঁরু মুনির সহিত তাহার 
বিবাহ হইল। আস্তীক নামে তাহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। 


চপ্তীর উপর মনপাঁর ক্রোধ জন্মিয়াছিল। কাজেই উপযুক্ত প্রতিশোধ 
লইবার জন্য মনসা ঠিক করিলেন,_চণ্ডী ও শিবের তক্তগণের কাছ হইতে 
'পৃজ। আদীয় করিতে হুইবে, চণ্ডীর মহিমাঁকে ম্লান করিতে হইবে। 


প্রথমে সাধারণ লোকপমাজে পুজা-প্রচারের দিকে মনসা মন দিলেন। 
রাখাল বালক, জেলে, দরিদ্র মুসলমান প্রভৃতিকে আপন শক্তি দেখাইয়া, 
তাহাদের ভীতি জন্মাইয়। দেবী উহাদিগকে তাঁহার ভক্তে পরিণত করিলেন । 
তারপর সমাজের উচ্স্তরে পৃজা-প্রচারে মনসা মন দিলেন। 

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর উদ্ভব যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে 
বাংলার বণিক-সম্প্রদায় সমাজে খুব প্রভাব-প্রতিপত্তিশাঁলী । তাই সেই বণিক- 
সমাজের কাঁছ হইতে মাঁন-মর্যাদ| লাভ করার জন্য মনসার আগ্রহ জন্মিল। 
ব্ণিকসমাজের নেতা শিবোপানক চন্দ্রধর বা চাদ সদাগর। টৈব চাদ 
সদাগরের কাছ হইতে পৃজা-আদায়ের বিচিত্র কাঁহিনীই মনসামঙ্গল কাব্যের 
মূল কথাবস্ত। 

শিবের পূজ। ছাড়িয়! টাদ দদাগর মনসা'র পুজা কিছুতেই করিবেন ন1। 
অথচ চীদ সদাগর পুজা ন! করিলে পৃথিবীতে মনসার পৃজ। প্রচার হয় না। 
স্থৃতরাং চাদ সাগরের মহিত মনসা শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মনসার 


২৮৬ রচনা-চতুরজ 


কোপে একে একে চাদ সদাগরের ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল। চাদ স্দাগর 
'মহাজ্ঞান নামে এক অলৌকিক শক্তির বলে মনসার সহিত দীর্ঘকাল 
ধরিয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন। কিন্তু মনসার মায়ায় তিনি সেই 'মহীজ্ঞান” 
হারাইলেন। 

অতঃপর টাদবেনে বাণিজ্যে গেলে তাহার অপ্তভিঙ্কা “মধুকর” অমূল্য 
বাণিজ্যসস্তার লইয়া! জলমগ্র হইল। চাদবেনে সমুদ্রের লোনা জলে পড়িয়া 
প্রায় অজ্ঞান হইলেন। এই অবস্থায় মনসা একরাশ পদ্মফুল চাদের সম্মুখে 
ফেলিয়। দিলেন। উদোশ্ঠ চাঁদ সদাঁগর সেই ফুলকয়টি অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষা 
করেন। নিজের পুজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মনস। চাঁদকে বিপর্যস্ত করিতেছেন 
বটে, কিন্তু তাহাকে মারিবার ইচ্ছা মনসার নাই। কারণ, ঠাদ হইতেই মর্ত্যের 
সন্্রীস্ত-সমাঁজে মনসার পুজা! প্রচার হইবে-_দেবীর প্রত্যাশা! ইহাই। 

রাত্রির অন্ধকারে ঈষৎ বিদ্যুতের আলোয় পন্মফুলের স্তংপ দেখিয়া, উহাকে 
আশ্রয় মনে করিয়া কীচিবার আশায় টাঁদ সদাগর তাহার হাত বাড়াইয়াছেন। 
কিন্তু পদ্মফুল স্পর্শ করিয়াই তাহার মনে পড়িয়। গিয়াছে, মনসার অপর নাম 
“পল্মাবতী”। অমনি তিনি তাহার হাত সরাইয়। লইয়াছেন। মনসাঁর কপার 
ভিখারী তিনি নহেন। মনপাঁর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিবার সাধ 
তাহার নাই। 

যাহা হউক, টাদবেনে বাঁচিলেন। নিজের পুজ। প্রচারের উদ্দেশ্তঠেই 
মনসা তীহাঁকে বাঁচাইলেন। কৌপীনমাত্র স্থল হইয়। তিনি বাণিজ্য হইতে 
ফিরিয়। আসিলেন। কিন্তু তবু টাদ্বেনে অবিচলিত রহিলেন। শত ছুঃখের 
আবর্তে পড়িয়াও টাদবেনে মনসার পুজার কথা মনের মধ্যে আমল 
দিলেন না। 

ইতিমধ্যে ঠাদবেনের আর একটি পুত্র হইয়াঁছিল। তাহার নাঁম লম্দমীন্দর | 
এই পুত্রটিকে লাভ করিয়৷ টাদসদাগরের পত্বী সনকা তাহার ছয়টি মৃতপুত্রের 
শোক তুলিয়াছিলেন। টাদবেনের শোৌকক্ষত হৃদয়েও যেন অমৃতবর্ষণ হইয়াছিল 
কিন্তু দৈবজ্ঞ লক্ষমীন্দরের ভাগ্য গণনা করিয়া বলিল, বিবাহের রাত্রেই সে 
সাপের কামড়ে মার। যাইবে। 


মনসামঙগল কাব ২৮৭ 


টাদবেনের সম্মুখে আবার কঠোর পরীক্ষা। এখনও তিনি একমুঠা ফুল 
মনস! দেবীর পৃজার উদ্দেশ্যে ফেলিয়। দিলেই লক্ষ্ীন্দর রক্ষা পায়। যে ছয় 
পুত্র, আর সপ্তুডিঙ্গ। “মধুকর' হারাইয়! টাদ সদাগর আজ শোকার্ত ও লক্্মীহীন 
--সেই সপ্তডিঙ্গ। “মধুকর আর ছয় পুত্র তিনি ফিরিয়া পান। কিন্তু তবু মনসার 
পূজা তিনি করিলেন না। মনসার ক্রুর অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য 
তিনি আদেশ দিলেন- লোহার বাঁসরঘর তৈয়ারী কর। সেই ঘরে লক্ষমীন্দর 
বিবাহ-রাত্রি যাপন করিবে । 


স'তালী পর্বতের উপরে লোহার বাসরঘর তৈয়ারী হইল। চাদ নিজে 
এই লোহার বাঁসরঘব-নির্মীণ তদারক করিলেন। পর্বতের উপর অনংখ্য 
নেউল ও মযুর ছাড়িয়া দেওয়া! হইল। সাপের বিষকে নিক্ষল করে এমন 
অনেক গাছ-গাছড়৷ সাতাঁলীতে লাগান হইল । সে-সকলের গন্ধে সাপের 
দ্বল সে তল্লাট ছাড়িয়া পলাইয়। গেল। 


যথাঁকালে বেহুলাব সহিত লক্ষীন্দরের বিবাহ হইল। লৌহবাঁরে তাহারা 
বিবাহরাত্রি কাটাইবার জন্ত গেল। কিন্তু ঠা্দবেনের অত সতর্কত। সত্বেও, মেই 
লোহার বাসরঘরে লক্ষ্মীন্দর বিবাহের রাত্রেই সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল । 
মনসার অন্থুরোধে লোহার বাসর-নির্মীতা কারিগর সেই ঘরটির একজায়গায় 
চুলের মত সরু ছুইটি ছিদ্র রাখিয়। দিয়াছিল। সেই ছিদ্রপথে মনসার আদেশে 
একটি সর্প গভীর বাত্রিতে এ লোহার বাসরঘরে ঢুকিয়৷ লক্্মীন্দরকে দংশন করিল । 

বিবাহের রাত্রেই বেহুলা পতিহীনা হইল । কিন্তু বেহুলা তাহার ম্বামীর' 
মৃতদেহ ছাড়িল ন।। মৃত স্বামীর দেহটিকে লইয়া সে ভেলায় করিয়৷ ভাসিয়৷ 
চলিল। এই মৃত স্বামীকে লইয়! সে দীর্ঘ ছয়মাস ভেলায় ভাসিয়াছে। এই 
সময়ের মধ্যে নানা জনে তাহাকে নান! প্রলোভন দেখাইয়াছে, মৃত শ্বামীকে 
ত্যাগ করিবার কথ। বলিয়াছে। কিন্তু বেহুল। তাহার স্বামীকে ছাড়ে নাই। 

শেষ পর্যন্ত, বেহুল। ভেলায় করিয়। ভাঁদিতে ভাসিতে স্বর্গে গিয়৷ দেবতা- 
দিগকে নৃত্যগীতের দ্বারা সন্তষ্ট করিয়া, তাহার স্বামীকে ও চীদবেনের অন্য ছয় 
পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়। ফিরিয়৷ আপিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া সে তাহার 
শবশ্তর টাদবেনেকে যমনপার সহিত বাদ সাঁধিতে নিষেধ করিয়াছে। 


২৮৮ রচনা-চতুরঙ 


াদ্বেনে এতকাল কাহারও কথায় মনসা পূজা করেন নাই। কিন্ত পুত্র- 
বধূর মুখ চাহিয়! তিনি মনসার উদ্দেশে পুষ্পীঞ্লি দিলেন। পৃথিবীতে মনসার 
পৃজ। প্রচারিত হইল। 

বাঙ্গাল! মনসামঙ্গল-কাহিনীগুলিতে চাদসদাঁগরের দৃঢ়তা, আর বেহুলার 
সতীত্ব চমৎকার ফুটিয়াছে। টাদসদাগর প্রাচীন বাঙ্গাল! কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
নায়ক। মাঁনব-মহিমার এমন পরিপূর্ণ মৃত্তি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আর 
দ্বিতীয় নাই। মনসার কোঁপে তাহার গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, শাস্তিময় 
গৃহ শোকভূমিতে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু ভ্রকুটিকুটিল-কটাক্ষে চাঁদ শত 
উতৎপীড়ন ও কষ্ট সহ করিয়াছেন । বেহুলাঁর চরিত্রে কুলবধূর কোমলতার সহিত 
নিভীক তেজ্বিতা মিশিয়াছে। দুঃখ সহিবার শক্তিতে সে অতুলনীয়া। 
সতীত্বে সে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির সমজাতীয়া। 


মনসামঙ্গলেন্র কা 


প্রাচীনকালে কাব্যরচনাঁর বিষয়বস্ত ছিল সীমাবদ্ধ। তাই একই বিষয় 
লইয়! বহু কবি কাব্য পচন! করিয়াছেন। মনসামঙগলেও তাহাই দেখি। 
একজনের পর অন্য আর একজন কবি, এ একই কাহিনী লইয়া মনসামঙ্গল 
কাব্য রচনা করিয়৷ গিয়াছেন। এক মনসামঙ্গলের প্রায় একশত কবির পুথি 
পাওয়াহুগিয়াছে। এখানে আমর! মনসাঁর গীতিরচয়িত। প্রধান প্রধান কয়েকজন 
মাত্র কবির সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। 


মনসার মাহাত্মযজ্ঞাপক গীত সর্বপ্রথম কাণ! হরিদত্ নামে এক কবি রচনা 
করিয়াছিলেন, ইহ অনুমান কর! হইয়া থাকে । কাণ! হরিপত্তেন পরেই, 
মনসামঙ্গলের কবিগণের মধ্যে বিপ্রদাস পিপিলাই ও বিজয় গুপ্ত--এই ছুইজন 
কবির নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইহারা সমসাময়িক কালের কবি-_-উভয়েরই 
আবির্ভাব হয় পঞ্চদশ শতকে | বিপ্রদাঁসের নিবাস ছিল-চব্বিশ পরগণার 
বসিরহাট মহকুমার বাঁছুড়িয়ার নিকটে বড়গঁ। বা বটগ্রামে। 


মনসামঙগলের কবি ২৮৯ 


বিপ্রদাসের কাঁব্যের নাম--মনসা-বিজয়' ৷ পুরাঁণ-প্রসঙ্গের অনুসরণ এ 
কাব্যখানির বিশেষত্ব। মনসামঙ্গলের দেবতা লৌকিক দেবতা, মনসামঙ্গলের 
কাহিনীও লৌকিক কাঁহিনী। কিন্তু কবি সেই লৌকিক কাহিনীকে পুরাঁণের 
মর্ধাদ! দিবাঁর জন্য তাহাঁর কাব্যের প্রথমাংশে বেশ ঘত্বপহকারে পুরাঁণ অনুসরণ 
করিয়া অগ্রনর হইয়াছেন দেখ। যায় । বিপ্রদাপের কাব্যে সামাজিক ও সমসাময়িক 
ইতিহাঁপ বেশ আছে । টাঁদসদাঁগরের বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গে নদীপথের যে বর্ণনা 
তিনি দিয়াছেন, বা ভৌগোলিক যে বৃত্তান্ত তিনি দিয়াছেন, তাহা মৃল্যবান্‌। 

বিজয় গুপ্ধের কাব্য পঞ্চদশ শতকের শেব দশকের রচন।। কবির নিবাস 
ছিল বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা ফুল্পশ্রী গ্রামে। কখির পিতার নাম সনাতন, 
মতা রুঝ্সিণী। ইহারা টগ্ভবংশজাত। কবি বলিয়াছেন__মনসার স্বপ্রাদেশ 
পাইয়া তিনি তাহার কাব্য রচনা করেন। বিজযগ্ুপ্ধ তাহার কাব্যকে 'মনসার 
গীত', মনলার পুঁথি'__এই নামে অভিহিত করিয়! গিয়াছেন। 


কাব্যধানিতে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বছুইই আছে। এ কাব্যের চিত্রগ্তলিকে 
ঘিরিয়৷ বেশ একটি সিগ্ধ মাধুর্য বিরাঁজ করিতেছে। বিজয় গুপ্ত অনলম্কৃত 
ভাষায় তাহার কাব্যের কাহিনী বর্ণনা! করেন নাই,_অলঙ্করণের নান। এশরখ 
তাহার কাব্যমধ্যে ছড়াইয়া আছে। কবির রচনার অন্যতম বিশেষত্ব-কথায় 
কথায় ব্যঙ্গের অবতাঁরণ|। হাস্যরসের প্রবাহ বিজয় গুপ্চের মনসাঁমঙ্গল কাব্য- 
থানিকে ঘিরিয়! রহিয়াছে । 


বিজয় গুপ্তের পরেই মনপামঙ্গল কাব্যা-রচয্িতা কবিদিগের মধ্যে নারায়ণ 
দেবের নাম করিতে হয়। ইনি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগন্ত মহকুমণর 
বোর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির পুর! নাম রামনারায়ণ দেব, উপাধি 
স্থকবিবল্পভ'। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। নারায়ণ দেবের মনসগীতির 
নাম পন্মাপুরাঁণ । ই'হার কাব্য বাংল। দেশ ছাড়া আসামেও বহুল প্রচলন 
লাভ করে। অপ্মীয়। ভাষাঁতেও নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া ষায়। 
সেজন্য অপমীয়৷ সাহিত্যের প্রাচীন কবিগণের মধ্যে নারায়ণ দেবেরও নাম 
উল্লিখিত হুইয়াছে। পূর্ববঙ্গের বু কবি ইহার কাব্য অনুসরণ করিয়াই 
তাহাদের মনসা-গীতি রচন] করিয়! গিয়াছেন। 

১৯ 


২৯৪ রচনা-চতুরঙ্গ 


নারায়ণ দেবের আবির্াবকাল সঠিকভাবে নির্ণয় কর] যায় নাই। তবে, 
আপন কাব্যমধ্যে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীনত্বের ছাপ 
আছে। মনে হয়, ইহার আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতক। 


করুণরপ ফুটাইয়। তুলিতে এবং চবিত্রহ্থষ্টিতে কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় 
রাখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া প্রাচীন বাংলার পল্লীঞ্জীবন, সলজ্জ বধূ, সতী 
নারীর অপূর্ব গরিমা, শোর, পরা ক্রম, সমুদ্রযাত্রা, সমাঁজ-ব্যবস্থা, আচাঁর-ব্যবহাঁর, 
সথছুঃখ, হাস্যকৌতুক প্রভৃতির সুন্দর আলেখ্য নারায়ণ দেবের তুলিকায় 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণনাকে বাস্তবতাঁধমী করিয়। তুলিতে এ কৰি 
সিদ্ধহত্ত ছিলেন। 


দ্বিজ বংশীদাঁস মনসামঙ্গলের একজন প্রধান ও জনপ্রিয় কবি। ময়মনসিংহ 
জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটওয়ারী গ্রাম ছিল কবির জন্মভূমি। ইনি 
খুব সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর কবি। কেহ কেহ ইহাঁকে সঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাঁগের কবি বলিয়াও মনে করেন । 


কবি অত্যন্ত দরিন্দ ছিলেন এবং মনসাঁর পচালী গান করিয়া জীবিকা- 
নির্বাহ করিতেন। ইহার কাব্যের ভঙ্গি অনীড়ম্বর, ভাষা সরল। অনুভূতির 
তীব্রতায় এবং করুণরসের গভীরতায় কাবাখানি এমনই যে, ইহা সহজেই 
শ্রোত৷ বা পাঠকের মনকে দ্রবীভূত করিয়া দেয়। শুনা যায়, ইহার এই 
মনসার গীতি শুনিয়া তখনকার দিনের নিষ্ঠুর নর্হস্ত। দক্থ্যসর্দীর কেনারামের 
হৃদয় করুণরসে লিক্ত হইয়! গিয়াছিল। শেষ পর্বস্ত, সে দ্বিজ বংশীদাসের শিশ্ঠত্ব 
গ্রহণ করে। দ্বিজ বংশীদাস সম্বন্ধে বল! হইয়াছে-__“দিজ বংশী ছিলেন পূর্ব 
ময়মনসিংহের প্রাণের কবি। বিবাহে, উপনয়নে ও অন্যান্য উৎসবে আজিও 
দ্বিজ বংশীর গান তাহাদের ক্রিগ্নাকর্ম অনুষ্ঠানাদির একটি প্রধান অঙ্গ। 

মনপামঙ্গল কাব্যের অধিকাংশ পুথি পূর্ববঙ্গ হইতে পাওয়া । মনসার গীতি 
পূর্ববঙ্গেই বেশী সমাদৃত হইয়াছিল বলিয়া, এ কাঁব্যের অধিকাংশ কবিও 
পূর্ববঙ্গের । তবে পশ্চিমবঙ্গেও মনসামঙ্গল রচয়িতা কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য | 
কেতকাদাসের কাব্য সঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত। কধির আদল 


চণ্তীমঙ্গল কাব্য ২৯১ 


নাম ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ। ভণিতায় ইনি নিজেকে কেতকাদীস বা মনসার 
দাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, _কেতকার অর্থ 'মনসা”। কবির নিবাস 
ছিল দক্ষিণ রাঁঢ়ের কোনও স্থানে, দীমোদরের দক্ষিণ বা পশ্চিমের কোন 
গ্রামে । সমগ্র রাড় দেশে এ কবির কাব্যের বিশেষ সমাদর ছিল। 

ক্ষেমানন্দ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাই পা্িত্যের প্রভা তাহার মনপা- 
মঙ্গলে পড়িয়াছে। বেহুলার চরিত্র, তাঁহার সতীত্বের তেজ, তাহার ছুঃখ-ব্দেনার 
চিত্র কবি দক্ষতার সহিত আকিয়াছেন। ভেলায় মৃত স্বামীর শবদেহ লইয়। 
বেহুলার ভ্রমণকে উপলক্ষ্য কবিয়! কবি বর্ধমান জেলায় অনেক স্থানের যথাযথ 
এতিহাসিক ও তৌগোলিক বিবরণ দিয়াছেন। ই'হার বর্ণনায় বাস্তবদৃষ্টির 
বেশ পরিচয় পাওয়। যাঁয়। সহদয়ত ইহার রচনার প্রধান গুণ। বেহুলার 
চিত্রটি এই সহানুভূতি-রসে অভিষিক্ত হইয়াছে । 


চশ্ীমঙ্গন কাব্য 


মনসামঙ্গল কাঁব্যসমূহে যেমন মনসার মহিমার কথ! বর্ণনা কর! হইয়াছে, 
চণ্ডীমঙ্গল কাঁব্যে তেমনি চণ্তীর মহিমাঁর কথা বর্ণনা কর! হইয়াছে । চত্তীমঙ্গল 
কাব্যগুলিতে দেবীমহিমা যেমন বধিত হইয়াছে, সেইসঙ্গে পৃথিবীর নরনারীর 
চবিত্র, সমাজের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে । মানুষের হুখ-ছুঃখ, আনন্দ-বেদনার 
কথাও চণ্ডীর চরিত্রের পাশে ফুটিয় উঠিয়াছে। 

চত্তী লৌকিক দেবত।। পুরাণের পার্বতীর সঙ্গে ইহার মিল আছে, তবে 
তাহ! খুব ক্ষীণ। ম্জলকাব্যের চণ্ডী শুধু বিপদত্রাণকারিণী, শুধু বরাভয়দাত্রী। 

চত্ীমঙ্গল কাব্যে দেবীমহিম| প্রচারের জন্য পরপর দুইটি কাহিনী বলা 
হইয়াছে । একটি কাহিনী ব্যাঁধ কালকেতুর কাহিনী, অন্যটি ধনপতি সদাঁগরের 
কাহিনী । ব্যাঁধ কালকেতুর কাহিনীতে দেখানে। হইয়।ছে,_চণ্ডীর ইচ্ছা, 
পৃথিবীতে তাহার পৃজ! গ্রগারিত হয় এবং ইন্দরপুত্র নীলাম্বর তাহার পূজ৷ প্রচার 
করেন। কিন্ত নীলাম্বরকে কিভাবে মর্ত্যে পাঠীনে যায়! দেবী তাই শিবকে 
অন্থরোধ করিলেন, নীলাপ্বরকে অভিশাপ দিয়! মত্যে পাঠাও। কিন্ত 


২৯২ রচনা-চতুরঙ 


নিরপরাধকে অভিশাপ দিতে শিব কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন দেবীর 
মায়ায় নীলাম্বর শিবের কাছে দোষী প্রতিপন্ন ভইলেন। শিবের অভিশাপে 
নীলাম্বরকে মর্ত্যে গিয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হইল । 


ইন্দ্র শিবপূজা করিতেন। একদিন ইন্দরপুত্র নীলাম্বর দেবরাঁজের শিবপৃজার 
ফুল তুলিয়। দ্িয়াছেন। সেই ফুলের মধ্যে চণ্তীর মায়াবলে একটি কীটের 
আবির্ভাব ঘটিল। নীলাম্বর তাহ] জানিতে পারেন নাই। তারপর দেবরাজ 
ইন্দ্র যখন শিবের মাথায় পুজার অর্থ্য হিসাঁবে ফুল দিলেন, তখন ফুলের 
ভিতরকার সেই কীটটি মহাদেবের মাথায় দংশন করিল। দংশনের জালায় 
অস্থির হইয়া মহাদেব ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন, তুমি পৃথিবীতে 
গিয়া জন্মগ্রহণ কর। 'দেবলৌকে তোমার ঠাই নাই। এই অভিশাপের ফলে 
নীলাদ্বর পৃথিবীতে মান্থষের ঘরে আসয়। জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহার পত্বী 
ছাঁয়াও স্বামীর সহিত সহমত! হইয়। পৃথ্বিতে আপগিলেন। স্বর্গলোকের এই 
নীলাম্বর কাঁলকেতুরূপে ধর্মকেতু ব্যাধের ঘরে জন্মিলেন, তাহার পত্রী ছায়! 
ফুল্পরারূপে সঞ্জয়কেতু ব্যাধের ঘরে জন্মিলেন। কালকেতুর বয়স যখন এগার 
তখন তাহার সহিত সপ্তয়কেতু ব্যাধের কন্যা! ফুলরার বিবাহ হুইল। ব্যাধের 
জীবন ছুঃখময়। হৃতরাং নিদারুণ ছুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে এই ব্যাধদম্পতির প্রথম 
জীবন কাঁটিতে লাগিল। কিন্তু চণ্ডীর অন্কুগ্রহে শেষ পর্বস্ত তাহাঁদের অতুল 
এশবর্য, অগাঁধ ধন-সম্পদ লাঁত হুইল। গুজরাটের বন কাটাইয়৷ কালকেতু 
নগর বসাইল, সেই নগরের সে অধীশ্বর হইল। 


ধনপতি নদাগরের কাহিনীতে দেখাঁনে। হইয়াছে,-চণ্তীর রোঁষ উৎপন্ন করার 
ফল-_ছুঃখ-ছুর্ভোগ-শাস্তি, লাঞগ্ন। ও নিগ্রহ। আর. চণ্ডীর কৃপায় ও প্রসন্নতায় 
বিপদ হইতে মুক্তি। এ উপাখ্যানের নায়ক ধনপতি সদাগর। ইনি চণ্ডীকে 
গ্রাহ করেন না, ইনি শিবের উপাঁদক। ইহার পত্বী খুল্পনা চণ্তীর ভক্ত,_ 
তিনি স্বামীর মলকামনায় একবার ঘট পাতিয়া চণ্ডীর পৃজ! করিলে, ধনপতি 
সাগর ক্রোধে আত্মহারা হুইয়। সেই ঘটে লাথি মারিয়া ভাঙিয়া দিয়াছিলেন। 
ইহাতেই তাঁহার উপর চণ্ডীর আক্রোশ জন্ম'য় এবং ধনপতি সদাগর বাণিজ্য- 
ষাত্র। করিলে চণ্ডীর মায়ায় সাগরে ভীষণ ঝড় উঠে। একে একে তাহার 


চণ্ডীমঙ্গলের কবি ২৯৩ 


ছয়টি বাণিজ্যের ডিঙ্গ] ডুবিয়! ষায়। কোনরকমে বাচিয়। তিনি সিংহলে গিয়া 
পৌছাঁন, কিন্তু সিংহলরাজের কোপে পড়িয়া বন্দী হন। সবই চণ্তীর মায়ায় 
ঘটিয়াছিল। শেষ পর্যস্ত চণ্ডীর পুঞ্জা করিয়া এই ধনপতি সদীগর বন্দীদশা 
হইতে মুক্তি লাভ করেন, চণ্তীর অনুগ্রহে তিনি তাহার নষ্ট সম্পত্তি 
ফিরিয়। পান। 


চ্ীমঙ্গলেত্র কি 


চত্তীমঙ্গল কাব্যের আদি রচয়িতা খুব সম্ভবত মাণিক দত্ত। পরবর্তা কালে 
আরও অনেক কবি এই কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা! করেন। যেমন, মুক্তাঁরাম 
দেন, জনার্দন, ভবানীশঙ্কর, মাঁধবাচীর্য, মুকুন্দরাঁম চক্রবর্তী প্রভৃতি । 
চণ্তীমঙ্গল কাব্যের স্থবিখ্যাত কৰি মুকুন্দরাম চক্রবর্তা তীহার পূর্বগামী 
কবিদিগের বন্দনা করিতে গিয়। বলিয়াছেন-__ 
মাণিক দত্তেরে আমি করিলু' বিনয়। 
যাঁহা হৈতে হৈল গীত পথ-পরিচয় | 
মুকুন্দরামের এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়া এই মাণিক দত্বকে চণ্তীমঙ্গল কাব্যের 
আদি কি বলিয়া মনে কর! হইয়াছে। 
মাঁণিক দত্তের তণিতাধুক্ত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পু'থিখানিতে 
প্রাচীনতার ছাঁপ সম্পষ্ট। 
মাণিক দত্তের পরেই চণ্তীমঙ্গলকাঁব্য রচগ্মিতা কবির মধ্যে মাধবাচার্ষের ব 
ছ্িজ মাধবের নাম করিতে হয়। আপন কাব্যমধ্যে এই কবি তাহার আত্ম- 
পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। উহা! হইতে জান] যাঁয় যে, মুঘল সম্রাট আকবরের 
রাঁজত্বকালে সপ্তগ্রাম-নিবাসী এই কবি ১৫০১ শকে, বা ১৫৭৯ শ্রীষ্টাৰে তাহার 
চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা সমাধ। করিয়াঁছিলেন। ভণিতায় কাঁব্যখানির নাম--. 
“সারদা চরিত? | মাধবাচাধের বর্ণন1 সর্বত্রই সংক্ষিগ্ব। কিন্তু সংক্ষিধ হইলেও 
কবির বর্ণনা উজ্জলতাবিহীন নহে। সংক্ষিপ্ততার জন্ত মাঁধবাচার্ষে বাস্তবতা 
বেশ ফুটিয়াছে। 


২৯৪ রচনা-চতুর 


চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচয়িতা কবিদিগের মধ্যে মুকুন্দরাঁম চক্রবর্তার 
অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব । ইহার উপাধি ছিল 'কবিক্কণ। কাব্যমধ্যে ভণিতাস়্ 
এ কবির কাব্যের নাম পাওয়! যাইতেছে--“অভয়া মঙ্গল? । 

মুকুন্দরামের কাব্যের মধ্য হইতে কবির বংশপরিচয়, কবির জীবনেতিহাস 
জান। গিয়াছে । কবি বলিয়াছেন-_ 


মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশরের তাত 
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন | 

তীহাঁর অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ | 


ইহা হইতে জান! গিয়াছে,_-কবির পিতামহের নাম হৃদয় মিশ্র, জ্োষ্ঠ ভ্রাতার 
নাম বা উপাধি “কবিচন্দ্রু । মুকুন্দরাম চক্রবতীর পৈতৃক নিবাস ছিল 
বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণায় দামুন্তা নামক গ্রামে। সাতপুরুষ 
ধরিয়। ই'হারা এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মামুদ সরিপ 
নামে এক অত্যাচারী মুসলমান ডিহিদারের উৎগীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া 
মুকুন্দরাঁমকে সপরিবারে তাহার জন্মভূমি দামুন্তা পরিত্যাগ করিতে হয়। 
জন্মভূমি ছাড়িয়। নানা জায়গায় ঘুরিয়া, পথে বহু ছুঃখকষ্ট পাইয়! কবি শেষ পর্যন্ত 
মেদিনীপুরে আরড়া। গ্রামের জমিদার বীকুড়া রায়ের শরণাপন্ন হন । বাঁকুড়া রায় 
কৰিকে আশ্রয় দেন এবং তাহাকে আপন পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত 
করেন। কবির আশ্রয়দাতা বীকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর, রঘুনাথ রায় 
জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। ইনি কাব্যান্থুরাগী ছিলেন। ই"হারই অঙ্গরোধে 
মুকুন্দরাম তাহার বিখ্যাত “অভয়ীমঙ্গল” কাব্য রচনা করেন। ইনিই 
মুকুন্দরামকে “কবিকঙ্কণ” এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন । একদিকে 
দেবীর স্বপ্রার্দেশ, অন্যদিকে রাজাজ্ঞা যে মুকুন্দরামের কাবায়চনার কারণ 
হইয়াছিল, তাহা। কবি তাহার কাব্যমধ্যে নিজেই বলিয়। গিয়াছেন। চরিত্র- 
চিত্রণে, বান্তব-বর্ণনায়, দারিদ্র্যের ছুঃখবর্ণনায় মুকুন্দরাঁমের “অভয়ামঙ্গল? 
কাব্যখানির অপূর্বতথ। দরিদ্র গৃহস্থালি বর্ণনায়, ভীড়, দত্তের শঠতার চিত্রাঙ্কন, 
মুরারি শীলের কুটলত|ও স্বার্থপরতা অস্কনে মুকুন্দবাম অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় 


ধর্মমঙগল কাব্য ২৯৫ 


পিয়াছেন। ই"হণর কাব্যের অপর বিশেষত্»_-এখাঁনে সেকালের রাষ্ট্র সমাজ, 
গৃহস্থালি প্রভৃতির নিখুঁত বর্ণন৷ আছে? সমাজের রীতিনীতি আচার-অহ্ষ্ঠানের 
কথ! এই কাব্যের মধ্য সঞ্চিত হইয়া আছে। ব্রাঙ্ষণ, বৈষ্ণব, বৈশ্ঠ, কাঁয়স্থ, 
বণিকদিগের সামাজিক মর্ধীদার কথা কবি তাহার কাব্যমধ্যে ব্যক্ত 
করিয়াছেন, বিভিন্ন জাতির জাতিগত বৃত্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

মুকুন্দরাম বাস্তবতাব কবি। দেবীমাহাত্্য বর্ণন। করিতে বসিয়াও তিনি 
সমাজের নান। কথা, নান! সংবাদ দিয়াছেন । তাহার কাব্য মঙ্গনকাঁব্য,_ 
তাই অলৌকিকতা তীহাঁর কাব্যমধো খানিকটা স্বভাবতই থাকিয়। গিয়াছে। 
কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যের সেই অলৌকিকত! উহাঁৰ বচিরাঁবরণ মাত্র। 
বাহিরের এ অলৌকিকতাঁর আড়ালে বাস্তবরপ বহিয়া গিয়াছে। সমস্ত 
অলৌকিকতাকে ছাঁপাইয়া তদানীন্তন বাঙ্গালার ইতিহীস, বাঙ্গীলীর আশা- 
কল্পনা, পৌভা গ্য-দুর্ভাগ্যের কাহিনীই কাঁব্যখানির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

মুকুন্দরামের খ্যাঁতি ছুঃখের কবি বলিয়া। ছুঃখবর্ণশায় তাঁহার অনাধারণ 
ক্ষমতা । নিজ জীবনে তিনি নাঁনারূপ ছুঃখছুর্দশ। ও দাঁরিদ্য ভোগ করিয়া- 
ছিলেন। ছুংখদাঁরিদ্র্যের এইৰপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া, মুকুন্দরামের 
কাব্যের ছুঃখসঙ্গীত অতি সহজেই পাঠকের মনটাকে একেবারে কাড়িয়া লয়? 
চিত্তকে দ্রবীন্ডুত করিয়। দেয়। 


ধর্মমঙ্গল কাব্য 


চণ্ডী, মনসা, যী প্রভৃতির কাহিনী লইয়! বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের মধ্যযুগে 
'যেমন অসংখ্য মঙ্গলকাঁব্য রচিত হইয়াছিল, তেমনি ধর্মঠাকুর নামে এক 
দেবতার মহিমাঁগাঁন করিয়া,_-এই দেবতাটিকে শক্তিশালী জাগ্রত দেবতা 
বলিয়। প্রচার করিয়া, এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। সেগুলির 
নাম- ধর্মমঙ্গল কাব্য। 

আমাদের এই বাঙ্গালাঁদেশের সকল দেবতাই কিছু আর্ধ-দেবতা নহেন। 
এদেশে বহু অনার্ধ দেব-দেবী, অনেক বৌদ্ধ দেবতা, বৈদিক বা পৌরাণিক 


২৯৬ রচনা-চতুরঙ্গ 


দেবতার সহিত মিশিয়া একাত্ম হইয়। পৃজা পাইতেছেন। ধর্মঠাকুর' এমনই 
এক দেবতা । আদিতে ইনি অনার্ধ দেবতা ছিলেন। কালক্রমে এই দেবতা টি 
শিব এবং বিষুকর সহিত একাত্ম হইয়া, বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে 
মিশিয়া গিয়া,_বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত সমাজে বাস করিয়া, 
সকলের কাছ হইতে পুজ। আদায় করিয়া, বর্তমানে হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে 'ধর্মরাজ' 
বা! ধর্মঠাকুর”_এই নাম লইয়া পুজা! পাইতেছেন। 


ধর্মঠাকুরের কোন বিগ্রহ নাই। কৃর্মের আকৃতি-বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড 
ধর্মঠাকুরের প্রতীক। উহা! দেখিতে অনেকটা! বৌদ্ধ স্তপ ব| চৈত্যের মত। 
ধর্মঠাকুরের এই মৃতি পরিকল্পনার মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বৌ 
ত্রিরত্বের ধর্ম” অনেক সময়ে স্তপের আকারে পুজা পাইতেন। স্তুপের পাঁচদিকে 
পাঁচটি কুলুণ্জর মত থাকিত। তাহাতে স্ত,পটি কৃর্মের মত দেখিতে হইত। 


শিলাখণ্ডের এইরূপ পুজা! প্রস্তর-উপানক আদিম মানবের পৃজা-পদ্ধতির 
কথা মনে করাইয়া দেয়। বৃক্ষপূজা বা বনস্পতির পুজা যেমন অরণ্যবাসী 
আদিম মানুষের কথা স্মরণ করাইয়! দেয়, প্রস্তর পূজাও তদ্রপ অতি আদিম 
ইতিহামের একযুগের পরিচাঁয়ক। 


এক সময়ে এই দেবতাটির পৃজ। নিয়স্তরের জাতির মধ্যে,_অস্পৃশ্ঠ, অস্তযজ 
জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং হিন্দুপমাজের নিকট হইতে পৃজ! পাইতে 
এই দেবতাটির বেশ সময় লাগিয়াছিল। মাণিক গাঙ্গুলী ( ধর্মমঙ্গল কাব্যের 
কবি--অষ্টাদশ শতক) তাহার ধর্মমঙ্গলে বলিয়াছেন,__-“জাতি যায় তবে প্র 
ধদি করি গান”। ধর্মঠাকুরের পুজা! করিলে জাতিচ্যুত হইবার যে আশঙ্কা 
ছিল, তাহা এখানে দেখা যাইতেছে । এই দেবতাঁটির পুজা করিলে দ্রেশের 
মধ্যে অখ্যাতি রটিত,_-“অচিরাঁৎ অখ্যাতি রটিবে দেশে দেশে ।” 

পঞ্চদশ-ষোঁড়শ শতকে এবং সম্ভবতঃ তাহারও পূর্বকালে পশ্চিম ও উত্তর 
বঙ্গে ধর্মঠাকুরের পুজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতক হইতে কেবল রাঢ় 
দেশে, বিশেষ করিয়। দামোদর ও অজয় নদের তীরব্তাঁ ভূভাগে এই 
ধর্মঠাকুরের পুজা সীমাবদ্ধ হইয়! যাঁয়। বর্তমানে এই দেবতাটির পূজা রাড় 
দেশে ও উহার সন্নিহিত অঞ্চলেই সীমাবন্ধ। 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ২৯৭ 


সগদশ শতাবী হইতে এই দেবতাঁটি ইহাঁর অনার্ধ ও বৌদ্ধ পরিচয় ও 
সংস্কার যথাসম্ভব গোপন করিয়া, হিন্দুঘমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া লন। বর্তমানে এই ধর্মঠাকুরের কাঁছে জাতি-ধর্ম-নিধিশেষে নরনারী 
তাহাদের নান! অতীষ্ট পূর্ণ হওয়ার জন্য মানসিক করে। প্রীর্থনা সফন হইলে 
দেবতীর সম্মুথে শৃকর, ছাঁগ, হাস, কবুতর, মুরগী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। 
ভোগে প্রচুর পিঠ, মদ্য এবং চুন দেওয়া হইয়া! থাকে । শৃকর, হাঁন, কবুতর, 
মুরগী,__পৃজার এই সকল উপকরণ দেখিয়াই বুঝা যায় যে, হিন্দু দেবতার 
ছদ্মবেশে কোন অনার্ধ দেবতাঁই পৃজ! পাঁইতেছেন। চুন পূজার উপকরণ 
হিসাবে কোনও হিন্দু পূজায় ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে এই দেবতাঁটি শিবে 
রূপাস্তরিত হুইয়া গিয়াছেন এবং শিব হিসাবেই পূজিত হইতেছেন। ইহার 
পৃজীর সময়ে যে গীত গাওয়! হয়,_তাহা শির্ধের গাজন। 


বাঙ্গালাদেশে ধর্মপূজা-সংক্রান্ত ষে-ণকল কাব্য গাওয়! গিয়াছে, সেগুলিকে 
ছুইটি ভাগে ভাগ করিয়। দেখিতে হয়। এক শ্রণীর কাব্যে ধর্মঠাকুরের 
জন্মের কথা, তাহীর পুদ্রা-প্রবর্তনের কাহিনী, ধ্পৃজার শান্ত আছে। 
ধর্মঠাকুরের পূজ। কি করিয়া করিতে হয় তাহার বিধান আছে, ধর্মপৃজার মন্ত্র 
আর ছড়! আছে। ধর্মপূজকদিগের নিজস্ব একটি স্থষ্টিতব আছে, তাহাও এই 
শ্রেণীর কাব্যের অন্ততূক্ত। এগুলিকে ধর্মপুরাগ বা শুন্যপুরাণ বলা 
হইয়া থাকে । 

আর এক শ্রেণীর কাব্য হইতেছে ধর্মমঙ্গল কাব্য। এগুলি ধর্মপূজার 
সময়ে, অথবা অন্য কোনও উতৎ্সবাধিতে রামায়ণ ও চত্তীমঙ্বল বা মনসামঙ্গলের 
মত নিষ্ঠা সহকারে গীত হইত। এই শ্রেণীর কাব্যপমূহেই একটি কাহিনীর 
মধ্য দিয়া ধর্মঠাকুরের মাহাত্য কীতিত হ্ইদ্লাছে। কাহিনীটির নাম 
লাউমেনের কাহিনী । 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন। ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে ইনি 
অসামান্ত সাহস ও শক্তির অধিকারী । বহু অলৌকিক কাঁধ ইনি করিয়াছেন। 
স্বত শিশুর মুখে ইনি কথ! ফুটাইয়াছেন, মৃত সৈন্যের প্রাণদান করিয়াছেন। 
ইনি ইন্জরিয়জমী । অনায়াসে ব্যান, হস্তা প্রভৃতি বন্যজন্তপ্িগকে বশ করিয়াছেন,, 


২৯৮ রচনা-চতুরঙগ 


ব| তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। ইহার প্রতিদন্দী ইছাই ঘোষ অপরাজেয়, 
__তাহাঁকেও পরাজিত করিয়া! লাউমেন আপন বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 
ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহ লাভ করিয়৷ এমনিতর অনেক অপাধ্য-সাধন করার কথ! 
ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে বেশ ফলাও করিয়! বল হইয়াঁছে। ধর্মমঙ্গল কাঁব্যমূহের 
জনপ্রিয়তার কারণ, এখানে ধর্মরাজকে সর্ববাঞ্ধাপৃবণকারী দেবতারূপে অন্কন 
কর! হুইয়াছে। 


ধর্মঅঙ্গলেন কা 


অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মমঙ্গলকাব্য রচয়িতা কবি অনেক। এই ধর্মমঙ্গল 
কাব্যসমূহের আঁদি কবি কে, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। তবে প্রায় সকল 
ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিই মধুর ভট্ট নামক কবিকে বলিয়াছেন _“মঘূর ভট্ট বন্দিব 
সঙ্গীতের আদি কবি”। কিন্তু মঘুর ভট্টের কাব্য পাওয়। যাঁয় নাই। স্থতরাং 
তাহার কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায় নাই। 

কাহারও কাহারও মতে--খেলারাম নামক এক কবির কাব্যই প্রাচীনতম 
ধর্মমঙ্গল। কিন্তু ইহার কাব্যের অসম্পূর্ণ খণ্ডিত পু'থি পাওয়া যাওয়ায়, ইহাকে 
ধর্মমঙ্গলের আদি কবি হিপাঁবে গ্রহণ করিতে অনেকে রাজী নহেন। পরব্্তাঁ 
কোন কোন কাব্যে বূপরাম নামক এক কবিকে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি 
হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। বূপরাঁমের কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে 
এবং উহার বিচার করিয়া, অনেকে বূপরামের এই ধর্মমঙ্গলকেই প্রাচীনতম 
নিদর্শন মনে করেন। 

রূপরাঁমের ধর্মমঙ্গল কাব্য সধদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। একাব্যের 
কাহিনী অতিশয় করুণ ও বর্মম্পর্শী। ইহাতে সেকালের বাঙ্গীলী জীবনের 
যেরূপ পরিপূর্ণ বাস্তব, অথচ মনোহর চিত্র আছে, সেরূপ দৃষ্টান্ত এক কবি- 
কহ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ভিন্ন অন্ত কোথাও বড় একটা নাই। বপরামের 
কাব্যের চরিত্রগুলি অলৌককতাবঞ্জিত, বান্তবান্ছগ। বাস্তব চিত্রাঙ্কনের জন্ত 


ধর্মমঙ্গলের কবি ২১৯ 


প্রাচীন বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে কমখানি গ্রন্থ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে, 
তাহার মধ্যে রপরামের কাব্য শীর্ষস্থান অধিকারের দাবি করিতে পারে। 


উপরে যে কয়জন ধর্মমজলকাঁব্য রচয়িতা কবির নাঁম করা হইয়াছে, 
তাছাড়াও অনেক ধর্মমঙ্গলের কবি পাওয়! গিয়াছে । যেমন,_রামদাস আঁদক, 
সীতারাঁম দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী, মাণিক গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি । 

রামদাঁস আদক জাতিতে টৈবর্ত ছিলেন। ইহার বাঁদস্থান ছিল হুগলী 
জেলার হায়াঁৎপুব গ্রাম । রামদাসের কাব্যে রূপরামের প্রভীব আছে । ইহার 
কাব্যের নাম “অনাদিমঙ্গল'। অনাদিমঙ্গলের ভাষা সহজ ও সরল। কবিত্বপূর্ণ 
ভাব ও উদ্দীপনার অভাব ইহাতে নাই। 

সীতারাঁম দাঁসের বাস ছিল বর্ধমান জেলার সৃখসাগর গ্রমে। স্বপ্নাদেশ 
পাইয়! ইনি ইহার কাঁব্য রচনা করিয়াছিলেন,__একথা! কবি তাঁহার কাব্য- 
মধ্যেই বলিয়াছেন। প্রকৃতি-বর্ণনায়, বনভূমির শোভা বর্ণনায়, ঝড়ের চিত্র 
ইত্যাদি অঙ্কনে এ কবি তাহার কাঁব্যমধ্যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ইহার 
কাব্যের ভাষা লঘু-গতি সম্পন্ন। সাধারণত ধর্মমঙ্গল কাঁব্যগুলিতে একট! 
একঘেয়ে সুর বাজিয়ীছে। কিন্তু ঘটনার বৈচিত্র্য থাকায় সীতাঁরাম দাসের 
কাব্যে সেই একঘেয়ে স্থরটি ধ্বনিত হয় নাই। 

ঘনর1ম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগের কবি। ইনি বর্ধমানের 
অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত শান্ে ব্যুৎপত্তি লাত করিয়া 
ইনি “কবিরত্ব' এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ধমানের অধিপতি মহারাজ 
কীত্তিচন্দ্রের আদেশে ইনি ইহার ধর্মমজগল কাঁব্য রচনা করেন। ঘনরাঁমের কাব্য 
অন্থপ্রামবহুল। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত বচনের বহুল প্রয়োগ আছে,__পাখ্ডিত্যেব 
প্রভায় কাব্যখানি সমুজ্জল। 

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত। কাব্য 
হিসাবে ইহ ঘনবামের রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট । কিন্ত হাশ্যরসের স্ষ্টিতে কৰি 
বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 

অষ্টাদশ শতকে ধর্মপৃজা-সংক্রাস্ত একখানি বিখ্যাত ধর্মপুরাণ রচিত হয়, 
উহা৷ রামাই পত্ডিতের শৃন্তপুরাণ। শূন্যপুরাণে নিরঞনন শৃন্যমুতির বর্ণনা! আছে,_ 


৩৪৪ রচনা-চতুরঙগ 


এই শূন্য নিরঞ্কনই হইতেছেন ধর্ম। ইনিই শৃন্যপুরাণের প্রধান দেবতা । এই 
শূন্তমৃতির পরিকল্পনার উপর বৌদ্ধপ্রভাব আছে। অষ্টাদশ শতকে আর 
একখানি উল্লেখযোগ্য ধর্মপুরাণ রচিত হয়। উহা সহদেব চক্রবর্তীর ধর্ম- 
পুরাণ বা “অনিল পুরাঁণ” | 


ঝামায়ণ 


বাঙ্গালীর জীবনের উপর যে ছুইখানি কাব্য সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে তাহার একপাঁনি হইতেছে রামায়ণ, অন্যটি মহাভারত । এই ছুই- 
থানি কাব্য বাঙ্গালীর জীবনকে গঠন করিয়াছে; বাঙ্গালীকে কত পুন্যকথা, 
কত ত্যাগের কথা শুনাইয়াছে। এই ছুইখানি কাব্যের গল্পকাহিনী ও নীতি 
উপদেশ বাংলার লোকশিক্ষার প্রধান সম্বল। 

রামায়ণের আদি কবি বাল্মীকি। বাল্সীকি-রামাঁয়ণ সংস্কৃত ভাষাঁয় রচিত। 
আমাদের দেশে আদি কবি বান্মীকির এই সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া 
অনেকগুলি বাংল] রামায়ণ রচিত হুইয়াঁছিল। 

বাঁংলা রামায়ণের আদি কবি কৃত্তিবাস। ইনি পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের 
কবি। গোৌড়েশ্বর দন্থজমদ্'ন গণেশ নামক রাজার ইনি ছিলেন সভাকবি এবং 
রাজাদেশে ইনি রামায়ণ রচনা করেন । 

বাল্সীকির রামায়ণ কাব্য অবলম্বনে কৃতিবাসী রামায়ণ রচিত হয়। কিন্ত 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির সংস্কৃত রাঁমায়ণের হুবহু অনুবাদ নহে। রামায়ণ 
রচনায় কৃত্তিবাসের যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। কৃত্তিবামী রামায়ণ বাল্মীকি 
রামায়ণ অবলম্বনে নৃতন স্যষ্টি। অনেক জায়গায় তিনি মূলের অনুসরণ 
করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও কোথাও নিজের কল্পনার ঘ্বার৷ চরিত্র অথবা 
ঘটনাকে নিজের মনের মত করিয়। গড়িয় লইয়াছেন। যেমন, ঝাঁন্সীকির রাম 
বীর। কঠোরতায় ও দৃঢ়তায় তিনি এক বিশাল পুরুষ। কিন্তু কৃত্তিযাঁসের 
রাঁম স্গিপ্ধ কোমল। বান্মীকির সীত| একাধারে করুণা! ও তেজের মৃততি। 
কিন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণে শুধুই সীতার করুণমধুর শ্রীটুকুই ফুটিয়াছে। বাঙ্গালী 


রামায়ণ ৩৯১ 


'কোমল ভাবের ভাবুক । তাই কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর মনের মত করিয়া তাহার 
রামীয়ণ কাব্যখানি রচন। করিয়াছিলেন। তিনি রামকে শ্ঠামস্ন্দর পল্পবের 
মত করিয়। আকিয়া গিয়াছেন। কোমল মধুরতার জন্যই তাঁহার কাব্য 
বাঙ্গীলীর এত প্রিয় হইতে পারিয়াছে। কৃত্তিবাঁসী রামায়ণে বাঙ্গালী চরিত্রের, 
বাংলার সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট । 


কত্তিবাস সহজ ও সর্বজনবোঁধগম্য ভাঁষায় তাহার রামায়ণ কাব্যে আপন 
কবিত্ব প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। এই সরলতার জন্ত বাঙ্গালীর কাছে তাহার 
রামাফণের সমাদর । কৃত্তিবাসী রামীয়ণে উপমার আতিশয্য নাই, অলংকারের 
বাহুল্য নাই। তাহার বণনাক্স স্বাভাবিক মাধুর্য আছে। তাহার রামায়ণ 
একদিকে আনন্দ দান করে, অন্যদিকে উচ্চতর নৈতিক আঁদর্শেব সন্ধীনও 
দিয়। থাকে । ইহা। আমাদের হৃদঘকে মহত্বের দিকে, কল্যাণের দিকে, মানবতার 
দিকে আক্ষণ করিয়। লইয়। যায়। কৃত্তিবামের এই রাঁমায়ণ হইতে বাঙ্গালী 
ধর্ম শিখিয়াছে, নীতিশিক্ষা পাইয়াছে। কৃতিবামের রামায়ণ বাঙ্গালীর 
জাতীয় কাঁব্য। 


কৃত্তিবামের পরে বহু কবি রামায়ণ বচনা করেন। এই সকল রামায়ণ 
রচয়িত। কবিগণের মধ্যে কেহ বাল্মীকি রামায়ণ অন্থুসরণ করার চেষ্টা 
করিয়াছেন। কেহ বা বাল্ীকি রামায়ণের অংশ বিশেষ অনুবাদ করিয়াছেন । 
কৃত্তিবাম চৈতন্য-পূর্ববর্তী কাঁলের কবি ছিলেন, কিন্তু অন্যান্ত সকল রামায়ণ- 
রচয়িতা কবি হইতেছেন-_চৈওন্ত-পরবর্া কালের । কৃত্তিবামের পরবতী কালে 
ধেপকল রামায়ণ রচিত হয়, তন্মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকখানি কাব্য বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য ।__অনন্ত রামায়ণ,_-ইহা অনস্ত কন্দলী নামে আপগাম-নিবাসী 
এক ব্রাক্মণের রচনা । দ্বিজ হরিচজ্জদ্ের ( মধুক ) রামায়ণ। এ কবি খুব 
সম্ভবত মপ্তদশ শতকের। বষ্ঠীবর সেন ও তাহার পুত্র গঙ্গাদাস মেন-_ 
ইহার। সঞ্চদশ শতাবীতে রামায়ণ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 
ভবানীদাসের লক্ষমণ-দ্বিথিজয় । ভবানীদাদ জয়চন্ত্র নামক কোন রাজার 
আদেশে প্র য় পাচ হাজার শ্ৌোকে পরিপূর্ণ এই কাব্যখানি রচনা করেন। 
দ্বিজ দুর্গারামের রামায়ণ। রঘুনন্দন গোস্বামী রচিত রামরসায়ন। 


৩৯২ বচনা-চতুরঙ্গ 


জগত্রাম রায়ের রামায়ণ। এই রামায়ণখানি অষ্টাদশ শতকের শেষে রচিত 
হয়। পঞ্চকোটের বাঁজা বঘুনাথ সিংহের আদেশে গ্রন্থথানি রচিত। শিবচক্্র 
সেনের সারদা-মঙগল। ইহা শ্রীরামচন্ত্র-কর্তৃক দুর্গাপুজ।র প্রমঙ্গ অবলম্বনে. 
রচিত কাব্য । কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈগ্ভকুলে জন্মগ্রহণ করেন। 
অন্ভুতাচার্ষের রামায়ণ । এই রামীয়ণখানি এককালে উত্তরবঙ্গে বিশেষ 
জনপ্রিয় ছিল। কবির নিবাস ছিল পাবন। জেলার অম্বতকুণ্ডা গ্রামে । ইহার 
আবির্াঁব সপ্তদশ শতকের শেষভাগ । কবির আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। 
রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ। দ্বিজ সীতাম্ুত রচিত রাঁমায়ণ। অষ্টাদশ 
শতকে মল্লরাজ গোঁপালসিংহদেবের আদেশে ইহা! রচিত হয়। দ্বিজ লক্মমণ-এর 
রামায়ণ । এটি সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের রচনা । বামমোহন রচিত রামায়ণ। 
এখাঁনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত। কবিচক্ড্রের রামায়ণ। ইহ! 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথব। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হয়। 
কবিচন্দ্র বীঁকুড়। জেলার অন্তর্গত বিষুপুরের অধিবাপী ছিলেন। মন্সরাঁজ 
ইহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। 

মনসামঙ্গলকাব্য রচয়িত| দিজ বংশীদাসের কন্ঠা চন্দ্রাবতী স্বকবি 
ছিলেন । ই'হাঁর রচিত একখানি রামায়ণ-গাথা বা ছড়া পাওয়। গিয়াছে। 
চন্দ্রাবতীর জীবন ছিল বড় করুণ ও দুঃখের । সেই জন্য তাহার বামায়ণ-গাথায় 
এক মর্মভেদী করুণ বিলাপধ্বনি ফুটিয়! উঠিয়াছে। বর্ণনাগুণে চন্দ্রাবতী-র চিত 
রামাঁয়ণের সীতা চরিত্রটি ধের্ষে, মাধুর্ধে, তেজস্বিতায় ও মহত্বে অতুলনীয়, 
হইয়াছে । 


অহাভাব্তরত 


বাংল! দেশে অগণিত কবি সংস্কৃত মহাভারত-বণিত বিষম লইয়। ছোঁটবড় 
বহু বাংল! কাব্য রচনা করিয়। গিমাছেন। ই'হার্দের মধ্যে কেহ সমগ্র 
মহাভারত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন, কেহ ব। মহাভারত কাব্যের কোন 
বিশেষ পর্ব ব। উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্য রচনা! করিয়া গিয়াছেন। মহাঁ 


মহাভারত ৩০৩. 


ভারতের আদিকবি ব্যাসদেব বা খধি ছপায়ন। ইহার কাব্যখানি বিশাল। 
বহু পরবর্তী কালে মুনিবর জৈমিনী ব্যাসদেবের এ বিশাল কাব্যথানিকে 
সংক্ষিপ্ত করেন। বাঁংলা মহাঁভারত-রচয়িতা কবিগণ প্রধানত এই টজমিনী 
মহাভারত অন্ুরণ করিয়াই তাহীদের কাব্যরচন। করিয়। গিয়াছেন। ব্যাসের 
সহিত ই'হাদের সম্পর্ক অল্প । 

সংস্কৃত মহাভারত কাব্যের প্রাচীনতম অন্ুবাদকর্তা কবীন্ত্র পরমেশ্বর নামক 
কবি। ই'হার রচিত কাবোর নাম “বিজয় পাগুব কথা” অথবা “ভারত-পাচালীঃ। 
কাব্যমধ্যে ভণিতা দিতে গিয়া কবি তাহার কাব্যকে এ ছুই নামেই অভিহিত 
করিয়ছেন। এই কাব্যখানি বাংলার শাসনকর্তা হুমেন শাহের রাজত্বকালে 
রচিত হয়। হুসেন শাহের এক সেনাঁপতি- চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর 
পরাগল খানের আঁদেশে ইহা লিখিত হইয়াছিল। এইজন্য কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 
মহাভারতখানি 'পরাগলী মহাভারত” নামেও আখ্যাত হুইয়া থাকে । পরাগল 
খান বঙ্গলাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, মহাঁভারত-কথা শুনিতে তিনি খুব 
ভালবাগিতেন। তাহার সভায় প্রতিদিনই মহাঁভরত-কাঁহিনী পঠিত হইত। 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর এসব কথ। তাহার কাব্যের মধ্যে বলিয়া গিয়াছেন। 


লঙ্কর পরাগল খান হুএ মহাঁমতি 
পুত্র-পৌত্রে রাঁজ্য করে খান মহামতি । 
পুরাণ শুনস্ত নিতি হরধিত মতি ॥ 


কবীন্দ্রের এই ভারত পাচালীতে স্ত্রী-পর্ব পর্যস্ত অছে। বর্ণনাগুণে কাব্য 
খানি উৎকৃষ্ট । কবি সংস্কতে পণ্ডিত ছিলেন। মাঝে মাঝে মূলের আক্ষরিক 
অন্বাদ কবীন্দ্রের মহাভারতে পাওয়৷ যায়। 

পরাগল খানের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ছুটি খান চট্টগ্রামের শাসন কর্ত! 
হন। ইনিও ই"হাঁর পিতার মত বাংল। সাহিত্যের প্রতি অন্থরাগী ছিলেন 
এবং মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের কাহিনীটি শুনিতে ই'হাঁর বড় ভাল লাগিত। 
ইনি শ্রীকর নন্দী নামক এক কবির দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের একটি 
বিস্তৃত অন্গবাদ করান। উহা! তাহার রাজপভায় নিত্য পঠিত হইত। শ্রীকর 
নন্দীর রচনার অন্যতম গুণ ব্যঙ্গচিত্র অঙস্কনে। 
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মহাভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস। ইহার আবির্ভাবকাল যোড়শ 
শতকের শেষ ভাগ বা! সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ । কৃত্তিবাপী রামায়ণ যেমন 
বাল্সীকির হুবহু অনুবাদ নহে, কাশীরাম দাসের মহাভারতের অন্ুবাদও 
তেমনি ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে। কবি মহাঁভারত-কাহিনী বলিতে 
গিয়া কিছু ব্যাসদেব হইতে লইয়াছেন, কিছু পুরঁণাস্তর্গত কাহিনী হইতে 
লইয়াছেন, কিছু বা তাহাদের পূর্ববর্তী বাঙ্গালী কবিগণের মহাভারত হইতে 
লইয়াছেন। আর বাকিটুকু কবি তাহার মৌলিক কবিপ্রতিভা ও কৰিকল্পনার 
দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। সেখানে তিনি শব্যৌজনার মাধুর্য 
দিয়াছেন, সুন্দর স্থন্দর অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন, উপমা-গ্রয়ৌোগে নিপুণত! 
দ্েেখাইয়াছেন। 

কাশীরাঁম দাস বাংলার চিরপ্রি় কবি। ইহার পূর্বব্ঠী বা পরবর্তী 
কোন কোন কবির মহাভারতের স্থানবিশেষ উত্কষ্ট হইতে পাঁবে, কিন্তু সমগ্র- 
ভাবে দেখিতে গেলে কাশীরা'ম দাঁসের মহাভারতখানি অনবদ্য স্ষ্টি। তাহার 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মহাভারতে সৌন্দর্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাঁকিতে পারে; 
কিন্তু কাঁশীরাম দাসে আদ্যোপান্ত সর্বত্রই একটি সোন্দর্যশ্োত প্রবাহিত হইয়া 
ইহার মাধুর্য অক্ষুণ্ন রাঁখিয়াছে, ইহাকে একটি সুসামগ্রস্পূর্ণ স্থ্টিতে পরিণত 
করিয়াছে। 


কাশীরাম দাস মহাভারতের অমৃত-সমান কাহিনী বাংলাদেশে প্রচার 
করিয়! বাঙ্গালীর অশেষ উপকার করিয়। গিয়াছেন। ভগীরথ যেমন মহাদেবের 
জটার মধ্য হইতে গঙ্গাকে মুক্ত করিয়া, গঙ্গার পৃতবারিধার! জগতে বহাইয়া 
দিয়া পৃথ্বীকে উর্বর। শম্তশ্ামল! করিয়াছেন, কাশীরাম দাসও তেমনি সেই 
ভগীরথের মত মহাভারতের ভাবধাঁর। বাঙ্গালীর মনের গোঁচর করিয়৷ বাঙ্গালীর 
চিত্বকে মরস, উন্নত করিয়া! গিয়াছেন। 


কাশীর মদাসের জী্নী সম্বন্ধে যৎসামান্তই জানা গিয়াছে। বর্ধমান জেলার 

ত্বর দ্রিকে ইন্দ্রণী নামে এক পরগণা আছে। এ পরগণার মধ্যে ব্রহ্মাণী 
ন্দীর তীর-সন্গিহিত পিঙগি গ্রামে কাশীরাম দাসের শ্বাস ছিল। কবি জাতিতে 
কায়স্থ। তাহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ন্কর, পিতামহের নাম হথধাকর, 
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পিতার নাম কমলাকান্ত। কমলাকাস্তের তিন পুত্র-_জ্যে্ঠ কষ্ণদাস, মধ্যম 
কাশীরাম দাস, কনিষ্ঠ গদাঁধর। ইহার! তিন ভ্রাতাই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন । 

কথিত আছে যে, কাশীবাঁম দাদ মেদিনীপুরের আওসগড়ের রাজার 
আশ্রয়ে থাকিয়া শিক্ষকতা করিতেন । রাজবাড়ীতে পুরাণপাঠকারী পণ্ডিত 
ও কথকদিগের মুখে পুরাণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ শুনিয়া কাশীরাম দাস 
মহাভারতের অনুবাদে ইচ্ছুক হন। উহার ফলেই মহাভারতের অন্রবাদ । 

যোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অনেক মহাভারত, মহাভারতের 
পর্ববিশেষ, কিংব! মহাভারতের মধ্যবর্তা জনপ্রিয় কোঁন না কোন কাহিনীর 
অন্গুবা্দ হইয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ঘটে এবং এই সকল ভারত- 
পরচালীর অন্তবাদ ও প্রনার বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-রাজড়। বা 
ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠপৌষকতার ফলেই ঘটিয়াছিল। 


ষোড়শ শতকে রচিত ভারত-পচালী বা মহাভারতের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য-_-১* রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধ-পর্ব। ইহা জৈমিশী সংহিতা 
অবলম্বনে রচিত। কাব্যখানি বর্ণনাময়, কবির বর্ণনা সরস এবং জায়গায় 
জায়গায় বেশ বাস্তব। ২, মহাভারতের নল-দময়ন্তী কাহিনী অবলম্বনে 
গীতাম্বর নামে এক কবি একখানি “নলদময়স্তীচরিত্রঁ এই ষোড়শ শতকেই 
রচন। করেন। ৩, দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ-পীঁচালী। উড়িস্তার রাজা 
মূকুন্দদেবের সভাঁয় এই কাব্যখানি কৰি পাঠ করিয়াছিলেন। ৪. কোঁচ- 
বিহারের রাজা জয়নারায়ণ এবং তাহার ভ্রাত। শুরুধবজ বা “চিল রায়? 
কবি পণ্তিতের বিশেষ সমাদর করিতেন । শুক্ুধ্বজের আগ্রহে ও উৎসাহে 
অনিরুদ্ধ নামে এক কবি ষোড়শ শতকে একখানি মহাভারত-পাঁচালী রচনায় 
প্রবৃত্ত হন। 

সপ্তদশ শতাব্বীতে রচিত প্রধান প্রধান কয়েকটি মহাভারত কাহিনী : 
১. নন্দবাম দ্বাসের উদ্যোগ ও দ্রোণপর্ব। এই কবি কাশীরাম দাসের জ্ঞাতি- 
সম্পর্ক ভ্রাতুণ্ুত্র ছিলেন। ২, বিশাবদ ভণিতাযুক্ত বন ও বিরাট পর্ব। 
৩. নিত্যানন্দ ঘোষের ভারতশ্পাঁচালী। কবির উপাধি ছিল কবীন্দ্র। 
কাশীরাম দাসের কাব্যের তুলনায় এ কাব্যধানি সংক্ষি্। ৪, অনন্ত মিশ্র 
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রচিত অশ্বমেধ-পর্ব। ৫. ছবিজ হরিদাসের অশ্বমেধ-পর্ব। ৬. রামেশ্বর 
নন্দীর মহাভারতের আদি পর্ব। ৭. প্রীনাথ ব্রাহ্মণ রচিত ভারত-পাঁচালী। 

অষ্টাদশ শতাবীর প্রধান প্রধান মহাভারত-কাহিনী £ ১. রাজীব 
সেনের উদ্ভোৌগ-পর্ব । ২. বিজ ঘনশ্যামের অশ্বমেধ-পর্ব । ৩--৪. দ্বিজ রাম₹ষঃ, 
দ্বিজ প্রেমানন্দ প্রভৃতি কবিগণের রচিত অশ্বমেধ-পর্বও পাওয়। গিয়াছে। দ্বিজ 
কৃষ্ণরামের অশ্বমেধ-পর্ব স্ুবৃহতৎ কাব্য । ৫. রাঁজেন্দ্রদাসের মহাভারত 
আদি পর্ব। ইহাতে শকুত্তলার কাহিণীই প্রাধান্য পাইয়াছে। কাব)টিকে 
'শকুন্তলার উপাখ্যান” বলাও যাইতে পারে। 

অষ্টাদশ শতাবীতে সম্পূর্ণ মহাতারত রচন| করেন_-১. কবিচন্্ 
২. যঠীবর সেন ও ৩. গঙ্গাদাম সেন। 


শ্রীচেতন্যচেবেত্র জীবন ও জীবনী 


জাতীয় জীবনে কোনও গৌরবময় বৈচিত্র্য ঘটিলে সাহিত্যের উন্নতির ও 
সমৃদ্ধির পথ খুলিয়া যাঁয়। বাংলাঁর জাতীয় জীবনে এমনই এক গৌরবময় 
বৈচিত্র্য আপিয়াছিল শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবে এবং তাহারই ফলে বাংলা 
সাহিত্যের অতুলনীয় সমৃদ্ধি হইয়াছিল, কাব্যস্থষ্টির নৃতন কয়েকটি পথ খুলিয়া 
গিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যযুগ বিশেষভাবেই স্মরণীয়। 

শ্রীচৈতন্যদেবের আঁবি3াবের পূর্বে বাংল! সাহিত্য একট! বীধা খাত ধরিয়া 
চলিয়াছিল। তাহাতে না ছিল বৈচিত্র্য, না ছিল তেমন সমৃদ্ধি। তখন 
বাংলার কবিগণ শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্য অথবা অন্থবাদ কাব্যই রচন!। করিতে- 
ছিলেন । এই ছুই শ্রেণীর কাব্যরচন! ভিন্ন, অন্ত আর কোনও উপায়ে ষে 
কবিপ্রতিভার পরিচয় দেওয়! যাইতে পারে, এ ধারণা দে যুগের কবিদের মধ্যে 
জাগে নাই। কিন্ত শ্রীচেতন্যদেবের আবির্।বে জাতির স্থপ্ধ স্্রনীশক্তি জাগিয়া 
উঠিল, বাঙ্গীপীর মনীষা পূর্ণদীপ্তিতে ভাস্বর হইল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে 
কেন্দ্র করিয়! বাংল। সাহিত্যে কাব্যরচনার ছুইটি নৃতন ধারা প্রবাহ উৎসারিত 


প্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও জীবনী ৩০৭ 


হইল। উহার একটি তাহার জীবনের রাধাভাঁব-বিলমিত লীলাবৈচিত্র্য হইতে 
উদ্ভৃত। উহ! “পদাবলী শীখা,। অন্য আর একটি ধারা তাহার জীবনকথা 
অবলম্বন করিয়৷ প্রবাহিত হইল । উহা চরিত শাখা” নামে পরিচিত। 
শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব লইয়া বাংলা সাহিত্যের অনেক 
কবি জীবনীকাব্য রচনা করিলেন,_-বাংল। সাহিত্যে মা্গষের জীবনকাহিনী 
লইয়! কাব্য রচনার সেই প্রথম স্ুত্রপাত। ইহাতে বাংল! সাহিত্যের বৈচিত্র 
বাড়িল। সাহিত্য নেই প্রথম মানবজীবনাভতিমুখী হইল। চৈতন্যদেবের 
আবির্ভাব যেন নদীমধ্যে অকস্মাৎ জোয়ারের সঞ্চীর, বনভূমিতে অকম্মাৎ 
বসস্ত-সমাগম। জোয়ারের সময় নদী যেমন উচ্ছুসিত স্ঈীত হইয়। উঠে, 
বিস্ৃতিলাভ করে,_ শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্তীবে বাংল। সাহিত্যের ক্ষীণ 
ধারাটিও ঠিক তেমনিভাবে স্ফীত হইয়া উঠিল। সাহিত্য তাহার গতান্থ- 
গতিকতা মুক্ত হইল। 

শ্রীচৈতন্তদেবের জীবৎকালেই তাহার জীবনের লীলামাহাত্ম্য কাব্যের 
উপাদান বলিয়৷ গণ্য হয় এবং তাহার জীবনকাহিনী লইয়। সেই সময় হইতেই 
কাব্য নাটক রচনা আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীচৈতগ্যদেবকে লইয়া কয়েকখানি 
সংস্কৃত জীবনীকাঁব্য ও নাটক রচিত হইয়াছিল । সেগুলি হইতেছে---১. মুরারি 
গুপ্তের কড়চ। বা! শ্রীকৃষ্চৈতন্তচরিতামৃত'। ২. কবি পরমানন্দ সেনের 
(কবি কর্ণপুর ) 'চৈতন্যচরিতাম্বত' মহাকাব্য এবং “ঠৈতন্ত-চন্দরোদয় নাটক,। 
ইহার আর একখানি গ্রস্থও চৈতন্তজীবনী-প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য । উহার নাম-_ 
'গৌরগণেশোদ্দীপিকা”। ৩. স্বরূপ দামোদরের কড়চা। 


হস্তে লেখ। এই সব ঠৈতন্তজীবনী হইতে চৈতন্তজীবনের নানা তথ্য 
জান! গিয়াছে । বাংলায় ষে-সকল কবি চৈতন্বজীবনী রচন। করিয়াছিলেন, 
তাহাদের অনেকেই এই সকল গ্রন্থ হইতে তাহাদের রচনার উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। 


বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্তভাগবত' বাংলায় লেখ প্রাচীনতম চৈতম্যচরিত- 


ব্ষয়ক কাঁব্য। গ্রন্থথানি খুব সম্ভবত মহাপ্রভুর তিরোধানের পরবর্তী কালে 
রচিত হ্ইয়াছিল। 


৩৬৬ রচনা-্চতুরঙ্গ 


বৃন্দাবনদাসের এই চৈতন্তভাগবত গ্রন্থথাঁনি তিন খণ্ডে বিভক্ত । আদি- 
খণ্ড, মধ্যখণ্ড, ও অস্ত্যখণ্ড। আদিথণ্ডে মহাপ্রভৃব গয়। গমন পর্যস্ত কাহিনী। 
মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস । অস্ত্যখণ্ডে সন্যাসের পর তাহার নীলাচল 
বাণের বর্ণনা। ইহ।র মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনের কাহিনী অতিশয় 


স্থন্দর করিয়! বিশদভাবে বণিত হইয়াছে । মহাপ্রতৃর অন্ত্যজীবনের কাহিনী 
এ কাবো সংক্ষিপ্ত। 


চৈতন্ততাঁগবত শ্রীমদ্ভাগবতের ছ'ীচে গড়া । এই কাব্যে মহাপ্রভুর 
লীলা ভাগবতকাহিণী অনুযায়ী করিয়। চিত্রিত হইয়াছে, কাব্যমধ্যে বুন্দাবন- 
দাম কুষ্ণলীলার সহিত চৈতন্যজীবনের লীলার সঙ্গতি দেখাইতে দেখাইতে 
অগ্রসর হুইয়াছেন। টৈতন্তলীল! ষে কুষ্খলীলারই পুনপাবৃত্তি ইহ] প্রদর্শন 
ও প্রমাণের জন্য কবি তাহার কাব্যমধ্যে বিশেষ যত্বপর হওয়ায়, সময়ে সময়ে 
শ্রীচৈতন্তদেবকে ভাগবতের শ্রীকৃষ বলিয়া ভ্রম জন্মিবা থাকে । তবে 
্রন্থখানির মধ্যে ঠৈতন্তলীলার কেবল অলৌকিকত্বই ফুটিয়! উঠে নাই। 
শ্রীচৈতন্তদেবের বাঁল্যলীল। বর্ণনায়, যৌবনে তাহার বিগ্যান্ছরাগ বর্ণনায়, কিংব! 
সন্নযাস-গ্রহণের পূর্বে মাতার সহিত মহা প্রভুর সম্ভাষণ প্রভৃতি অংশে বান্তবতাঁও 
বেশ ফুটিয়াছে। গ্রস্থমধ্যে এমন বহু জায়গ। আছে, যেখানে মহা প্রভুকে ধরণীর 
ধূলার মানুষ বপিয়াই মনে হয়। এই গ্রন্থে ফোড়শ শতকের সামাজিক, রাজ- 
নৈতিক ও লৌকিক জীবনের চিত্র বেশ দক্ষতার সহিত আক। হইয়াছে । 

বৃন্দাবনদাসের পরে চৈতন্যচরিতবিষয়ে কাব্য রচনা করেন_ লোচনদীস, 
কৃষ্দান কবিরাজ ও জয়ানন্দ। 

লোচনদানের কাব্য মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে রচিত। তবে মুরারি 
গুপ্ঠে যাহা সংক্ষিপ্ত লোচনদাঁসে তাহা বিস্তৃত। লোঁচনের কাব্যে মহাপ্রভুর 
শেষ জীবনের কাঁহিনী বিশেষ কিছুই নাই। ইহা চৈতন্দেবের আর্দি ও মধ্য 
জীবনের কাহিনী-বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কিন্ত তাহাও লেখকের কবিত্বের জন্য তেমন 
ফুটিয়া উঠে নাই। এই চবিতকাব্যটির মধ্যে অলৌকিকতার প্রাধান্য এবং 


কল্পনাপ্রবণতাঁর আধিক্য। সত্য ঘটন|। বা যথাষথ চিত্রের সমাবেশ ইহাতে 
নাই। লেচনদাস পদকর্তা কবি ছিলেন। তাহাতেই তাহার জীবনী গ্রন্থখাঁনি 
কবিত্ময় হইয়াছে। 


প্রীচৈতন্তদেবের জীবন ও জীবনী ৩০৯ 


বুন্দাবনদাঁসের চৈতন্তভাগবত ও লোচনদাীসের চৈতন্তমঙ্গলের পরবর্তী কালে 
কৃষ্ণা কবিরাজের চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থখানি রচিত হয়। বুন্বাবনদাসের 
গ্রন্থে চৈতন্তজীবনের শেষভাঁগের কাহিনী বিশদরূপে বধিত ছিল না বলিয়া, 
বৃন্দাবনের গোম্বামীগণ রুষ্ণদাস কবিরাজকে একখানি চৈতন্থচরিত গ্রন্থ 
লিখিতে অন্ুরোধ করেন। সেই অনরোধ রক্ষা করিতে গিয়া এই চৈতন্য- 
চরিতামৃতের স্থষ্টি। ইহাতে মহাপ্রভুর শেষ বারো বৎসরের জীবনকথ। 
বিশদভাবে বণিত। বর্ণনায় লেখকের সত্যনিষ্ঠা অপূর্ব। 

এই গ্রন্থের অন্যতম বিশেষত্ব_ইহাতে কেবল চৈতন্যজীবনীই বণিত হয় 
নাই, সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের গুঢ় রহস্য ও মহীপ্রতুর মৃল্যবান্‌ উপদেশসমূহের 
তাৎপর্য অতিশয় দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে বৈষ্ণব 
দর্শন সম্যক ভাবে আলোচিত ও বিশ্লেবিত হইয়াছে। 


চূড়ামণিদাদের 'গৌরাঙ্গবিজয়”ও চৈতন্তচরিতাখ্যানমূলক একথানি উল্লেখ- 
যোগ্য কাঁব্য। সে যুগে জীবনীকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেই, রচয়িতাঁগণ অগ্প- 
বিস্তর চৈতন্জীবনের অলৌকিক মাহাত্ম ফুটাইয় তুলিতে যত্পর হইয়াছেন । 
কিন্ত এ কাব্যখানিতে মহা প্রভুর অলৌকিকত্ব ফুটাইয়। তৌলার কোন চেষ্টাই 
নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীল। ও নবদ্বীপ লীলার বর্ণনায় কবি এখানে সহজ 
কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বৃন্দাবনর্দামের চৈতন্যভাঁগবত রচনার কিছু পরেই 
রুচিত হয়। জয়াঁনন্দের কাব্য যে সময়ে রচিত হয়, তখন চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে 
বহু অলৌকিক কাহিনী গড়িয়! উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেব সম্পর্কে নানাবিধ 
জনশ্রুতি উদ্ভূত হুইয়া৷ চৈতন্যলীলার সত্যটুকুকে ঢাকিয়া ফেলিবাঁর উপক্রম 
করিয়াছিল। জয়ানন্দ সে সকলের প্রভাব হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে 
পারেন নাই। তাঁহার রচনায় শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতিমূলক 
কাহিনী ঢুকিয়াছে। কিন্তু তৎসত্বেও জয়ানন্দের রচনায় ইতিহাম আছে, 
মত্যঘটনার বর্ণনা আছে। 

উপরে যে কয়খানি চৈতন্যজীবনীর উল্লেখ করা হইয়াছে-_সেগুলি ছাড়া, 
গোবিন্বদাসের কড়চা নামে মহাপ্রভুর একথাঁনি জীবনী কাব্যও পাওয়া গিয়াছে। 


ঠা রচনা'চতুর্ 


অনেকে মনে করেন, ইহা! মহাপ্রভুর একখানি প্রামাণ্য জীবনীকাব্য এবং 
গোবিন্দদাস শ্বচক্ষে চৈতন্যদেবের জীবনের অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, 
নীলাচলে ভ্রমণের সময়ে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন,__কড়চাখানি প্রত্যক্ষ 
দর্শর বর্ণনা । কিন্তু নানা কারণে এই কড়চাখানিকে প্রামাণ্য বলিয়া অনেকে 
আবার মনে করেন ন|। 


বৈষ্তব পদ্দাবল্তী 


বাংল! সাহিত্যের প্রধান গৌরবন্থল হইল ইহাঁর গীতিকবিত৷। যোঁড়শ 
শতাবীতে,- শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কালে বৈষ্ব কবিগণের 
দ্বার বাংল! সাহিত্যের গীতিকবিতার এই চিরস্তন ধারাটি বিশেষভাবে পরিপুষ্ট 
হয়। পরচৈতন্যযুগে রাঁধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ে পদরচনার একটা অভূতপূর্ব সাড়! 
পড়িয়] যায়, চৈতন্যদেব-সন্বন্ধীয় পদ এবং তাহার পার্ধদ ও শিষ্গণের সম্বন্ষেও 
পদরচন! স্থরু হয়। যশোদার বাৎসল্য, শ্রীকষ্ণের গোষ্ঠলীল। ইত্যাদি লইয়াও 
পদ রচনা হয় । উহাই পদ্দাবলী সাহিত্য । বলিতে গেলে, বাংল! সাহিত্যের 
প্রকৃত জাগরণ হইয়াছিল বৈষ্ণব কবিতা রচনার মধ্য দিয়! । 

চৈতন্য-পূর্বযুগে রাধাক্ষ্ণের লীলা লইয়া পদাবলী সাহিত্য রচিত 
হইয়াছিল। তাহাতে ভাব, ভাষা ও ছন্দের কারিগরী ছিল সত্য, কিন্ত 
পরচৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলীর সহিত পূর্বচৈতন্যযুগের 
পদাবলীর তুলনা হয় না। ইহার কারণও ছিল। কারণ, চৈতন্যদেবের 
আবির্ভীবের পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদ্কর্তারা শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে 
কুষ্ণভক্তির যে অপরূপ বিকাশ দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাহার তাহাদের 
কবিতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহাঁর। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণতক্তি ও কষ্ণপ্রেমের 
ছবি দেখিয়! রাঁধার কৃষ্ণভক্তির ছবি আকিয়াছিলেন। তাই ঠচতন্যদেবের 
কষ্ণভক্তি ষে কত গভীর *ছিল, তাহা বুঝিয়৷! তবে পদাবলী সাহিত্যকে 


বুঝিতে হয়। 
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শ্রীচৈতন্যদেবের অস্তরে কৃষ্ণতক্তির সঞ্চার হইয়াছে । কৃষ্ণপ্রেমে অধীর 
হইয়া তিনি কীর্তনে মাতিয়াছেন, কখনও ভক্তিতে তন্ময় হইয়া জ্ঞান 
হারাইতেছেন। ইহা ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণের দেহের রঙের সহিত বা তাহার রূপের 
সহিত পৃথিবীর যাহা কিছুর এতটুকু সাদৃশ্ত দেখিতেছেন, তন্ময় হইয়া তাহাই 
তিনি নিরীক্ষণ করিতেছেন, অথব! ভাঁবাবেগে পাঁগল হইয়া যাইতেছেন। 

মেঘের নীল রং, ময়ুর-ময়ুরীর কণ্ঠের নীলিমা তাহাকে ম্মরণ করাইয়া 
দিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির কথা । তমাল তরুর ঘন-নীল নিবিড়তা তীহাঁর 
মনে শ্রীকৃষ্ণের বূপমাধুরী জাগ।ইয়! দিয়াছে । তাই উহাঁকেই কৃষ্ণ মনে করিয়া 
তিনি উহাকে ভাঁবাবেশে আলিঙ্গন করিয়াছেন। শ্বরপ্রেমে কতখানি তন্ময় 
হইলে তবেই মাছুষ এমনিতর আচরণ করিতে পারে ! 

বাংলা পদাবলী সাহিত্যে রাধিকার ষে বর্ণন। কবিরা করিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে আমর! কৃষ্ণের জন্য রাধিকার যে আকুলতা৷ দেখিতে পাই, তাঁহা যেন 
শ্রীচৈতন্তদেবের অ।চরণের প্রতিচ্ছবি । রাঁধিক! শ্রীচৈতন্যদেবের মতই-_ 


এক দীঠ করি মঘুর-মষুরী 
ক করে নিরীখনে। _-চত্তীদাস 


একদৃষ্টিতে ময়ূর-ময়ুরীর কঠ নিরীক্ষণ করিয়াছেন। অপলক চোখে মেঘের 
পানে চাহিয়। সময় কাটাইয়। দিয়াছেন। কাঁরণ ঘন মেঘের নীল রং দেখিয়া 
শ্রীকষ্ণের দেহের নীল নবঘন কাস্তির কথা তাহার মনে পড়িয়! গিয়াছে-_ 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 
ন। চলে নয়নের তার! । 


রাধিকাও চৈতন্যদেবের মত তমাল তরুকে কৃষ্ণ কল্পনা করিয়া আলিঙ্গন 
করিয়াছেন। কৃষ্খনাঁম শুনিবামাত্র তিনি বক্তার পদে লুটাইয়! পড়িয়াছেন__ 
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়। 
পায়ে ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যাঁয় ॥__বৈষ্ণব পদাবলী 
চৈতন্যদেবও এইরূপ রুষ্ণনাঁম শুনিয়! বক্তার পায়ে লুটইয়াছেন, কষ্খনাম শুনিয়| 
আনন্দে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন__ 


৩১২ বচনা-চতুরঙগ 


কষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হদয়। 
শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রধারা বয় ॥ 
প্রাণকৃ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে। 
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥ 


--গোবিন্দদাসের কড়চ। 


কল্পনার সাহায্যে যে বর্ণনা করা যায়, তাহার চেয়ে কোনও প্রত্যক্ষ অথবা 
সত্যকারের জীবস্ত ছবি দেখিয়া যে বর্ণনা কর হয়, তাহার স্পষ্টতা যে বেশী 
হইবে ইহা শ্বাভাবিক! চৈতন্যদেবের ভক্তিময় জীবন দেখিয়া পরচৈতন্য- 
যুগের বৈষ্ণব পদকর্তার রাঁধাকুষ্ণনীল! বর্ণন! করিয়াছিলেন বলিয়া, এই যুগের 
পদাবলী সাহিত্যে রাধারুষ্ণের লীল! খুব স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল, মধুর এবং বৈচিত্র্য- 
পূর্ণ হইয়াছে। 

ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে একট! অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার ভাব বৈষ্ণব পদাবলী 
সাহিত্যের বিশেষত্ব। বৈষ্ণব পদাবলীতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আত্মীয়রূপে 
কল্পিত--সেখাঁনে দেবতা ও ভক্তের মধ্যে কোন দূরত্ব নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের 
জীবনে এই জিনিসটি পরচৈতন্য যুগের পদকর্তারা দেখিয়াছিলেন। তাহারা 
দেখিয়াছিলেন যে, গ্রাচৈতন্তদেব ভক্তির আবেগে দেবতার সহিত একাত্ম হইয়া 
গিয়াছেন। চৈত্তন্তজীবনের এই ভাবটিকেই পদ্কর্তাগণ তাঁহাদের অঙ্কিত 
রাধার উপর আরোপ করিয়! গিয়ছেন। 

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাঁ, রায়শেখর, শশিশেখর, বলরাঁমদাস, লোচনদাস। 
নরোত্তমদাস, নরহরিদাপ, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি কত কবি যে পদাবলী 
রূচন। করিয়! বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর হয়তবা 
নাই। ইহাদের মধ্যে চণ্ডীদাস হইতেছেন পদাবলী সাহিত্যের আদি কবি, 
অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ কবি। 

চণ্ডীদাসের গানে বাঙ্গালী মুগ্ধ। চণ্ডীদাসের নাম জানেন না, এমন বাঙ্গালী 
নাই বলিলেও চলে। ইহার গান ভক্ত এবং ভাবুক মকলেরই প্রিপ্ন। চণ্ডীদাসের 
কবিত1 আড়গ্বরবিহীন। তাই তাহার কবিতার ভাব আমাদের হৃদয়ের দ্বারে 
গিয়া আঘাত করে অতি সহজেই । উপম] অলঙ্কার প্রভৃতির বাছুলে) তাহার 
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কবিতার মীধুর্ধ কোথাও ম্লান হয় নাই। তাহার কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, 
সেগুলি যেমন মধুর তেমনি মরল। মেগুলিতে সহজ কথার মধ্য দিয়া অতিশয় 
গতীর ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। এই পদগুলি মানুষকে মর্ত্যের সীম।র বাহিরে 
এক অধ্যাত্বরাঁজো লইয়। যাঁয়। কৃষ্ণচিন্তায় রাধার তন্ময়তা চণ্ডীৰাসের 
পদে যেমন ফুটিয়।ছে, তেমন অন্য আর কোনও পদকর্তার পদে ফুটে নাই। 

চণ্ীদাঁন দুঃখের কবি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন “চণ্ীদাসের গান 
সায়াহুনমীরণের দীর্ঘনিঃশ্বাম।” সত্যই রাধার বেদনামথিত হৃদয়ের দীর্ঘ- 
শ্বাসটুকু মিশিয়| থাকিয়। চণ্ডীদ(মের কবিতাকে করুণ মধুর মৌন্দর্ষে উদ্ভাসিত 
করিয়] তুলিয়াঁছে। 

চণ্তীদাসের রাধা যেন এক মহাঁযৌগিনী। এ বীধা ত্যাগে সমুজ্জল, 
ছুঃখবেদনার স্পর্শে মহীয়সী | বৈরাগ্য ও দুশ্চর তপস্তাঁকে বরণ করিয়। এ বাঁধ! 
পরিপূর্ণত| লাঁভ করিয়াঁছে। কবি তাহার রাধার বর্ণনা! দিতে গিয়া বলিয়াছেন__ 

বিরতি আহারে রাঙ্গা বান পরে 
যেমতি যোগিনী পারা। 

ছুঃখের হোমবহ্ছিতে দগ্ধ হইয়া এ রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ 
বাড়িয়াছে। চতীদাসের রাধায় একটা ধ্যানলীনতা৷ আছে। 

জ্ঞীনদাসের পরিচয় সামান্তই জান! যায়। সিউড়ী ও কাঁটোয়ার মধ্যবতী 
কাঁদড়। গ্রামে ১৫৩* খ্রীষ্টাবে এক ব্রাঙ্মণকুলে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। এই 
কাদড়। গ্রাম বর্তমানে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত । 

জ্ঞানদাঁন শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী অপরাপর বৈষ্ণব পদকর্তার মতই 
মহাপ্রভুর রাঁধাভাবের মুত্তিটিকে আদর্শ করিয়া তাহার পদ্দাবলীতে রাধামূতি 
আকিয়া গিয়াছেন। কবির পদাীবলীতে রাঁধাকুষ্জলীল। কল্পনানর্বন্ব: নহে, তাহা 
বাস্তব বলিয়া মনে হয়। তাহার রাধিকা 

সথী কাধে হাত দিয়া অঙ্গ হেলাইয়া। 
বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম জয় দিয়] ॥ 


ইহা ষেন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল শ্রীচৈতন্দেবেরই প্রতিমূতি। 


৩১৪ রচনা-চতুরঙ 


পদরচনায় জ্ঞানদাস ও চণ্ীদাস সমশ্রেণীর কবি। চণ্ীদাস যেমন সহজ 
ভাষায় সরলভাবে রাধিকার সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন, জ্ানদাঁসেও তাঁই। 
চণ্তীদাসের পদাবলীর মতই ইহার পদাঁবলীতে একটা বেদনার স্থুর 
বন্কত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের রাধিকার আত্মসমর্পণের একাস্তিকতা 
চণ্ীদাসের মতই। 


জ্ঞানদাস বাংলায় ও ব্রজবুলিতে পদ রচন। করিয়! গিয়াছেন। তাহার 
ব্রজ বুলির পদে পা্ডিত্য ও রচনা-পাঁরিপাঁট্যের পরিচয় আছে। কিন্তু তাহার 
বাংল! পদাবলীতে কবির প্রাণের আবেগ স্বতঃস্ফত ভাষায় আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। কৃত্রিমতার বা অস্বীভাঁবিকতার লেশ তাহাতে নাই। 


বৈষ্ণব পদকর্তা হিসাবে বিদ্যাপতি অতুলনীয় কবি। শ্রীচৈতন্তদেব ইহার 
পদ আম্বাদন করিতেন । ইনি মিথিলার কবি। তৎ্সত্বেও বাংলার ও 
বাঙ্গালীর কাছে ইনি চিরপ্রিয় কবি। বাংলার পদকর্তা গোবিন্দদাস ইহার 
অন্থদরণকারী ছিলেন। গোবিন্দদাসকে তাই «দ্বিতীয় বিদ্যাপতি” বলিয়া 
অভিহিত কর! হইয়াছে ।__ 


ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা 
গাইলেন কবি বিষ্ভাপতি । 

তাহ! হৈতে নহে ন্যুন গোবিন্দের কবিত্বগুণ 
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥ 


গোবিন্দদাস সত্যই দ্বিতীয় বিষ্ভাপতি-_বিষ্ভাপতির সমতুল্য কবি তিনি। 
তাহার পদাবলী অপূর্ব। যেমন তাহার ভাষার লালিত্য, ছন্দের বৈচিত্র্য, 
পদবিন্তাসের চাতুর্য৮_তেমনই তাহীর আলঙ্কারিকতা ও ভাবপ্রকাশের 
কৌশল। গোবিন্দদসের কবিপ্রতিভা বিদ্যাপতির দ্বারা! প্রভাবিত হইয়াছিল, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থলে রচনার লালিত্ো, ছন্দের বঙ্কারে ও অন্ুপ্রাস 
ইত্যাদির প্রয়োগে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। 
চাতুর্ষের দ্বারা ষে কতখানি মাধূর্যের স্যট্টি করা যায়, গোবিন্দদীসের পদাবলী 
তাহার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন । 


বৈষব পদাবলী ৩১৫ 


তাহার কবিতায় বিষ্ভাপতির মত আনন্দের লাশ্য ও উল্লাস উচ্ছৃসিত হইয়া 
বাহির হইয়াছে। তাহার অঙ্কিত রাধা আনন্দের মৃত্তি। তবে বেদনায় 
সমুজ্জল, দুঃখে মহীয়সী তাপলী মহাষোগিনী রাধামৃতিও তিনি সমান দক্ষতার 
সহিত আকিয়। গিয়াছেন। 

গোঁবিন্দদীসের বাৎসল্যরদের পদ, গোষ্ঠবিহীরের পদ এবং গৌরচন্দ্রিকাঁর 
পদ উত্রষ্ট। গৌরাঙ্গের ভাবমৃ্তি তাহার বহু পদে স্প্টীকৃত কর! হইয়াছে। 
ইনি শুধুমাত্র ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয় গিয়াঁছেন। 

গোবিন্দদাসের কবিত্বের প্রধান উপভোগ্য বিষয় হইতেছে__অন্ুপ্রাসের 
সাহায্যে অতুলনীয় শব্দচিত্র রচনা। আর, হৃম্বদীর্ঘ উচ্চারণের মর্ধাদ! রক্ষা 
করিয় ছন্দের হিল্লোল স্থষ্টি করা। তাঁহার অনেক পদ শুধুমাত্র ছন্দহিল্লোলে 
শ্রতিন্থবখকর, সঙ্গীতধর্মী | যেমন-__ 


নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ | 

জলদ-ন্দর কম্ব-কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর-ভক্গ ॥ 

প্রেম আকুল গোপ গোকুল কুলজ-কাঁমিনী-কান্ত। 
কুম্থম-রগ্জন মগ্ু-বঞ্জুল কুণ্ত-মন্দির সম্ত। 

গণ্ড-মণ্ডল বলিত কুগুল উড়ে চুড়ে শিখণ্ড। 
কেলি-তাগ্ব তাঁল-পণ্ডিত বাহ-দগ্ডিত-দণ্ড ॥ 
কণ্ত-লোচন কলুষ-মোচন শ্রবণ-রোচন-ভাষ। 
অমল-কমল চরণ-কিশলয় নিলয় গোবিন্দদাঁস ॥ 


চৈতন্মঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা লৌচনদীস একজন স্থপ্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। 
রাধাকুষ। লীলাবিষয়ক পদ ও গোৌরাঙ্গলীলার পদ রচনায় তিনি কৃতিত্বের 
পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার অনেক পদেরই ভাষা, ছন্দ এবং ভাবের 
মধ্যে একটা অনন্যসাঁধারণ বিশেষত্ব আছে। এই জাতীয় পদগুলি লোচনের 
'ধামালীর পদ” নামে বিখ্যাত। ধামালীর পদপমূহ বিশুদ্ধ কথ্য-ভীষায় 
লিখিত। বাংল! ছড়াগুলির মধ্যে ষে ছন্দ, ধামালীতে সেই ছন্দ অস্থসরণ 
কর! হইয়াছে । যেমন-_ 


৩১৬ রচনা-চতুরঙ্গ 


ব্রজপুরে রূপনগরে 
রসের নদী বয়। 
তীর বাইয়৷ ঢেউ আসিয়। 
লাগিল গোর। গায় ॥ 
গৌর-অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে 
উঠিছে দিবারাতি। 
জ্ঞানকর্ম যোগধর্ম 
তপ ছাড়িল যতি 
মনে মনে কতজনে 
দিইছে রূপের দাঁয়। 
সে যে রূপ স্থধাকৃপ 
ঠোর নাহিক পায়। 
রূপ-ভাবন! গলায় পোনা 
ঘুচিবে মনের ধাঁধা । 
রূপের ধার! বাউল পার 
বহিছে জগৎ আধা ॥ 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের অব্যবহিত পরবর্তী কালে ধেসকল পদকর্তা 
পদরচন। করিয়াছিলেন, তাহারা একদিকে যেমন রাঁধাকৃঞ্খলীলাবিষয়ক পদ 
রচনা! করেন, তেমনিই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ,__নিত্যানন্দ, অদৈতাচার্য প্রভৃতি 
মহাপ্রভুর পার্যদগণের লীলাবিষয়ক পদ ও রচন| করিয়াছিলেন। ইহাতে বাংল! 
গীতিকবিতাঁর এক নৃতন উৎম খুলিয়। যায়। 
শ্রথণ্ডের বৈষ্ঠবংশজাত নরহরিদাস সরকার গৌরা্গবিষয়ক পদরচনাঁর 
প্রবর্তক। 


শাক্ত পছ্দাবলী 


গীতিকবিতা রচনার প্রতি বাঙ্গালীর একটা! স্বাভাবিক প্রবণতা আছে । 
'তাঁই মধ্যযুগের বাংলাপাঁহিত্যে বর্ণনীপ্রধান দেবদেবীর মাহাত্মপূর্ণ বড় বড় 
মঙ্গলকাব্য অথব! চরিতাখ্যান ও অন্রবাদ-কাহিনীর পাশে বসন্তের পুষ্প-মগ্তরীর 
মত গীতিকবিতার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্য প্রতৃতির পাশে 
বিরাট বৈষ্ণব-পদসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আখ্যায়িকাঁমূলক কাহিণী- 
সকলের পাশাপাশি অনুভূতি ও আবেগপ্রধান শীক্ত-পদাঁবলীর উদ্ভবও হইয়াছে, 
_শ্যাঁমা ও উমা-সঙ্গীত জন্মলাভ করিঘাছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে,_-ভারতচন্দ্ 
ঘে যুগে অন্নদামঙ্গলকাব্য রচনা ক রয়াছেন, ঠিক সেই যুগেই শক্ত পদাঁবলীর 
স্থট্টি হইয়াছে । 
শক্ত পদকর্তাগণ তাহাদের উপাস্য দেবন্ীকে দূরে রাঁখিয়। পুজা করেন 
নাই। দেবতাকে তাহার আত্মার আত্মীয় করিয়াছেন। স্থস্টিস্থিতি- 
ংহাঁরকারিণী মহাঁশক্তিকে, লীলা-রলময়ী পরমানন্দময়ীকে একেবারে আপনার 
করিয়। মাতৃজ্ঞানে আন্বাদ্দন করিয়াছেন এবং বাংসল্যরসে জগজ্জননী দুর্গকে 
বড় আদরের ঘরের মেয়ে করিয়াছেন। দেবতাকে "উদ্দেশ্য করিয়া অকপটে 
মনের আবেগ, বিশ্বাস ও বিশ্ময়কে প্রকাশ করিয়াছেন নিজেদের পর্দীবলীতে। 
ভক্তিকে চরিতার্থ করিয়াছেন আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়! । 
মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল শিশু যেমন জননীর প্রতি স্সেহের দাবিতে 
আবদার করে, শান্ত কবিরা তেমনি ভাবে শ্ঠামা-জননীর কাছে আবদার 
করিয়াছেন, ছুঃখবেদনায় দগ্ধ হইয়া তাহার সহিত কলহ করিয়াছেন, শ্ামী- 
জননীকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু শীক্তের এই কলহ-গঞ্জনা কপট । উহারই 
মধ্যে শ্তামা-জননীর প্রতি অগাধ ভক্তিবিখবাসের পরিচয়টুকু ফুটি॥া উঠিয়াছে। 
আজনমপ্পনের স্থরে শ্যামাদঙ্গীত পরিপূর্ণ । ব্রহ্মময়ী শ্টামাকে সকল শক্তির 
আধার জানিয়া শাক্তের| দেবীকে কেবন অন্তরের অদ্ধার্থ নিবেদন করেন নাই। 
স্টমা'জননীর সহিত নিগুঢ় স্েহের মধুর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহার কাছে 


৩১৮ রচনা-চতুরঙ্গ 


অন্তরের প্রীতিও নিবেদন করিয়াছেন। আরাধা ও আরাঁধকের মধ্যেকার 
এই স্সেহ-মধুর সম্পর্ক শক্ত পদলমূহকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। 
শক্ত পদকর্তাগণ যে কালীমৃত্তির বন্দনা করিয়াছেন, সে মৃতি গুঢ় রহস্তে 
পরিপূর্ণ । ইহাদের কল্পনায় শ্টামা-জননী একাধারে স্ন্দর ও তৈরব। তিনি 
একদিকে ঝঞ্ধা, উক্কাপাত, মহাঁমেঘ ও চিতাভম্মের দেবতা । অন্যদিকে 
ইহাতেই আবার স্সেহাতুরা জননীর কল্যাণশ্রী বিরাজিত। শান্ত জানেন, 
ছুঃখের জাল! যে-দেবতা স্থষ্টি করেন, দেই দেবতার অঞ্চলচ্ছাঁয়ায় আশ্রয় 
লইয়াই ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাঁয়। মাতৃপাদপন্মের শরণ শাক্তের 
হ্বদয়ে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল, নৃতন আশার আলো জালাইয়া 
দিয়াছিল। 
শাক্ত পদাবলী মর্ত্যমানবের অনুভূতি ও আকুতিকে আশ্রয় করিয়। গড়িয়! 
উঠিয়াছে। মর্ত্যজীবনের শোঁকতাপ, ছুঃখবেদন! কবিগণের সংবেদনশীল মনকে 
গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল । উহা! লইয়াই শাক্ত কবিতা । তাই 
শাক্ত পদাবলী ধর্মাশ্রিত হইয়াও জীবনরসাশ্রিত কবিতা । উহাতে মানবীয় 
অনুভূতি ও আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তব রস ইহাতে খুব বেশী। 
শাক্তের! ছুঃংখ পাইয়াও ছুঃখবেদনায় কণ্টকিত এই পৃথিবীকেই আকড়াইয়। 
ধরিয়ছেন। মায়ের প্রতি ভক্তির শক্তিতে শাক্তের মধ্যে বীররসের সকার 
হইয়াছে । তাই শাক্ত কবি বলিয়াছেন__- 
১, আমি কি দুখেরে রাই ! 

ছুখে দুখে জনম গেল, 

আর কত দুখ দেও দেখি তাই! 

সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে 

আমি করি দুখের বড়াই ॥ 

২, ভূতলে থাকিয়া মাগো 

করলে আমায় লোহা] পেট! ; 

আমি তবু কালী কালী বলে ডাকি, 

সাবাস আমার বুকের পাট।॥ 


শাক্ত পদাবলী ১০১৯ 


শাক্ত কবিগণ স্থখ-ছুখময় এই পৃথিবীটাকে মানিয়া লইয়াছেন বটে, 
কিস্ত অপীম স্দুরকে তীহাঁরা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। সীমা ও 
অপীমকে লইয়া শীক্ত কবিতা । তাই শাক্ত কবি বলেন-__ 


শ্যামীপদ আঁকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল। 
কু-আশার কু-বাতাম লেগে ডবক। খেয়ে পড়ে গেল ॥ 


এখানে স্থদূরের পিয়ামী একটি ব্যাকুল হৃদয়ের আতি প্রকাশ পাইয়াছে। 
কবির মন সহস। একদিন এক শুভমূহর্তে এই জড়জগতের সমস্ত সংস্কার এবং 
বস্তর গণ্ডি ছাড়াইয়! শ্যামাপদরূপ অনস্ত আকাশের অলীমতার মধ্যে নিজেকে 
মিলাইয়। দিয়াছিল। উহাতে ছিল বিরাট আনন্দ, অখণ্ড অন্ভূতি। কিন্তু 
কবি বেশীক্ষণ স্থদুরের-_দূর আকাশের পেই কল্পলোকে থাকিতে পাঁরিলেন না। 
কবির বাধনহার! মন আবার পৃথিবীতেই নামিয়া আসিল। 


শীক্ত পদকর্তীদের কবিত্ব কেবল শ্ঠামাসঙ্গীতেই পর্যবসিত হইয়া যাঁয় নাই। 
আগমনী ও বিজয়া গানেও ইহাদের কবিত্বের বিশেষ ক্ফ,তি ঘটিয়াছে। 
পদ্কর্তাগণ শ্টামা-সঙ্গীতে যেমন, আগমনী ও বিজয়। গানেও ঠিক তেমনই 
দেবীর সহিত এক মধুর সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন 
পুত্রের অদর্শনে মা যশোদ। কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন, আগমনী গানেও 
তেমনি কন্তা উমার অদর্শনে মাত। মেনকার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
“না হেরি তনয়! মুখ হৃদয় বিদরে” । উমাকে আনিবাঁর জন্য গিরিরাণী মেনকা 
গিরিরাজকে কত তাগিদ দিয়াছেন,__জিজ্ঞালা করিয়াছেন, 


কবে ধাবে বল গিরিরাঁজ আনিতে গৌরী । 
আকুল হয়েছে প্রাণ দেখিতে উমাঁরে হে | 


উৎস্থক প্রতীক্ষায় যেনকা কন্তা উমার আগমনের দিন গণিম্লাছেন। কন্তার 
সহিত দীর্ঘ এক বসর পর তাহার মিলন হইবে এই আশায় তিনি বুক 
বীধিয়া আছেন। বিচিত্র বাসন! এবং কল্পনায় তখন মেনকার অস্তর পরিপূর্ণ। 
তিনি বলিতেছেন__ 


৩২৭ রচনা-চতুরল 


আমার মনে আছে এই বাঁসনা-- 
জামাতা সহিতে আনিয়ে দুহিতে, 
গিরিপুরে করবো শিব স্থাপনা । 

ঘর জামাতা করে রাখব কত্তিবাস, 
গিরিপুরে করবে! দ্বিতীয় কৈলাঁস। 
হর-গোৌরী চক্ষে হেরবে। বারো মাস, 
বৎসরাস্তে আনতে যেতে হবে না। 
সপ্তমী অষ্টমী পরে নবমীতে মা যদি আসে, 
হর আসবে দশমীতে। 

বিন্বপত্র দিয়ে পূজবে। ভোলানাঁথে, 
ভূলে রবে ভোলা, যেতে চাইবে না। 


মায়ের মন তাহ।র স্নেহাঙ্কুরটিকে চিরদিনের জন্য ধরিয়া রাখিতে চায়, এ 
বলে__ 

গিরি) এবার আমার উম! এলে, আর উম৷ পাঠাব না। 

বলে বলবে লোকে মন্দ, কারে! কথা শুনব না। 


মেনকার অধীর প্রতীক্ষা, সকল স্বপ্ন সার্থক করিয়া উমা আসগিলেন! 
তনয়া-মিলনের আনন্দে অধীর হইয়। মেনক। বলিলেন__ 
উম। শশী না হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে, 
এবে নয়ন তাঁর! নিরখিয়ে আঁখি মম জুড়াইল ॥ 


এইবার অধীর আগ্রহে ন্নেহময়ী যেনকা কন্যাটিকে চিরদিনের জন্য নিজের 
কাছে ধরিয়! রাখিবাঁর জন্য ব্যাকুল হইয়। উঠিলেন। মনে মনে নিয়তই বলিতে 
লাগিলেন_-“যেতে নাহি দিব । বলিতে লাগিলেন-_ 

ওরে নবমী নিশি ! 

না হই৪ রে অবসান। 

তুমি অস্তে গেলে নিশি 

অন্ত যাবে উমাশশী, 

হিমালয় আধার করে। 


বাংল! গছযের উদ্ভব ও বিকাশ ৩২১ 


কিন্ত এত ব্যাকুলতা৷ মত্বেও কন্তাকে তিনি ধরিয়। রাখিতে পারেন না। 
কন্ঠার সহিত মিলনের তিনটি দিন স্বপ্পের মত গড়াইয়। যাঁয়। নবমীর নিশি 
পোহাইয়া দশমীর বিদায়-গোধুলি আদে। মেনকাঁর অন্তর তখন কন্যার 
সহিত বিচ্ছেদের কাঁতরতাঁয় উদ্বেল হইয়! উঠিতে থাকে । 

আগমনী ও বিজয়! গানে বাংলাদেশের পারিবারিক স্নেহবাৎসল্যের ছবি 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলার হৃদয়ের আকুতি ও আঁঠি এই সব সঙ্গীতের 
মধ্য দিয়! ধ্বনিত হইয়াছে । 

হ্টাম'শঙ্গীত, আগমনী ও বিজয় গানের মধ্যে বাঙ্গালীর অন্ুভতি, আশা- 
কল্পনা, আন্ন্ববেদনা মিশিয়! রহিঘাছে। বাংলার মাটর সহিত বাঙ্গালীর 
জীবনের সহিত এসব গানের যে গ নিবিড় এবং ঘনিষ্ট। 

এই শাক্ত পদনাহিত্যের অদি কবিরামপ্রসাদ মেন। একদিকে শ্যামা 
সঙ্গীত, অন্যদিকে উম| ও মেনকাকে লইয়া আগমনী ও বিজয়া গান ইনিই 
সর্বপ্রথম রচন1 করেন। বামপ্রপাদ শ্তামাপঙ্গীত, আগমনী ও বিজয় গান 
রচন। করিয়। বাংল! সাহিত্যে যে নৃতন ধারার প্রবর্তন করেন, পরবর্তী 
অনেক কবিই এই ধারার অন্ুুধ্তন করিয়াছিলেন । রাম প্রমাদদের পরে অনেক 
কবি শ্ামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিয়া! গান রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য--কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দেওনান রঘুনাথ, কবিওয়ালা রাম বন্ধ, 
দাঁশরথি রায় প্রভৃতি । আধুনিককাঁলেও এই শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়! 
গানের ধারাটিকে মধুস্থদন দত্ব, নবীনচন্দ্র পেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি 
অন্ুদরণ করিয়। গিয়াছেন। 


বাং গদ্যেত্তর উদ্ভব ও বিকাশ 


রবীন্দ্রনাথ বলিয়ছেন,_-“পৃথবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল 

ছিল, তেমনি সর্বুই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা 

প্রবাহশালিনী কবিতা! ছিল।” কথাটি খুবই সতা। সকল দেশের মাহিত্যের 

প্রথম প্রকাশ পছ্যে। গছ্যে রচনা সকল দেশের সাহিত্যেই পছ্যের অনেক 
২১ 


৩২২ রচনা-চতুরঙ্গ 


পরে হইয়াছে । বাংলা সাহিত্যের বেলাতেও তাহাই ঘটিয়াছে। বৌদ্ধগাঁন 
ও দোহা রচণার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত 
এই দীর্ঘকাল ধরিয়া, শুধু কবিতা৷ ও গাঁনের একাধিপত্য আমাদের সাহিত্যে 
চলিয়া আসিতেছিল। ধর্মের কথা, জীবনী, অনুবাদ, মান্ষের সৌভ।গ্য- 
দুর্ভাগ্যের আখ্যায়িক ইত্যাদি সবই পছ্যে লেখা হইতেছিল। অবশ্য চিঠি- 
পত্রে বা দলিল-দস্তাঁবেজে গণের প্রচলন ছিল, কিন্তু সাহিত্যন্থট্টি ইহার দ্বার! 
হইত না। 


চিঠিপত্র ও দলিল-দন্তাবেজের বাহিরে বাংলা গগ্ভের প্রাচীনতম যে- 
সকল নিদর্শন পাঁওয়। গিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য--দেম 
আন্তোনিও লিখিত 'ত্রাঙ্গণ বোমান ক্যাথলিক সংবাদ” এবং মনোএল দা 
আস্হুম্পপণাও রচিত ক্ক্‌পার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এই গ্রন্থ দুঈখানিতে 
প্রশ্নোত্তরে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের তত্বকথা আলে।চিত হইয়াছে । দোম 
আন্তোনিও ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র। মগ জলান্থ্যরা দেশ লুঠ করিতে 
আসিয়া ইহাকে হরণ করিয়। আরাকানে লইয়া যাঁয়। সেখানে এক 
পতুীঙ্গ পাত্রী টাক! দিয়া ইহাকে দশ্্যদের হাত হইতে উদ্ধার করেন এবং 
তারপর ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত 
করেন। মনোএল দ। আস্মুম্পন1৪ ছিলেন জনৈক পতুগীজ পাত্রী। ইহার 
“কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়! পতুর্গালের রাজধানী 
লিলবন হইতে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই মনোএল দা 
আস্হুম্পণাও একখানি বাংল শব্কোষ এবং বাংলা ব্যাকরণও রচন! 
করেন। অবশ্ঠ পতুগিজ তাষায়। উদ্দেশ্ট-_যাহাতে পতুগীক্জ ধর্মপ্রচারকেরা 
এদেশে আপিয়া, সহজে এদেশের ভাষা শিখিয়া লইয়। শ্রীষ্ঘধর্ম প্রচার করিতে 
পাঁরেন। আমাদের এই বাংলাদেশে এইভাবে খ্রীষ্টান মিশনাঁরীদের ধর্ম- 
প্রচারের স্থন্বে বাঁধল। গগ্গ্রন্থ রচনা স্থরু হয়। 


১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্ৰ। পল'শীর প্রাঙ্গণে ভাগ্যপরীক্ষারর বাংলাদেশ, তথ 
ভারতবর্ষ ই'রাঁজের কাছে পরাজয় মাশিল। তাঁহার পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে 
ভারতের বাষ্রজ্জের নায়ক হইয়! বসিল ইংরাজ। নবলন্ধ রাজ্যটিকে শালনের 


বাংল গঞ্যের উদ্ভব ও বিকাঁশ ৩২৩ 


জন্য এবং শ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বাংল ভাঁষা ভাল করিয়া শিক্ষা করার, 
বাংল! গদ্চে গ্রন্থরচনার প্রয়োজনীয়ত| ইংরাঁজের! তখন বেশ ভালভাবেই বুঝিতে 
পারিলেন। 


এদেশে ইংরা'জ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য 
ইংরাঁজগণ-কর্তৃক শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংল গগ্সাহিত্যের 
ইতিহাসের সহিত এই শ্রীরামপুর মিশনের নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়াইয়া 
আছে। এখানকার ইংরাঁজ মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্টে বাংল! ভাষার 
চর্চা আরম্ত করেন, বাংলা গছ গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হন। 


শ্রীরামপুর মিশনের প্রধানতম কর্মী ছিলেন-_জন টমাস ও উইলিয়াম 
কেরী। কেরীর প্রধান সহযোগী ছিলেন-_ উইশিয়াম ওয়ার্ড ও জঙুয়। 
মার্শম্যান। 

শ্রীরামপুর মিশনের প্রথম গ্রচেষ্টা--বাইবেলের অন্থবাঁদ প্রকাশ । তারপর 
ইহার! যীশুর চরিত-বিষয়ক কযনেকখাঁনি কাব্য ও নিবন্ধ লিখিয়। সাধারণের 
মধ্যে সে-সকলকে প্রচারের জন্য উদ্যোগী হন,-ইহার1 বাংলা! ভাষার 
ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশ করেন। মিখনারীগণের এই প্রচেষ্টা বাংলা গছের 
পু্টিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। বাংল! সংবাদপত্রের জন্মও এই 
মিশনারীদের হাতেই । শ্রীরামপুর মিশন হইতেই প্রথম্ন বাংল! সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন হইতেই এদেশে সর্বপ্রথম বই ছাপ! হইয়। 
প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রাষস্ত্র হইতে বাংলা গগ্যে বহু 
পাঠ্যপুস্তক সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়া! প্রকাশিত হয়। ১৭৭৮ শ্রীষ্টাৰে চার্লস 
উইলকিন্স নামে জনৈক ইংরাজ সর্বপ্রথম বাংল ছাপার অক্ষর তৈয়ারী 
করান। পঞ্চানন কর্মকাঁর নামে এক শিল্পী উইলকিন্লের নির্দেশ অনুযায়ী 
বাংলা! হরফ সর্বপ্রথম তৈয়ারী করিয়া দেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের জন্য ও 
কলিকাতাঁর কয়েকটি মুদ্রণযন্ত্রের জন্যও বেশ কিছুকাঁল ধরিয়া এই পঞ্চানন 
কর্মকার বাংল! হরফ তৈয়ারী করিয়৷ দিয়াছিলেন। 


ইংরাজ মিশনারীগণের উদ্যোগে বাংলা ছাপার অক্ষর বা হরফ তৈয়ারী, 
এবং বাংলায় গ্রন্থি মুদ্রণের ব্যবস্থ। হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংল! গগ্য-পদ্ঠ 


৩২৪ রচনা-চতুরঙগ 


গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার বাড়িয়া যায়। ইহার আগে বাংলা সকল বই-ই 
হাতে লেখা পুথি হইতে পড়িতে হইত। কিন্ত শ্রীরামপুর মিশনে বাংলা বই 
ছাপা আরত্ত হওয়ায়, বাংল! গ্রন্থগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার 
অভূতপূর্ব হবযোগ লাভ করিয়াছিল। এই নৃতন বাংল! হরফ হলহেড নামে 
এক সাহেবের লেখ। “বাংল! ব্যাকরণে" সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

একদিকে যেমন এইরকম ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্টে, তেমনি অন্যদিকে বাঁজ- 
নৈতিক উদ্দোশ্তেও বাংল! গগ্য রচনা স্থুরু হইয়াগিল। স্য প্রতিষ্ঠিত ইংরাঁজ- 
শাসনতন্ত্র বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইংলও হইতে যে-সব রাঁজকর্মচাঁপী এদেশে 
শাসনের জন্য আসিতেছেন, তীহাদিগকে বাংলা শেখান দরকার । এজন্য 
প্রথম কয়েক বর জল্লনা-কল্পন। চলিয়াছিল। তারপর ১৮০০ খ্রীষ্টাৰে ইংরাজ 
সবকার একটি শিক্ষায়তন খুলিলেন,_অবশ্ত জনসাধারণের জন্য নয়। যে-সব 
তরুণ ইংরাজ বিলাত হইতে চাকুরী পাইয়া এদেশে আসিবেন তাহাদের এদেশীয় 
ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য । এই নৃতন শিক্ষায়তনের নাম হইল-_-ফো্ উইলিয়াম 
কলেজ । 


উইলিয়াম কেতী 


ইং্রাঁজ সরকার-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরী 
প্রথমে সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পরে তিনি এ 
কলেজের অধ্যক্ষও হইয়।ছিলেন। বাংল! গদ্কে পুষ্ট করিয়। তোলার ব্যাপারে 
কেরীর কাজের তুলন1! নাই। তাহার প্রচেষ্টায় বাংল গছ্যের ষে উন্নতি 
হইয়াছিল, সেজন্য বাঙ্গালী মাত্রেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজে যোগ দিয়! কেরী দেখিলেন-_ এদেশীয় বিগ্ায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এদেশীয় ভাষায় বইয়ের অভাব--বিশেষত 
বাংল। গগ্গ্রস্থের । ইহা লক্ষ্য করিয়! কেরী বাংল! ভাষায় পাঠযোগ্য গগ্ভগ্রন্থ 
রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিপূর্বে তিনি সংস্কত ও বাংল! শিখিয়াছিলেন। 


উইলিয়াম কেরী ৩২৫ 


বাংলায় তিনি বাইবেলের অন্কুবাঁদ করিয়াছিলেন । এখন তিনি ইতিহাঁসমাল। 
ও কথোপকথন নামে দুখানি গ্রন্থ লিখিলেন। সংস্কৃত হিতোপদেশের গল্প 
তিনি বাঁংল! গছ্যে অন্বাঁদ করিলেন। 


১৮০১ শ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উইলিয়াম কেরীর “কথোপকথন নামক 
্রন্থখানি প্রকাশিত হয় । ইহাতে বাংলা দেশের নানা শ্রেণীব এবং বিভিন্ন 
জেলার স্্ী-পুরুষের কথ্য ভাষার নমুনা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বই- 
খানিতে বাংল কথ্য ভাবাঁর বিভিন্ন রকম দৃষ্টান্তের অবতারণ! করিয়া ইংরাজ 
পিঙিপিয়ানদিগকে বাংলা ভাষা ও বাংলার সমাজের লক্গে পরিচয় করাইয়া 
দিবার প্রয়াম আছে। “কথে।পকথনে” ৩১টি অধ্যায়। গ্রন্থথানির গরণ_ইহার 
বাস্তবতা । বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চ-নীচ সমাঁজে ব্যবন্থত কথ্য ভাষার 
যে পরিচয় বইখাঁনিতে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া জমিদার" 
রাইয়তের সম্পর্কের কথা, জায়গ!|-জমি, চীষ-বাপ, ক্ষেত-খামার হইতে আরম্ভ 
করিয়া খাঁতক-মহাঁজন, যাঁজক-যজমাঁন, তদ্রলৌক, -গ্রাম্য জীবনের দৈনন্দিন 
যত বিষয়, সাঁহেব-মুনমীর কথা, ভিক্ষুক, মুটে মজুরের কথা সবই বাস্তবতার 
দীপ্তি বুকে করিয়! ব্যক্ত হইয়াছে। বইখাঁনিতে হাটের বিষয় আছে, আবার 
বাংল! দেশের বিবাহ, ঘটকাঁলী, বিবাহ রাত্রির খাওয়া দাওয়া, রোশনাইয়ের 
কথাবার্তা_এ সবও বাদ যায় নাই। গ্রন্থখানির অন্যতম বিশেষত্ব_স্্রীলোকের 
কথোঁপকথন, বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের বাক্যালাঁপ। উহাঁর ভিতর দিয়! 
বাংলার সমাজের আটপৌরে বূপটি সব চেয়ে বেশী স্পষ্ট হইয়। ফুটিয়াছে। 
কোন এক বিদগ্ধ সমালোচক উইলিঘাম কেরীর এই “কখোপকথন, গ্রন্থধানির 
সম্পর্কে আলোচন! করিতে গিয়। বলিয়াছেন--“কেরী হইতেছেন প্যারীচাদ, 
দীনবন্ধু প্রভৃতির পথপ্রদর্শক”। অর্থাৎ, কথ্যভাষাঁয় রচনা করিলে সমাজ ও 
জীবনের বাস্তবতা 'যে কত বেশী ফুটিয়। উঠে, তাহা প্রদর্শন করাঁর কৃতিত্ব 
উইলিয়াম কেরীর। বাংলার সমাজ ও বাংলার জীবনের যে বাস্তব চিত্র 
আমর! প্যারীঠাদ মিত্রের 'আলালের ঘরের ছুলালে” পাই, দীনবন্ধু মিত্রের 
'নীলদর্পণ' প্রভৃতিতে পাই, তাহার পূর্বাভান কেরীর “কথোপকথনে” পাঁওয়। 
গিয়াছিল একথা ঠিক। 


৩২৬ রচনা-চতুরজ 


কেরীর অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল-_'ইতিহাসমালা?। গ্রন্থথানি 
১৮১২ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি ঠিক ইতিহাণস-কাহিনী নয়। ইহাতে 
ছোট ছোট অনেকগুলি গল্প বা কাহিনী আছে। গন্পগুলি অন্ুবাঁদমাত্র। 
পঞ্চতন্ত্র- হিতোঁপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতির গল্প ইহাতে আছে। 
আবার বাংলা দেশের গল্পও ইহাতে আছে। তিনটি গল্প ইতিহাঁম আশ্রয়ী-_ 
১. প্রতাপাদ্দিত্য, ২. রূপ ও সনাতন এবং ৩. আকবর ও বীরবল। 


ইহা! ছাড়াও কেরী আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
তাহার বাইবেল অনুবাদের কথ। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । উহ ভিন্ন, তিনি আর 
যাহা রচনা! করেন তাঁহা। অবশ্য বাংল। গছযের অন্তর্গত নয়। সেগুলি 
ইংরাজিতে লেখা । যেমন, তাহার বাংলা-ব্যাকরণ ও বাংল-ইংরাঁজি 
অভিধান। গ্রন্থ ছুইখানি ইংরাঁজিতে রচিত হইলেও উহার কেরীর অসামান্য 
কীতি। 


কেরী কেবল এই সকল বাংলা ব| ইংরাজি গ্রন্থ রচনার জন্যই স্মরণীয় হন 
নাই। তাহার নেতৃত্বে, তাহার প্রেরণায়, উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে বহু 
পণ্ডিত শুধু বাঁংল। নয়,-_সংস্কৃত, মারাঠী, পাঞ্জাবী, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষাতেও 
ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। উইপিয়াম কেরীকে 
বাঙ্গালী, তথ! ভারতবাসী কোনর্দিন বিস্থৃত হইতে পারে না। এ দেশীয় বিভিন্ন 
ভাষার উন্নতির ভিত্তি রচনার কৃতিত্ব তিনি দাবি করিতে পারেন। 


ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরীর কয়েকজন সহযোগী পণ্ডিত ছিলেন। 
ইহারা অনেকগুলি বাংল! গগ্গ্রন্থ রচন| করেন। উহাদের মধ্যে নাঁম 
করিতে হয়__রামরাম বন্র, মৃত্যুপ্ধয় বিদ্যালঙ্কারের, চণ্ডীচরণ মুনসীর, 
রাঁজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের ও হরপ্রপাদ রায়ের। রাঁমরাম বন্থর 
প্রতাপাদিত্য-চরিত্র আর “লিপিমালা১; মৃত্যুপ্তয় বিদ্যাঁলঙ্কারের প্রবোধ- 
চক্ড্রিকা", “বত্রিশ দিংহাসন+, “রাজাবলী”, “হিতোপদেশ”; চণ্ডীচরণ মুনসীর 
“তোতা ইতিহাস”; রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য 
চরিত্রম; হরপ্রনাঁণ রায়ের “পুরুষপরীক্ষা+_বাংলা গগ্-রচনার প্রথম যুগের 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 


রামমোহন রায় ৩২৭ 


এই সকল গ্রন্থের মধ্য দিয়া বাংল! গগ্য রচনাঁর স্থক্পাঁত হইলেও)_ 
এগুলি সবই ছিল পাঠ্যপুস্তক । এগুলির ভাষ৷ হয় আবী ফারসী শব্দের 
দ্বারা, নয় সংস্কৃত বের দ্ার। কণ্টকিত ছিল। বইগুলির ভাঁষ! সকল 
জায়গায় সহজবোঁধাও হয় নাঁই। বাঁংলা গদ্য তখনও কেবল অনুবাদ ও 
অন্থকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংল! গছ্যের আড়ষ্টতা তখনও থুচে নাই, 
বাংল! গগ্য তখনও তাহার শিল্পরূপ পায় নাই। 


ামমোহন বায় 


পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডতীর বাহিরেও যে বাংলা গগ্ধকে ব্যবহার করা যাঁইতে 
পারে, তাহা সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেন রাজা রামমোহন রায় । রাজা রামমোহন 
ছিলেন আমাদের দেশে আধুনিকতার অগ্রদূত। কেবল সমাজ-সংস্কাঁর, 
শিক্ষাবিস্তাৰ ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রচাঁরে তাহার প্রতিভা বা শক্তি 
ব্যয়িত হইয়া যাঁর নাই, বাঁংল৷ গছ্যের মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শনের কথ! আলো চন! 
করিয়৷ তিনি বাংল গগ্যের অন্তনিহিত শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 

যে সময়ে তাহার আবির্ভাব, সে সময়ে বাংল। গণ্ে কেবল পাঠ্যপুস্তক 
রচিত হইতেছে, কেবল অন্ুবাঁদকার্ধে বাংল] গণ্য তখন নিয়োজিত। সেই 
সময়ে, বেদীস্তের মত দুরূহ বিষয়কেও তিনি বাঁংল। গঞ্ভের মাধ্যমে প্রকীশ 
করিয়াছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কে বলিম়ছেন--“বাংল! গগ্যকে তিনি গ্রানিট 
স্তরের উপর দ্রীড় করাইয়াছিলেন।” কথাটি খুবই সত্য। বাংলা গগ্যকে 
তিনি এক দৃঢ়ভিত্বির উপরে দীড় করাইয়া যান। দুরূহ বেদান্তের 
আলোচনায়, সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রচারকার্ধে তিনি যে বলিষ্ঠ গদ্যের 
ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা রাঁমোহনের নিজন্ব স্থস্টি এবং এবিষয়ে 
তিনি তাহার সমপাময়িক ভাষা হইতে কিছুমাত্র সাহাধ্যই পান নাই। 

রামমৌহনের রচনা বিবুতিপর্বন্ব, কিছুট। প্রচারধর্মী। এজন্য তাহার 
্ন্থসমূহের বিষয়বস্তু কতকটা দায়ী। শান্্ আলোচনা তাহার উদ্দেশ্য 
ছিল। পরমত-খণ্ডন ও আত্মমত সমর্থনের জন্য তিনি প্রধানত গ্রন্থ রচন। 


৩২৮ বচনা-চতুরঙ্গ 


করিয়াছিলেন । সেইজন্য প্রতি পদে তীহাঁকে শান্ত্বচন উদ্ধৃত করিতে 
হইয়াছে । যেখানে তিনি অনুবাদ করিয়াছেন, সেখানেও যথেষ্ট স্বাধীন হইবার 
অবকাশ পান নাই। এজন্য রাঁষমোহনের হাতে বাংল! গগ্যের শিল্পবূপ 
ফুটিয়! উঠার সুযোগ ঘটে নাই। তাহার গণ্ঠে গতি ছিল না, তাহার ভাষায় 
আবেগ ছিল না। থাকিবার কথাও নহে। কারণ, যুক্তির ছার! বিপক্ষকে 
নিরস্ত কর! ছিল তাহার উদ্দেশ্ত। রামমোহনের গগ্য যুক্তিনিষ্ঠ, তাহাতে 
বুদ্ধির দীপ্তি আছে-_কাব্যশ্রী নাই। 

অনেকের ধারণা যে, রামমোহন রায়ই বাঁংল। গছ্যের জনক । কিন্তু 
এরূপ ধারণ। ঠিক নহে । বাংলা গদ্য একদিনে স্যষ্ট হয় নাই। ইহ 
একজনের চেষ্টাতে নির্দিষ্ট রূপ পায় নাই। অব্য রামমোহনের কৃতিত্ব 
মিশনারীদের ও পণ্ডিতী বাংলায় খানিকটা কোমলতা আনয়ন। কিন্তু 
বাংলা গগ্চের শিল্পরূপ তিনি দান করিতে পারেন নাই। তাছাড়া, 
রামমোহনের পূর্ববর্তী কোন কোন গগ্য রচয়িতার ভাঁষা তাহার ভাষা অপেক্ষা 
উংকৃষ্ট ছিল। রামমোহনের গদ্য সমপীময়ক বা পরবর্তা লেখকের উপর 
কোনরূপ প্রস্তাব বিস্তার করিতেও পারে নাই। অতএব বামমোহনকে 
বাংলা গছ্যের জনক বল] চলে না। 


বাং] গছ্যসাহিত্য ও বিদ্যাসাগন্ 


বি্ভাদাগর বাংলা গছ্ের প্রথম যথার্থ শিল্পী। তৎপূর্বে বাংলা গ্য- 
সাহিত্যের সুচনা হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্ভাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা গগ্চে 
কলানৈপুণ্যের অবতারণ। করেন । রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের গছ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন--“ভাঁষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা স্থন্দররূপে সংযমিত না করিলে 
সে ভাষা হইতে কদাচ সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। বিদ্যাসাগর 
বাংল। গদ্য-তাষার উচ্ছংঙ্ল জনতাকে স্থবিতক্ত, স্থবিস্যস্ত, স্থপরিচ্ছন্ন এবং 
সথসংযত করিয়। তাহাকে সহজ গতি এবং কার্ধকুশলত দান করিয়াছেন । 
বাংল। তাবাঁকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্ঠক সমাসাড়ম্বর হইতে মুক্ত করিয়া, 
তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার স্থনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যানাগর 


বাংল! গছ্যসাহিত্য ও বিগ্ভাসাগর ৩২৯ 


যে বাংলা! গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষাস্ত ছিলেন 
তাহা নহে, তাঁহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের 
পদ্গুলির মধ্যে একট। ধ্বনিসামপ্তন্ত স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে 
একট! অনতিক্রম্য ছন্দঃশ্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্বগুলি নির্বাচন 
করিয়া বিদ্যানাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন । 
গ্রাম্য পাত্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা--উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধাত্ন করিয। তিনি 
ইহাঁকে পৃথিবীর ভদ্রমভার উপযোগী আর্বভাঁষারূপে গঠিত করিয়! গিয়াছেন।” 

সত্যই বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্যে শ্রীব। ছন্দ বড় কিছু ছিল না। 
বিদ্যাঁাগরই বাংলা গদ্যে লালিত্য ও শ্রুতিমাধূর্য আনয়ন করিযাঁছিলেন। 
বাংল! গদ্যের ছন্দ তিনি আবিষ্কাব করেন। ছন্দৌময় বাঁকাগঠন-বীতির 
প্রচলন বিদ্য।সাগর মহাশয়ের অতুলনীয় কীতি। বিদ্যাঁস।গরের পৃধবর্তী কাঁলে 
যে ধরনের গদ্য রচিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখ। যাঁয়__চলিত ভাষার শবের 
সঙ্গে আভিধানিক শব্দের উতৎ্কট প্রয়োগের আতিশয্য। ইতরাঁজি চে 
বাক্যগঠন-প্রণালী-_ইহ বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক গতিবেগের অন্তরায় 
হইয়াই ছিল। পণ্ডিতের, ধাহার! বাঁংল গণ্য লিখিতেন-_উ হার| সংস্কৃতের 
একান্ত অনুসরণে বাক্যগঠন করিতেন । ইহাঁও বাংল! গদ্যকে ছুবোধ্য 
গতিহীন করিয়াই রাঁখিয়াছিল। বাংলা গদ্যের এই জড়তা ও ছুবোধ্যত। 
বিদ্যালাগরের দ্বারা দূরীকৃত হয়। 


তখন অনেক সাময়িক পত্র ও পত্রিকা] প্রকাশিত হইতেছিল। সেই 
সকল সাময়িক পত্র-পত্রিকার গদ্যরীতিরও অনেক দোষ ছিল। চলিত বাংলা 
শব্দের সঙ্গে সংস্কত শব্দপ্রয়ৌোগের কোন স্থনিদিষ্ট রীতি ছিল না। বাক্যের 
বহর অযথ। দীর্ঘ হইত। তাহাতে বাক্য সমাপ্তির সময়ে বাক্যের আরম্তের 
কথ! মনে থাকিত না। বাক্যে ছন্দ, তাঁল ব৷ শ্রুতিমাধূর্য একেবারেই ছিল 
ন।। বাক্যরচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি প্রধানভাবে অবলম্ষিত হইত 
এবং ছেদচিহ্বের যথোপযুক্ত প্রয়োগ না থাকাফ়্ বাঁক্যের অর্থ বুবা কঠিন হইত। 


এই সকল দোঁষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যকে পঙ্দু করিয়া 
রাঁখিয়াছিল। এই অকেজো! শ্রীহীন গদ্যভঙ্গির সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর সাঁহিত্য- 


স্্টির সম্ভাবনা! মাত্র ছিল না। বাংলা গদ্যের এই সকল দোষ দৃরীভূত 
করিয়। ও ইহার জড়তা মোচন করিয়া যিনি ইহাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের 
বাহন করিয়! তুলিয়া অসাধ্যপাধন করিয়াছিলেন, তিনি আধুনিক বাংলার 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্তান- প্রাতংম্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 


বিদ্যাসাগর মহাশয় বেতাল পঞ্চবিংশতি, সীতার ব্নবাঁস, বৌধোদয়, 
কথামালা, আখ্যানমঞ্তরী, শকুন্তলা, চরিতাবলী, বাংলার ইতিহাস, 
মহাভারত ( উপক্রমণিক! পর্ব) ইত্যার্দি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিধবা 
বিবাহ প্রবর্তন সম্পর্কে ও বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য যুক্তিপূর্ণ গণ্য গরন্থও 
রচনা করেন । তাহার বহু গ্রন্থই হয় হিন্দি, নয় সংস্কৃত, নতুবা ইংরাজি গ্রন্থ 
অবলম্বনে রচিত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গ্রন্থরাজির বিষয়বস্ত ছাঁড়। সেগুলি 
সর্বাংশেই নৃতন স্থষ্টি। অনুবাদ বলিতে যাহা বুঝ! যায়, তাহার রচন! সে 
শ্রেণীর নহে। 

অনেকের ধারণ।- বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝি ব! শুধুই পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা । 
এ ধারণ। ভূল। তাহার স্বাধীন রচনা! হইতেছে-(১) সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব; (২) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না 
এতছিষয়ক প্রস্তাব (ছুই খণ্ডে); (৩) বাঁল্যবিবাঁহ রহিত হওয়া উচিত কি না, 
এতদ্বিষয়ক বিচার (ছুই খণ্ডে); বিদ্যাসাগর চরিত (আত্মজীবনী)। এই সকল 
বূচনা সাহিত্য হিসাবে উপশদেয়। 

বিদ্যাসাগর শুধু যে সাধুভাষায় গুরু-গম্ভীর ভঙ্গিতে লেখার ব্যাপারে 
দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাহ! নহে। কথ্য ভাষায় হালক। ছাদে কয়েকথানি 
বইও লিখিয়াছিলেন। যেমন- ব্রজবিলাল, রত্ব-পরীক্ষা ইত্যাদি। এই 
সকল গ্রন্থের ভাঁষা উপভোগ্য । 

সাধু বাংল! গদ্যের জনক বিদ্যালাগর। প্রাণহীন গদ্যে প্রাণ্সঞ্চার করিয়া 
তিনি বাংল! সাহিত্যকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভাষার ওজন্বিতা 
তিনি বাড়াইয়াছিলেন, রচনায় লালিত্য আনিয়াছিলেন। তাহার গন্য" 
রচনার ভঙ্গির উপর ভিত্তি করিয়াই বঞ্ষিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির 
গদ্য গড়ি উঠিয়াছিল। 


অক্ষয়কুমার দত্ত 


বাংলা গদ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি সম্পাদনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগরের প্রধান 
সহযোগী ছিলেন__অক্ষয়কুমার দত্ত। বিদ্যাসাগরের সমকালে ইনি গদা- 
গ্রন্থ রচনা স্তর করেন। তবে বিদ্যাসাগরের গদ্য ছিল কাঁব্যধর্মী, অক্ষয়কুমার 
দত্তের গদ্য ছিল যুক্তিধর্মী। ইনি গবেবণীপূর্ণ সুচিন্তিত প্রবন্ধরচয়িতা 
হিলাবে বাংল! সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়াছেন । বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনায় 
উহার খ্যাতি । বিজ্ঞান বিনয়ের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনার জন্য ইনি এক নৃতন 
গর্যভঙ্গি উদ্ভাবন করেন। সে গদ্যে আবেগ বা উচ্ছাস ছিল না, কিন্তু একটা 
বলিষ্ঠ স্বকীয়তা ছিল। চিন্তা ও যুক্তিকে স্পষ্টরূপে ফোঁটান ছিল সে গদ্যের 
একমাত্র লক্ষ্য। 


অক্ষয়কুমার দত্তের লক্ষ্য ছিল দেশবামীকে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় দীক্ষিত 
করা এবং উন্নতিশীল জগতের বিচিত্র সাঁধনাব ও উদ্দেশের সহিত সমাজকে 
পরিচিত কর1। তীহাঁর সাহিত্যসাধনাষ ইহারই ইঙ্গিত পাওয়। গিয়াছে । 
অক্ষয়কুমারের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্বাধীন চিন্তার প্রবণতা ছিল। সেই 
স্বাধীন চিন্ত। তাহার গদ্য রচনার মধ্যে ক্ক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তীহাঁর মধ্যে 
যেরকম বেজ্ঞানিকী বুদ্ধি ছিল, তত্ব ও তথ্য বিশ্লেষণের যেরূপ মনীষা ও 
প্রতিভার পরিচয় তাহার মধ্যে পাওয়। গিয়াছিল, তাহা শুধু সেকালে নয়, 
একালেও অতিশয় বিরল । 


অক্ষয়কুমার দত্ত প্রবন্ধকাঁর। তাহার সাহিত্য-প্রেরণা রসপাহিত্যের 
অন্তর্গত নহে। পল্লব গ্রাহিত৷ বা কল্পনা-প্রবণতা তাহার ধাঁত ছিল ন|। 
কাজেই তাহাঁর রচনার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে, তাহাঁকে প্রবন্ধকার 
হিসাবে দেখিলেই তাহার প্রতি স্থবিচার করা হয়। তাহার রচনার মধ্যে 
যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধির প্রয়োগ ছাঁড়া কবিত্বের বালাই নাই। তবে মাঝে মীঝে 
রচনাকে সরল করিয়া তোলার জন্ত একটু-আধটু হাস্তরসের অবতারণ| তিনি 
করিতেন। ইহা তাহার রচনাঁকে আদর্শচ্যুত করিত না, বা বৈশিষ্ট্য-বজিত 
করিত না। বরং তত্ব-তথ্যকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিত। 


৩৩২ রচনা-চতুবঙ্গ 


অক্ষয়কুমারের ভাঁষা খাঁটি গদ্য-লক্ষণযুক্ত। গদ্য বলিতে যে যুক্তিসম্মত 
(1241০81) গদ্যরূপ বুঝায়, অক্ষকুমাঁর দন্তের গদ্য তাহাই । অক্ষঘকুমার দত্ত 
সেদিন গদ্য রচনার জন্য যে পথে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে পথ আজ 
পর্যস্তও খুব বেশী জনসমাঁগমে ও জন-চলাচলে স্থগম হইয়। উঠে নাই। তাহার 
পর বাংলা গদ্যসাহিত্য যে ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহ] প্রধানত রস- 
সাহিত্যের উদ্দেশ্টে । এইজন্য বাংল! গদ্য অশিবার্ধরূপে কাব্যধর্মী হইয়| 
উঠিয়াছে। ইহাতে আমাদের দেশে রসসাহিত্য, তথা উপন্যাস ও ছোটগল্প 
বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংল! গদ্ জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার 
মত শক্তি সঞ্চয় করিয়! পরিপুষ্ট হইয়। উঠিতে পারে নাই। 

ভূগোল) গারুপাঠ, (তিন খণ্ডে”, “ভারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদায়” 
বাহাববস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার” 'পদার্থবিদ্যাঃ, ধর্ননীতি। 
প্রভৃতি অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত গ্রন্থ। 


তেব মুখোপাধ্যায় 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখক- ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় । ইনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে তাহার “পারিবারিক 
প্রবন্ধ', “সামাজিক প্রবন্ধ” 'আচার প্রবন্ধ” ও পিদ্যালয়-পাঠ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান? 
ক্ষেত্রতৰ”, “পুরাঁবুত্তপার* “ইংলগ্রের ইতিহাস” “রোমের ইতিহাস” প্রপিদ্ধ। 
সংস্কৃতানগ হইয়াও গদ্য কতনূর প্রাঞ্জল হইতে পারে, ভূদেবের রচন! তাহার 
অন্যতম দুষ্টান্ত। ভূদেবের ভাষা সাধারণত সংযত, আঁবেগ-উদ্জ্বীস-বিহীন | 
তবে সেজন্য এ সিদ্ধান্ত করা উচিত হইবে না যে, কাব্য-গুণসম্পন্ন গদ্য 
রচনার ক্ষমতা তাহার ছিল না। কাঁরণ, ১৮৫৭ সালে তিনি “এঁতিহাসিক 
উপন্যাঁদ' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহ! কবিত্বময় গ:দা রচিত। এবই 
প্রকাশের পরবর্তী কাল হইতেই বাংল! সাহিতাক গদ্যে একটা নৃতনত্ 
আপিয়াছিল একথ| বলা যায়। এ পুস্তকের রচনারীতির সহিত বস্কিমের 
গোড়ার দিকের উপন্যাসগুলির ভাষাঁরীতির মিল রহিয়াছে । 


প্যাণীচাঁদ মিত্র ৩৩৩ 


ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাষা কোথাও কোথাও সংস্কত-বাহুল্যে বিদ্য।পাগরী 
গদ্যের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু ভূদেবের তথাশিষ্ঠ। অনেকট। অক্ষয়কুমার দত্তের 
মত। ভূদেবের কোনও কোনও রচনা মীপুষগুণে পিদ্য।সাগরেব ব| অক্ষয়- 
কুমারের গদ্যের বহু উপরে । এরূপ উতৎ্কষেব কারণ এই ষে, ভূদেব কোন 
কোন ক্ষেত্রে ইরাঁজি রোম'ন্সে অন্তশ্থত পদ্ধতিব ইর্দিত লইধা গ্রন্থ লিখিয়।" 
ছিলেন। তাই প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রয়ৌোজন-বোধে তিনি ব্যবগাঁর করিয়াছেন । 
সংস্কৃতির সঙ্গে বাংল! শব্ধ ব্যবহার করিলেও, ভূদেণের রচন। সণারশতাঁবে 
সংস্কত-বহুলই ছিল, কিন্তু এ সত্বেও তাহার গদ্য কখনও শবাড়গ্করপূর্ণ ব 
অযখ| গম্ভীর হইয়| উঠে নাই। এই ছুর্লভ গুণের জন্য তাহার স্চিন্তিত 
প্রবন্ধ গুলি বুকল পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করিবে। 


প্যাব্রীর্টা্ মিত্র 


বিদ্যাপাগর মহাশয়ের গ্রস্থরাজি প্রকাশিত হওয়।র সঙ্গে সঙ্গে হুললিত 
সাধুভাষার প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু সে গদ্যেও সংস্কৃত শবের বাহুল্য ছিল 
এবং এ গদ্যরীতি বিদ্য।সাগর মহাঁশয়ের সমকালীন ও তাঁহার অব্যবহিত 
পরবর্তী কালের গদ্যরচয়িতাঁদের দ্বারা অন্ুহ্ছত হইতে থাকায়, সাহিত্যের 
ভাষ! ক্রমশ সাধারণের ভাষা হইতে দৃরবতী হইয়া! পড়িতেছিল। এব্ূপ ভাষা 
সেকালের ইংরাজি শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়কে বিশেষ প্রভাবিত বা আকৃষ্ট 
করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার “রামতন্থ 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গপমা নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন__ 


“অনেকে এইরূপ ভাষাতে (অক্ষয়কুমার দত্তের ও বিদ্যাঁসাঁগরী ভাষায়) 
গ্রতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লো/কর নিকট, বিশেষত 
সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট, ইহা অন্বাভাবিক, কঠিন ও ছুঝোধ্য 
বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। এই অমথে গ'চজন ইংরাজি শিক্ষিত লোক 
কলিকাতায় কোন বৈঠকখানাতে একত্র বশিলেই এই বিদ্যানাগরী ভাষ। 
লইয়। অনেক হাঁসি-তামানা হইত। অক্ষঘ্নবাবু সংস্কৃত আশ্রয় করিয়া 


৩৩৪ রচনা-চতুর্ 


“জিগীষা', “জিজীবিষা” প্রভৃতি শব্ধ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখন আমরা 
কলিকাতায় ষে কোনও শিক্ষিত লোকের বাঁটীতে যাঁইতাঁম, শুনিতে 
পাঁইতাম__জিগীষা, জিজীবিষ। প্রভৃতি শব্দের সহিত “চিচ্চিমিষা” শব 
যোগ করিয়া হানি-তামাঁসা হইতেছে ।” 

এরূপ ভাষার পারিপাট্য ও নংস্কার-সাধন করিয়া ইহার মধ্যে নববেগ 
সঞ্চার করিবার জন্য,-ইহাকে প্রাঞ্জল ও সর্জনবোধগম্য করিয়া তুলিবার 
জন্য, বিদ্যানাগরী ভাষার মধ্য হইতে কিছুট। বর্জন ও উহার সহিত কিছুটা 
মিশ্রণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এই মিশ্রণ ও বর্জনের জন্য বিদ্যাসাগর- 
বিরুদ্ধ একট! ভাধা-সতরোতের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন সাধিত হইল-__- 
প্যারীট'দ মিত্র বা টেকচাদ ঠাকুরের আবর্ভাবে। 

১৮৫৮ সালে প্যারীচাদ মিত্র__টেকঠাদ ঠাকুর এই ছন্ননমমে "আলাঁলের 
ঘরের দুনাল” প্রকাশ করিলেন। ধনীগৃহের ছেলে আদরে এবং অন্যায় 
প্রশ্রয়ে কেমন করিয়া নষ্ট হইয়। যায়, “আলালের ঘরের ছুলালে” তাহার সুস্পষ্ট 
উজ্জল চিত্র অস্কিত হইয়াঁছে। 


প্যারীটাদের আবি9তাব বাংল! সাহিত্যের এক ন্মরণীয় ঘটনা । এতকাল 
অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির] হয় সংস্কৃত বা হিন্দি, ন। হয় 
ইংরাজি হইতে তাহাদের রচনার বিষম়বস্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইহাঁতে 
দেশবাসীর সাহিত্য-পিপাসা মিটিতেছিল না। এমনি সময়ে 'আলালের 
ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস পাওয়া গেল। 
'আলালের ঘরের দুলাল” বাংল! সাহিত্যের প্রথম উপন্তাঁস। গ্রস্থখানির বর্ণন! 
আগাগোড়াই বাস্তব, বইখনির মধ্যে যেসকল চরিত্র আকা হইয়াছে, 
সেগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

'আলাঁলের ঘরের ছুলাল” কথ্য ভাষায় রচিত। এ বইখানির ভাষা 
হইতেছে বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রতিক্রিয়া। ইহাতে সংস্কৃত শব্ধের চেয়ে 
চলিত দেশী এবং বিদেশী শবের প্রাধান্-_ক্রিয়াপদ৪ প্রায়ই কথ্য ভাষার। 
টেকটাঁদ্দ যে কেন শব্দের মধ্যে একটু সাধু রূপের গন্ধ পাঁইয়াছেন, তাহাই 
বাদ দিয়া গিয়্াছেন। ন্বেচ্ছায় যত পারেন, প্রচলিত এবং অগ্রচলিত দেশী 


বাংলা গণ্য ও বঙ্কিমচন্দ্র ৩৩৫ 


এবং তদ্‌্ভব শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন । ভাষা যাহাতে সর্জনবোধগম্য হয়, 
তাহার চেষ্টা করিতে তিনি ক্রটি কবেন নাই। 


বিদ্যাসাগরের ভাষার সহিত টেকটাঁদ ঠাকুর যে ছন্দ স্থষ্টি করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াই 
বিদ্যাপাগর মহাশয়ের গদ্যরীতির সহিত টেকাদ্দ ঠাকুরের গদ্যরীতির 
সময়-সামপ্রস্ত সাধন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! সাহিত্যে এক নৃতন গদ্যরীতির 
উদ্ভাবন করেন। সেই নূতন গঠিত গদ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলা 
গদ্যের এশ্বর্য, ধ্বনিলাবণ্য ছিল,_আবার টেকা ঠাকুরের গদ্যের সহঙ্জ- 
বোধ্যত। ও গতিবেগও ছিল। 


বাংলা গদ্য ও বন্ধিআচজ্ছর 


বাংলা গদ্যের জয়যাঁতরা-রথের শ্রেষ্ঠ সারথি বঙ্কিমচন্দ্র। তথ্য প্রকাশ 
ছাঁড়া, রণন্থট্টি করাও যে বাংল। গদ্যের দ্বাব সম্ভব, ইহার কিঞ্চিৎ সম্ভাবন 
বঙ্িমচন্দ্ের পূর্ববর্তী কালে দেখ! গেলেও, সাহিত্যস্থষ্টির উপযোগী বাংল! 
গগ্য ভাষার স্রষ্টা বস্কিমচন্ত্র। 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবত্িত রীতি অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্রের গর্যরচনা 
স্থরু হয়। বঙ্কিমচন্ত্রের প্রথম উপন্তাস “ছুর্গেশনন্দিনী” । উহাতে বিদ্যাপাগরী 
রীতির অনুসরণ হইয়াছে । তাহার পরবতী রচনা 'কপালকুগুলা। “কপাঁল- 
কুগুলা"় বিদ্যাসাগরী রীতি কাব্যোচিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। দুর্গেশ- 
নন্দিনীর সমাসাঁড়ম্বর এ উপন্য'সে কমিয়াছে, অথচ শব্চয়নের পরিপাঁট্যে ও 
বাঁকোর বৈচিত্যময় সমাবেশে এ গ্রন্থথানি আরও উজ্জ্ল। বঙ্ষিমের তৃতীয় 
রচনা__'মৃণালিনী'। এই সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন__মৃণালিনীতে তাহার একটি নিজন্ব ভঙ্গি দেখ৷ 
গিয়াছিল। এই ভঙ্গিটিই পরবর্তী কাঁলে তাহার হাতে আরও পরিণত 
রূপ প্রাপ্ত হয়। 


৩৩৬ রচনা-চতুরঙ্গ 


“বঙ্গদর্শন” পত্রিকা সম্পাদন এবং “বিষবৃক্ষ" রচনার কাল হইতে বঙ্কিমের 
নিজন্ব রচনাঁরীতি আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সময় হইতে হ্ুম্ব বাক্য 
রচণাঁর প্রবণতা এবং গদ্যে একটা লঘুগতি সঞ্চারের প্রচেষ্ট। বঞ্চিমচন্দ্রের মধ্যে 
পরিলক্ষিত হয়। চন্দ্রশেখর” রচনার কাল হইতে সমাসবজিত রচনারীতিকেই 
তিনি গ্রহণ করেন। অতঃপর কেবলমাত্র বৈচিত্র্যস্থষ্টির জন্য, অথবা 
ভাবের গাম্তীষ সম্পাদনের জন্য তিনি সমাসবদ্ধ বাক্য র১ন| করিয়াছেন-__ 
এই প্যন্ত। 

বিজপী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব গদ্যপীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে । বন্ধিম- 
চন্দ্রের লিপিকৌশলের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন__রজনী ও কমলাকান্তের দপ্তর । 
কমলাকান্তের দপ্চরের গদ্য লঘুগতিসম্পন্ন। অথচ সেখানে গভীর স্থরে 
অনেক কথা বল! হইয়াছে । বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষাও সংযত, শ্রীপম্পন্ন। 

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংল! গদ্য সকল প্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী 
সামর্থ্য লাভ করে। গদ্যে তিনি উপন্য(স লিখিয়াছেন, হাস্তরসাত্মক রচন! 
করিয়াছেন, ছুরূহ তত্ব ও চিন্তা প্রকাঁশ করিয়াছেন। বিদ্ানাগরের গগ্ 
ও আলালের ঘরের দুলালের গগ্ের সমন্বয়ে বস্থিমচন্দ্রের গদ্য সু্ট হইয়াছিল। 
সেইজন্য তাহার গগ্ে বিদ্যাসাগরী গছ্যের ওজন্বিতা আছে, গাস্তীর্য আছে। 
আবার আলালের ঘরের ছুলালের ভাষার যে গতিবেগ তাহাঁও আছে । 


ব্রামেক্্সুন্দক্র ব্রিবেদী 


জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় বাংলা গগ্যভাষার সার্থক ব্যবহার ধাহাদের 
হাঁতে হইফ্াছিল, তাহাদের মধ্যে রামেজ্রন্রন্দর ভ্রিবেদী অন্যতম । ইহার 
পূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্ত বাংল। গদ্যে বিবিধ বিজ্ঞানের বিষয় লইয়! প্রবন্ধ 
রচন। করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত রামেন্্রহন্দরের কৃতিত্ব--বিজ্ঞানাব্যয়ে তিনি 
আলোচনা করিয়াছেন, অথচ উহ! কোথাও নীরস হয় নাই, শুধু তথ্যের 
ভারে ভারাক্রস্ত হয় নাই। রামেন্দ্রহন্দরের ভাঁব-প্রকাশের ভঙ্গিটি ছিল 
অতীব সরস। বিজ্ঞনের তথ্যকে সহজ ও সরল করিয়! প্রকাশ করার আশ্চঘ 
ক্ষমত। তাহার ছিল। 


বাংলায় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠ। ও বাংল! নাটক ৩৩৭ 


রামেন্রহন্দর শুধু বিজ্ঞাঁন-সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। দর্শন, সাহিত্য, 
ভাঁষাতত্ব, সংস্কৃতি ও ধর্ম, চরিতকথা, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ের 
আলোচনায় তাহার প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহার “জিজ্ঞাসা” 
“কর্মকথা”» “রিতকথা” শিব্দকথ', “যজ্ঞকথা” প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রস্থ বিখ্যাত। 
প্রত্যেকটি বইয়ে তিনি বেশ সহজ ভাঁষাতেই নান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা 
করিয়াছেন । 


রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ইনি প্রবন্ধরচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ইহার রচনার 
উপর রবীন্দ্রনাথের গদাভঙ্গির প্রভাবও রহিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের গদ্য যেমন 
বলার ভঙ্গির গুণে মনোজ্ঞ, রামেন্দরনন্দরের গদ্যও তাঁই। ববীন্দ্রনাথের মতই 
গতাহ্ছগতিকভাবে চিন্তা করাঁর পথ বামেক্রন্থন্দর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
রামেন্দর্থন্দরের রচন! বস্তগর্ত, যুক্তিপূর্ণ। আর যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছুট। 
আবেগমিশ্রিত। তাহার আলোচনা মাত্রেরই মধ্যে ভাবের গভীরতা, 
মননশীলতার পরিচয় বিদ্যমান। ইহার সহিত মিশিয়াছে ভাষার পারিপাট্য, 
সহজ কবিত্ব। বক্তব্যের গুরুত্ব এবং বাঁচনভঙজির চাঁরুত্ব_-এই ছুইয়ের হরগৌবী- 
মিলন হইয়াছে রামেক্্রনুন্দরের রচনায় । তথ্যের ফাকে ফাঁকে তাহার রচনায় 
শ্লেব-কৌতুকের বিছ্যুৎ-দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাঁতেই তাহার রচনায় 
তত্বের গুরুভার থাঁকা সত্বেও উহ! হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। 


বাংলায় ব্রঙ্গমণ্জ প্রাতিষ্ঠা ও বাংল! নাটন্ত 


ইংরাজিতে একটি কথা আছে--“4& 20861015100) 105 168 6119909” ) 
অর্থাৎ রঙ্গীলয়ই জাতীয় উন্নতির মাপকাঠি । কথাটি খুবই সত্য। রঙ্গীলয়ই 
স্বকুমার-শিল্পের পীঠস্থান এবং নাটক হইতেছে বঙ্গালয়ের প্রাণ। রঙ্গীলয় 
হইতেই নাটক রচনার প্রেরণ জাগ্রত হয়। বঙ্গালয়ের চাহিদাতেই নাটক 
রচিত হইয়া থাকে । আমাদের বাংলা দেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। 
বাংলার নাট্যসাহিত্য বিভিন্ন রঙ্গীলয়কে আশ্রয় করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে বা 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 

২২ 


৩৩৮ রচনা-চতুরজ 


বাংল। নাটক বলিতে গেলে আধুনিক কালের স্থষ্টি। এদেশে পাশ্চাত্যের 
ধরনে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর হইতে বাংল! নাটকের উৎপত্তি। অবশ্ত আমাদের 
এদেশে পাশ্চাত্য ধরনের রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার পূর্বেও এক শ্রেণীর খাঁটি 
দেশী অভিনয়প্রণালী প্রচলিত ছিল। উহা! “নাটগীতি” ব৷ ষাত্রাতিনয় নামে 
খ্যাত। উহার দ্বারা জনসাধারণের নাট্যরসপিপাল! চরিতার্থ হইত। 
শ্রীচৈতন্যদেবের আবি9াবের বহু পূর্ব হইতেই শিব ব! শক্তিমাহাত্বয লইয়া, 
অথব! রামায়ণ-কথা, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী লইয়া আমাদের এদেশে 
ষাত্রাভিনয় হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভীবের পর বাংলা দেশে কৃষ্ণলীলার 
ষাত্রাভিনয় প্রচলিত হয়, কালীয়দমন যাত্রাও হইতে থাকে । এই সকল ধাত্র 
অনেকট] নাটকের মত। কিন্তু তবু এই নকল যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের 
উদ্ভব হয় নাই। যাত্রার সঙ্গীতবাহুল্য, ভাঁবময়তা, আবেগ-উচ্ছ্াস, কবিত্বময়তা, 
ও ধর্মভাব নাট্যসাহিত্য রচনার অন্কুল ছিল ন!। যাত্রার দৃশ্তপটের অভাবও 
নাট্য-সাহিত্য স্য্টির অন্তরায় ছিল। 


কিন্তু বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে নাটক রচনার অন্থৃকূল 
আবহাওয়ার শ্য্টি হয়। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন রুচিব 
দর্শকের জন্য নানা শ্রেণীর নাটক রচনা! সুরু হয়। 


১৭৯৫ গ্রীষ্টাবে হেরাসিম লেবেডেক নামে জনৈক রুশদেশীয় ব্যক্তি “বেঙ্গল 
থিয়েটার” নামে একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন এবং সেখানে দুইটি ইংরাজি 
প্রহসন অন্থবাদ করাইয়৷ অভিনয় করান। নাটক ছুইখানিতে কবিগুণাঁকর 
ভারতচন্দ্রেরে গান সংযোজিত হইয়াছিল । বাংলা নাটক রচনার স্ত্রপাত-_ 
এই “বেঙ্গল থিয়েটার'কে কেন্দ্র করিয়া । 

এতকাল কলিকাঁতার ধনী ব্যক্তিরা যাত্রাভিনয় দেখিতে অত্যন্ত ছিলেন। 
এখন থিয়েটারের নৃততনত্বে তাহারা মাতিয়৷ উঠিলেন এবং রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া 
বাংল। নাটক রচনা করাইয়া সেই সব নাটক এ সকল রঙ্গমঞ্জে অভিনয়ের 
ব্যবস্থ। তাহার করিতে লাগিলেন। 

১৮৩১ সালে পাঁথুরিয়াথাটার প্রসন্নকুমর ঠাকুর মহাশয় একটি রঙ্গীল] 
স্বাপন করেন। দেশীয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রথম নাট্যশালা । ইহার পর 


বাংল! নাটক ও মাইকেল মধুস্থদন ৩৩৯ 


১৮৩৫ শ্রীষ্টা্ধে নবীনচন্দ বস্থুর গৃহে শ্যামবাজারে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এখানে বিদ্যাসন্দর কাহিনী নাটকাকারে গ্রথিত হুইয়া নট-নটা কর্তৃক 
অতিনীত হইয়াছিল । এতদিন পর্যস্ত এই সব রঙ্গালয় মৌলিক নাটক রচনার 
কোনও সহাযক়তাই করিতে পারে নাই। কিন্তু পাইকপাড়৷ রাজবাড়ীর, 
জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ীর, রামজয় বসাঁক,আশুতোষ দেব প্রভৃতির পারিবারিক 
কতকগুলি রজমঞ্চ বাংলা মৌলিক নাটক রচনায় অনেকখানি সহায়তা 
করিয়াছিল । 


উপরে যে-কয়টি রঙ্গালয়ের নাম করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পাইকপাড়া 
রাজবাড়ীর বেলগাছিয়া নাট্যশীল৷ আধুনিক বাঁংল। নাটক রচনার পথটিকে 
প্রশস্ত করিয়া! দিতে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করিয়াছিল। বেলগাছিয়া নাটা- 
শাল! স্থাপিত হয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও রাজা 
প্রতাপচন্ত্র সিংহ_-এই তিনজনের সমবেত চেষ্টায়। এই নাট্যশালার সংস্পশে 
আমিয়। মাইকেল মধুস্দনের প্রতিভা, বিকাশের পথ খু'জিয়! পাইয়াছিল। 
ইতিপূর্বে মধুস্থদন কেবল ইংরাজিতে রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু বেলগাছিয়া 
নাট্যশালার সংস্পর্শে আসিয়া! তিনি বাংলায় নাটক রচনার জন্য অস্থপ্রাণিত 
হন। এই রঙ্গলয়টির সংস্পর্শে আসিয়া বাংলায় নাটক বচনীয় প্রবৃত্ত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলা নাট্যসাঁহিত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের সথচন| 
হুইয়াছিল। 


ব্বাংল্াা নাটন্ত ও মাইকেল অধুস্ুদ্দন 


মাইকেল মধুন্দন দত্তের প্রতিভার উন্মেষ হয় নাটক রচনার মধ্য দিয়। 
বাংল। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধুস্থদনের আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটন]। 
তাহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংল। নাটাপাহিত্যে এক নবযুগের সৃচন!| হয়। 
তৎপূর্বে বাংলাসাহিত্যে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছিল, সেগুলি হয় সংস্কৃত 
অথবা ইংরাজি নাটকের অনুবাদ, নতুবা সংস্কৃত রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত 
নাটক । বাংলা নাট্যসাহিত্যের সেই যুগটিকে আমর। অন্বাদ ও অন্ুকরণের 


৩৪, বচনা-চতুরঙ্গ 

সুগ বলিতে পাঁরি। এই অনুবাদ ও অন্ুকরণের যুগের প্রীস্তসীমায় মধুস্থদনের 
তাব। নাটক রচনার নৃতন আদর্শ, নূতন পদ্ধতি লইয়। মধুস্থদন বাংলার 

সাহিত্যক্ষেত্রে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 


মধুস্দনের প্রথম নাটক 'শযিষ্ঠা'। নাটকখানি মহাভারতের যযাতি 
উপাখ্যান লইয়া-_ইহা৷ পৌরাণিক আখ্যায়িকা লইয়া লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু 
নাটকখানিতে নৃতনত্বের আভান ছিল অনেক। ইহা রোমার্টিক নাটক-_ 
পাশ্চাত্য নাটক রচনার ভঙ্গি বা আদর্শ নাটকখানিতে অনুষ্যত। 


শম্িষ্ঠা নাটক রচনাঁর পরে মধুক্ুদন “একেই কি বলে সভ্যতা, ও “বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রে? নামে দুইখানি প্রহসন রচন। করেন। প্রথম গ্রহমন- 
খানিতে তিনি উন্নতির নাঁমে যথেচ্ছাচারী ইংবাজি শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায়ের 
উচ্ছঙ্খলতার চিত্র ও চরিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টিতে অধর্মীচাণী 
প্রাচীন মমাজের কপটত! ও চরিত্রহীনতা আকিয়াছিলেন। মধুনুদনের এই 
প্রহমন ছুইখানি বাস্তবতার দীপ্চিতে সমূজ্জল । 


ইহার পর মধুস্থদন রচন৷ করেন তাহার 'পল্মাবতী' নামক নাটক। এই 
নাটকে তিনি গ্রীক পুরাণ হইতে নাট্যবস্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নাটকটির 
মধ্যে সংলাপে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার হইয়াছে। পপন্মাবতী, 
নাটকের পর মধুহ্দন তাহার “কুষণকুমীরী নাটক" রচনা! করেন। “কৃষ্ণকুমারী 
নাটক” মধুস্দনের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক। নাটকখানি বাংল! 
সাহিত্যে প্রথম এতিহাসিক নাটক। সার্থক ট্রাজেডি হিসাবেও নাটকখানি 
স্মরণীয়। এ নাটকে মধুস্থদনের চরিত্রস্ষ্টি খুব স্বাভাবিক হইয়াছে । বাস্তব- 
জীবনের লহিত নাটকের ঘটন! ও চরিত্রের সংযৌগ খুবই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। 

নাটক রচনার ভাষা, সংলাপ, ঘটনাসংস্থান ও চরিত্রন্থতি ইত্যাদি সম্বন্ধ 
আধুনিক যুগোপযোগী আদর্শ মধুস্থদদনই প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এজন্য বাংল 
নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধুন্থদন চিরঘ্মরণীয় হইয়াছেন । 


বাংলা নাটক্ত ও দীনবন্ধু মিত্র 


দীনবন্ধু মিত্র বাংল! নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। 
বাংলর সমাজিক জীবনকে বিষয়বস্ত করিয়া দীনবন্ধু মিত্র অনেকগুলি 
নাটক রচন! করিয়। গিয়াছেন। ইহাঁতেই তীহার কৃতিত্ব। তাহার 
দৃ্টিতঙ্গির মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় ছিল- মানুষের প্রতি তাঁহার সহান্ভৃতি। 
নিকৃষ্ট চরিত্র স্থটটি করিতেও তিনি কাঁহাকেও কোন স্থানে কোন 
প্রকার শ্লেষ করেন নাই, অকারণ বিদ্রপ করেন নাই, বা অন্তায় আঘাত 
করেন নাই। 

শ্রেঠ নাট্যকার মাত্রেই চরিত্র ও ঘটনা বর্ণনায় নিরধিকার, নিরাসক্ত 
থাকেন) নিবিকাঁর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করেন। 
দীনবন্ধুর মধ্যে এই গুণটি পৃরাঁমাত্রায় ছিল। কোন দুরৃত্ের ছবি আঁকিতে 
গিয়া তিনি তাহাকে অভিশাপ দেন নাই, আবার সাধু চরিত্র আঁকিতে গিয়া 
তাহাকে দেব্ত৷ করিয়া! তুলেন নাঁই। বাস্তবের আন্গগত্য তাঁহার প্রতিভার 
বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। 

নাটক রচন1 করিতে গিয়া তিনি যে সকল চবিত্র আকিয়াছেন, সেগুলি 
জীবন্ত হইয়ীছে, স্বাভাবিক হইয়াছে । নিমটাদ (সধবাঁর একাদশী ), তোরাঁপ 
( নীলদর্পণ ), ক্ষেত্রমণি (এ), রোগ সাহেব (এ), আছুরী (এ) প্রভৃতি 
চরিত্র তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমন দক্ষতার 
পরিচয় আজ পর্যন্ত বাংল! সাহিত্যে কোন নাট্যকার প্রদান করিতে পারেন 
নাই। মানুষকে দেখিবার ও দেখাইবার একটা নূতন ভঙ্ষি দীনবন্ধুর ছারা 
উদ্ভাবিত হইয়াছিল । উহ্বাই বাংল! নাট্যপাহিত্যে দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ দান। 
পরবর্তী কালের অনেক নাট্যকারের উপরেই দীনবন্ধুর গ্রভাব পড়িয়াছে। 

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক '“নীলদর্পণ'। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে 
এককালে বাংলার চাষীদের জীবনে যে দুঃখ স্থষ্টি হইয়াছিল, বাংলার চাষীরা 
যেভাবে অনিচ্ছাঁসত্বেও নীলচাঁষ করিতে বাধ্য হইত, তাহীর বিশদ ও বাস্তব 


৩৪২ রচনা-চতুরঙগ 


বর্ণনা! এই নাটকে রহিয়াছে । এই নাটকে মৌন মৃক অসহায়ের বেদন! ভাষা 
পাইয়াছে। নির্যাতন ও নিপীড়নে অসহায় দীন-দরিদ্রের গৃহসংসার কেমন 
করিয়া! একেবারে বিনষ্ট হইয়া! যায়, নাটকে তাহাই দেখানো হইয়াছে। 
নীলদর্পণ নাটকে নিঃসহাঁয় দরিদ্র ও পীড়িতের মর্মবেদনা চমৎকার ফুটিয়াছে। 
নীলদর্পণ নাটকের চরিস্রগুলি যেরূপ জীবন্ত ও বাস্তব, তেমন চরিত্র দীনবন্ধুর 
পূর্বকীলে বাংল! নাটকে ত' ছিলই না, পরবর্তী কালেও এরূপ চরিত্র বিরল। 
নাটকখাঁনিতে করুণরপের প্রাধান্ত । নিগীড়ন-জর্জর নীলচাষীদ্দের অসহায়তা, 
তাহাদের ছুঃখছুর্দশ1 ও উহাদের প্রতি সহান্ভৃতিই নীলদর্পণ নাটকের মুখ্যবস্ত। 


নীলদর্পণের পর দীনবন্ধুর নিয়লিখিত নাঁটকগুলি প্রকাশিত হয় :_-নবীন 
তপস্থিনী” “বিয়ে-পাঁগল। বুড়ো”, 'সধবার একাদশী”, 'লীলাবতী*, “জামাই 
বারিক", 'কমলে-কামিনী। তাহার নীলদর্পণ নাটকখানি ছাড়া, বাংলা 
সাহিত্যে তাহার আর একখানি নাটক অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে 
পারে। তাহা হইতেছেশ-সধবার একাদশী । এ নাটকের চবিত্রগুলি জীবস্ত, 
বাস্তবান্ুগ। 

দীনবন্ধু ছিলেন কৌতুকরসের রাজ । খাঁটি হিউমার বলিতে যাহা 
বুঝায়, দীনবন্ধুর সমাঁজ-সমস্তামূলক নাটকগুলিতে তাহার সন্ধান মিলিয়াছে। 
খাঁটি হিউমারে মুখের হাসি ও চোখের জলের অপরূপ এক সমন্বয় ঘটে। 
যাহাকে দেখিয়। হাসি, তাহারই দুঃখে আমরা কাদি,_তাহারই দুঃখ- 
বেদনায় আমাদের হৃদয় গলিয়! যায়, তাহার প্রতি সহাহ্বভূতি জাগে । এ 
লক্ষণটি দীনবন্ধুর নাটকে খুব স্পষ্ট। মানবচরিত্র এবং ঘটনার একেবারে 
মর্মস্থলটুকু পর্যস্ত অন্তর্দ্টি দ্বারা দেখিতে পারিতেন বলিয়া তীহার নাটকে 
হিউমার জীবনধর্মী হইয়াছে। বাঙ্গালী-জীবনের সংকীর্ণ গণ্তীকে আশ্রয় 
করিয়া দীনবন্ধু নাটক রচনা করিয়াছিলেন । এই সীমাবদ্ধ জীবনের স্থখ-ছুঃখ, 
আশা-আকাক্ষা, বেদন। ও ব্যর্থতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্যই তিনি 
হাশ্তরপকে তাহার নাটকে প্রধান অবলম্বন করিয়াছিলেন। মানুষের উপর 
ব্যাপক সহাম্ভূতি ছিল বলিয়াই হাম্তরসকে তিনি তাহার নাটকসমূহে মুখ্য 
করিয়াছিলেন। 


গিন্রিশচক্ ঘোষ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভীবে বাংলার নাট্যসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। 
তাহার খ্যাতি-_ একদিকে নাটক রচনার জন্য, অন্যদিকে বাংলার রঙ্গালয়ের 
সংস্কার-পীধনের জন্য । গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংল নাটকের অভিনয় প্রধানত 
কলিকাতার কতকগুলি ধনী পরিবারের পারিবারিক রঙ্গালয়েই শুধু 
হুইতেছিল। সাধারণ রঙ্গালয় তখনও বাংলাদেশে প্রতিষঠিত হয় নাই। 
এই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার আগে নাটকের দর্শক ছিলেন মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান্‌ 
ব্যক্তি। ইহাঁতে অতি অল্পসংখ্যক লোক নাট্যরম আস্বাদন করার স্থযোগ 
পাইতেছিলেন, ইহাতে নাটক রচনার উৎসাঁহও স্ষ্টি হইতেছিল না। কিন্ত 
গিরিশচন্দ্রের সময়ে ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হইল-_ইহাঁতে 
নাটক রচনার একট! অভূতপূর্ব প্রেরণা দেশের মধ্যে জাগিয়াছিল। 

গিরিশচন্দ্রের সময়ে সাধারণ রঙ্গাঁলয় প্রতিষ্ঠার ফলেই দীনবন্ধু প্রভৃতির 
নাটকের যথাযোগ্য সমাদর জনসাঁধাঁরণের দ্বারা হইয়াছিল। উন্নত ধরনের, 
বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক রচনার পথ খুলিয়। গিয়াছিল। বাংল! দেশের নাটকীয় 
আন্দোলনের পুরোভাগে রহিয়াছেন গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ। 

রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়শিল্পের শিক্ষাদীনে গিরিশচন্দ্রের লমকক্ষ 
বাংলাঁয় কেহ জন্ময় নাই। গিরিশচন্্র বাংলার রঙ্গমঞ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক 
ও পরিচালক । রঙ্গালয়ের সংস্কার করিতে গিয়া, রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে 
গিরিশচন্দ্র ভিতরে নাটক রচনার যে প্রতিভ! ছিল তাঁহ! বিকাশের পথ 
খুঁজিয়। পায়। 

গিরিশচন্দ্র ষে লময়ে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন বাংল! নাট্যমাহিত্যের 
শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হইয়া যৌবনের স্থচনা দেখ! দিয়াছে। গিরিশচন্দ্র 
সামাজিক, এঁতিহাঁসিক এবং পৌরাণিক নাটক রচন! করিয়। বাংলার 
নাট্যসাহিত্যকে আরও পুষ্ট ও শক্তিসম্পন্ন করিলেন। 

গিরিশচন্ত্রের নাটকসমূহ বাঙ্গালীর জাতীয় ভাবপ্রবণতার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়। রচিত হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশ নাটকে তক্তিরমের প্রবাহ 


৩৪৪ বরচনা-চতুরঙ্গ 


বহিয়াছে। ধর্মপ্রবণ এই বাংলাদেশে পৌরাণিক নাটকের অপ্রতুল ছিল না, 
তবু গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন_ বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিতে হইলে পৌরাণিক 
নাটক লেখা দরকার। এই জন্য তিনি পৌরাণিক নাটক রচনার দিকেই বেশী 
ঝেশক দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকে রামায়ণ মহাভারত 
হইতে বিভিন্ন কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন । 

সামাজিক নাটকে তিনি দীনবন্ধুর নীলদর্পণের দ্বার! প্রভাবিত হন। তাই 
তাহার এই শ্রেণীর নাটকে করুণরসের প্রাধান্ত। এঁতিহাসিক নাটকে তিনি 
স্বদেশী ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন, বীররস পরিক্ফ,ট করিয়াছেন । 

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে অন্ততম হইতেছে-_পাগুবের অজ্ঞাত 
বাস, পাগ্বগৌরব, চৈতন্যলীলা, বিহবমঙ্গল, প্রফুল্ল, জনা, বলিদান ইত্যাদি। 
দিরাজদ্দৌলা, মীরকাদিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি তাহার দেশপ্রেমমূলক 
এতিহাপিক নাটক। 


িজেক্রলাল ভ্ত্ায় 


এতিহাদিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৃতিত্ব। তাহার এই 
শ্রেণীর নাটকে গভীর আবেগ ও দেশপ্রীতির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। চন্ত্রগুধ, 
রাণাপ্রতাপ, ছুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবার পতন, শাজাহান প্রভৃতি তাহার 
এঁতিহাসিক নাটক। ইতিহাসের চরিত্রসমূহের আঁচার-আচরণ ও ভাঁবমৃতি 
অন্কনে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাঁকুর এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
এতিহাপিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শ্রেণীর নাটক পূর্ণতা 
প্রীপ্ত হয় দিজেন্দ্লালের হাতে । 

যে সময়কার কথা, তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশে তুমুল আন্দোলনের সুচেনা। 
হইয়াছে । দেশে তখন স্বাদেশিকতার হাঁওয়৷ বহিয়াছে। সেই হ্বদেশী উন্মাদন। 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩৪৫ 


 দ্বিজেন্্রলালের 'প্রতাপসিংহ” দুর্গাদাস” “মেবারপতন, প্রভৃতি নাটকে ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার জালা ও 
অপরিপীম বেদনার কথা৷ তীহার এই সকল নাটকে ফুটাইয়া তুলিলেন। 
ভবিষ্যতের আশা ও আলোকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন। তাহার 
এতিহাপিক নাটকে মহত্বের উজ্জল চিত্র আছে, দেশপ্রেমের জরস্ত দৃষ্াস্ত 
আছে। তাহার নাটকে মহাপ্রাণের আত্মবলিদানের ভিতর দিয়া, চাঁরণের 
সঙ্গীতের ভিতর দিয়া করুণরসের প্রবাহ বহিয়াছে। তীহার নাটকে 
ছুঃখ-লাঞ্চনীর চিত্র আছে, আবার উহা] হইতে পরিজ্রাণের ইঙ্গিতও আছে। 
একটা স্থগভীর আঁশাবাদ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের বিশেষত্ব। 


এঁতিহাঁসিক নাটকের অন্থৃকূল পরিবেশ স্থষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয় শিল্পী 
ছিলেন। তাহার এই শ্রেণীর নাটকে যে-জগৎ তিনি চিত্রিত করিয়াছেন, 
তাহাতে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, কষুদ্রতা নাই। সেখানকার পাত্রপাত্রী 
সকলেই অপাঁধারণ। তাহাদের কথাবার্তা, চাঁলচলন, হৃদয় ও মনের লীলা 
এক সমুন্নত মহিমায় এবং অন্গপম খশ্বর্ষে মণ্ডিত হইয়া! উঠিয়াছে। তাহাদের 
সীমাহীন শোর্য। ক্রোধে তাহারা প্রচণ্ড, হিংসায় দুর্বার। প্রতাপপসিংহের 
স্বদেশ-প্রেম, ছুর্গাদাসের মহত্ব, গোবিন্মসিংহের মহৎ সঙ্কল্প, মহবৎ খাঁর কর্তব্য- 
পরাঁয়ণতা- ইতিহাসের এই সব চিত্র ও আদর্শ তাহার নাটকে চম্নৎকাঁর 
ফুটিয়াছে। 


দ্বিজেন্দ্লীলের এতিহাপিক নাটকে বীররসের প্রবাহ বহিয়াছে। বীবত্ব 
ও শৌর্ধের বর্ণনায় লেখক যেন তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন । 

দিজেন্দরপ্লাল কেবল এঁতিহাসিক নাটক রচনা করেন নাই। কয়েকখাঁনি 
পৌরাণিক নাটক, প্রহমন ও মাঁমাজিক নাটকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন । 
তাহার পৌরাণিক নাটক হইতেছে--পাষাণী, সীতা ও ভীম্ম। প্রহসন 
হইতেছে-_বিরহ, কক্কি-অবতার, ত্র্যহম্পর্শ, পুনর্জন্ম । ত্ীহার সীমাজিক 
নাটক-_পরপারে ও বঙ্গনারী। 


বাংলা উপন্যাস 


বঙ্কিমচন্দ্র 


বাংল! উপন্তাস-াহিত্যের ইতিহাস খুব বেশীদিনের নহে। ১৮৮৫ সালে 
প্রকাশিত প্যারীচাদ মিত্রের 'আলালের ঘরের ছুলাল” প্রথম 'বাংল| উপন্তাস, 
হিসাবে গণ্য হইয়াছে । কিন্তু আলালের ঘরের ছুলাল” বা অন্য আরও ছুই- 
একথানি গ্রন্থ বঙ্িমচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালে রচিত হইলেও সেগুলিতে পুরাঁপুরি 
উপন্যাস লক্ষণ ছিল না। আলালের ঘরের দুলালে চরিজ্রচিত্রণ সুন্দর হইয়াছে, 
ইহাতে বাস্তব চিত্রের সমাবেশ আছে । কিন্তু ঘটনার ঘাতগ্রতিঘাত নাই অথব৷ 
ঘটনাবৈচিত্র্য নাই । মানবমনের রহস্য উদঘাটন নাই, মনস্তত্ব-বিশ্লেষণ নাই । 

বঙ্কিমচন্দ্রকেই প্রথম গ্ররূত উপন্যাঁ রচয়িতা বলিতে হয়। ঘটনা বিন্যাস 
ও চরিত্রচিত্রণের যেকপ নেপুণ্য তাহার উপন্তামে পাওয়া গিয়াছে, 
ঘাত-প্রতিঘাঁতময় কাহিনী অবলম্বন করিয়। মানবমনের রহস্য উদঘাটন তীহাঁর 
রচনায় যেভাবে করা হইয়াছে, তেমন দৃষ্টান্ত বঙ্কিমের পূর্ববতা যুগে পাওয়া যায় 
নাই। বস্তত উপন্াঁস রচনায় তিনি পথপ্রদর্শক । অনেকের মতে উপন্াসঅষ্ট। 
হিসাবে তিনি আজিও অপরাজেয় হইয়৷ রহিয়াছেন। 

সমালোচকের! বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। 
প্রথম-_ইতিহাস-আশ্রমী রোমান্স। যেমন, হুর্গেশনন্দিনী, কপালকুগুলা, 
মৃণালিনী। দ্বিতীয়-_সীমাজিক ব। পারিবারিক জীবনের চিত্র। যেমন, বিষবৃক্ষ, 
কৃষ্ণকাস্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রজনী, রাধারাণী। তৃতীয়__জাঁতি-গঠনের 
আঁদর্শ-সম্ঘলিত আখ্যান । যেমন, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। 
বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি এতিহাসিক উপন্তা একখানি রচন! করিয়াছিলেন। তাহ৷ 
হইতেছে_-রাজসিংহ।) 

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আদর্শবাদী। সেইজন্ত তাহার উপন্তাসগুলি ব্যক্তিগত 
আদর্শের আলোকে সমুজ্জল। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, শী্তারাম প্রভৃতিতে 
তিনি নিজের উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করিয়াছেন। আহার সামাজিক 
উপন্তাস সমাজগঠনের উদ্দেশ্তে আদর্শের দীপ্তিতে উজ্জ্ল। মাস্থষের জীবনকে 
(তিনি গতীরভাবে ও ব্যাপকভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়। গিয়াছেন। মানুষের 
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মধ্যে আবিষ্ষার করিয়াছেন স্থবিশাঁল সম্ভাবনা । তাহার অধিকাংশ উপন্তাস 
আকম্মিক ঘটনানির্ভর। বাঙ্গালীর জীবনে বৈচিত্র্য কম। গতানুগতিক 
জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা ও স্বপ্ত শক্তিকে 
বিকশিত করার জন্য তিনি তীহাঁর বহু উপন্যাসেই নানাবিধ আকম্মিক ঘটনার 
উদ্ভাবন করিয়াছেন। আকম্মিক ঘটনার আবর্তে পড়িয়া মানুষের জীবনে 
যে পরিবর্তন আমে, মান্ুযের জীবনে যে শক্তির বিকাশ ঘটে-_ তাঁহার উপন্যাসে 
তাহাই দ্েখানে। হইয়াছে । 


শরণচক্দ 


বাংল! উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান একটু স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 
আদর্শবাদী। জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার আশা-আঁকাঁজ্ষী ও তীহাঁর 
উচ্ছৃমিত দেশভক্তি তাহার উপন্াঁসগুলিতে ফুটিয়। উঠিয়াছিল। ফলে সেগুলি 
কোথাও বা কবিত্বময় হইয়াছে, কোথাও বা সেগুলিতে কল্পনাপ্রবণতাঁর 
মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছ্ে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার উপন্যাসে যে সকল চরিত্র আকিয়াছেন 
তেমন চরিত্র বাস্তব জগতে খুঁজয়া পাওয়া যায় না। লেখকের আদর্শবাদী 
কল্পনাতেই তাহাদের উদ্ভব। প্রতিদিনকার নীন। ঘটনার আবর্তে পড়িয়। 
যেসকল নরনারীর জীবন নিরস্তর পীড়িত হইতেছে, তাহার বাস্তব চিত্র 
বঙ্কিমচন্দ্রে ছুলভ। তাহার উপন্যাসে মানুষের মহত্ব, অমরত্ব এবং আশার 
বাণী আছে। বাস্তব জগৎ এবং জীবনের সহিত বঙ্কিমন্দ্রেরে যৌগ 
অতিশয় ক্ষীণ। 

কিন্তু শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনকে অপূর্ব সহান্ৃতৃতির সহিত চিত্রিত করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি আমাদের সাহিত্যে সপ্ূর্ণ নূতন এক ধারার প্রবর্তন 
করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে যাহার! দীর্ঘকাল ধরিয়া অপাংক্কেয় ছিল, 
শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তাহারা অক্ষয় স্থান অধিকার করিয়াছে । সমাজ 
যাহাদিগকে হীন বা পতিত বলিয়! দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, শরৎচন্দ্র 
তাহাদের আনন্দবেদনার কাহিনী গভীর সহানুভূতি ও দরদের সঙ্গে লিখিয়। 
গিয়াছেন। এইজন্য বাঙ্গালীর কাছে তিনি দরদী কথাশিক্পী নামে পরিচয় 
লাভ করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে যে সকল চরিত্রের মধ্যে আমর কোন গুণ 
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দেখিতে পাই না, যাহাদ্দিগকে আমরা হীন বা পতিত বলিয়া মনে করি, 
তাহাদের মধ্যেও শরৎচন্দ্র মহত্ব নেহ করুণ প্রভৃতির বিকাশ দেখিয়াছিলেন। 


তিনি অস্থন্দরের মধ্যেও হ্ন্দরের উজ্জল মৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 
পতিত হীন বলিয়। বাংলার সমাজ যাহাঁদ্দিগকে অবজ্ঞ। করে, শরৎচন্দ্র দেখাইয়া 
ছেন তাহাদেরও হৃদয় আছে। সমাঁজের নির্দিষ্ট বিধানে এবং অদৃষ্টচক্রে 
তাহার হীন অধঃপতিত। কিন্তু তাহাদেরও মন আছে, তাহাদেরও মহত্ব 
আছে, অনুভূতি আছে। তাহাদের জীবন একেবারে ব্যর্থ নয়। 


শরৎচন্দ্ের উপন্যাসে সকলেরই স্থান আছে। অন্ুন্দর বা ছোট বলিয়া 
কেহই উপেক্ষিত হয় নাই। বাহিরের দীনতা যে মান্ুষের প্রকৃত পরিচয় নয়, 
তাহ! তিনি হৃদয় দিয়! অন্থভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য শরৎ্চন্দ্রের মধ্যে 
হৃদয়ের আবেগ ও অন্ুভৃতিগ্রবণত। খুব বেশী ছিল। আবেগ ও সহানুভূতি 
বেশী ছিল বলিয়াই, যাহ! সামান্য তাহাও তাহার কাছে অসামান্য বলিয়া 
মনে হইয়াছে ক্ষুদ্র তুচ্ছ সামান্য সাধারণ ঘটনাও তাঁহার চোখে গভীর 
তাৎপর্য বহিয়া আনিয়াছে। কোথায় আমাদের পল্লীসমাঁজে পঙ্গু বিকারগ্রন্ত 
জীবনের বিষ ফেনাইয়৷ উঠিতেছে, কোথায় উপেক্ষিত ও ব্যথিত মানুষের 
চোখের জল সকলের অগোচরে নীরবে ঝরিতেছে, কোথায় কোন্‌ নর বা 
নারীর জীবন সমাজের চক্রান্তে পড়িয়া অথবা অদৃষ্টচক্রে পড়িয়! ব্যর্থতায় পর্য- 
বসিত হইতেছে__এ সমস্ত তীহার দৃষ্টি এড়াইয়া ঘায় নাই। মানুষের দুঃখের 
প্রতি স্থগভীর সহানুভূতি শরৎচন্ত্রের উপন্যাসের প্রাণ। এই স্থগভীর সহান্গ- 
ভূতিতেই তিনি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নিজের একটি স্বতন্ত্র আঁনন করিয়া 
লইতে পারিয়াছিলেন। 


উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের চরিত্রক্ষষ্টি অসাধারণ। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের 
চরিত্র অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক কল্পনা । কিন্তু শরৎচন্দ্র চরিত্রহ্ট্টিতে কল্পনার 
'আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। নিজের চোঁথে যাহ। তিনি দেখিয়াছেন, উপন্যাসে 
তাহাকেই তিনি রূপ দিয়াছেন। এইজন্য তাহার উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে 
আমাদের অতি পরিচিত ঘরের লোক ও প্রতিবেশী বলিয়া মনে হয়। তাহার 
উপন্যাসের চরিজ্রগুলি জীবস্ত। 
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তিনি তাহার উপন্যাসের চরিত্ত্রসমৃহের বিচার করিয়াছেন তাহাদের 
বাহিরের আচরণে বা পরিচয়ে নহে; তাহাদের অন্তরের পরিচয়ে। তাই দেখি, 
তাহার একাদশী বৈরাগীর মধ্যে একদিকে হ্বদয়হীনতা, অন্থাদিকে জেহশীলতা। 
সমাজের চোখে সে হৃদয়হীন, পাঁষাণ। কিন্তু সহান্থভৃতিসম্পন্ন লেখক তাহার 
মধ্যেও স্লেহ-মমতার আতাস পাইয়াছেন। অরক্ষণীয়ার 'পোড়াঁকাঠ, বাহিরে 
কঠিনা, কিন্ত তাহার অন্তরে কোমলতা । বৈকুঠের উইলে গৌঁকুলের বাহক 
কর্কশতাঁর আড়ালে আপন ভাইয়ের প্রতি তাহার যে স্রেহকোঁমলতা। সঞ্চিত 
ছিল, তাহার তুলন। নাই। তাহার শ্রীকান্ত উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ ডানপিটে । 
শ্রীকান্ত ভবঘুরে । কিন্তু উহাদের মধ্যেই আবার নির্ভীকত! ও পরছুঃখকাতরতার 
পরিচয় পাওয়। গিয়াছে । 

শরংচন্দ্রের উপন্থাস মাঁনবজীবনকে কেন্দ্র করিয়া! গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
তাহাতে কিছুমাত্র কৃত্রিমত। বা! অস্বাভাবিকতা! নাই । 


রমেশচজ্ দত্ত 


বঙ্কিমন্দ্রের মমসাময়িক ওপন্তাসিকগণের মধ্যে রমেশচন্দ্র দর্তের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইনি বঙ্কিমের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া লেখনী 
ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার রচনার বহিরক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রভাব সুস্পষ্ট । 
অবশ্য একথা সত্য যে, বঙ্কিমের মতে! উচ্চাঙ্গের কবি-প্রতিভ। এবং ভাব- 
কল্পনার এশ্বর্য তাহার ছিল না। তথাপি এতিহাসিক উপন্তাস রচনায় তিনি 
যে সত্যনিষ্ঠার এবং বান্তবান্ুসারী দৃষ্টিতজির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই 
প্রশংসার । 

তাহার রচিত গ্রন্থ ছয়টি,_(১) বঙ্গবিজেতা। ( ১৮৭৩), (২) মাধবীকম্কণ 
(১৮৭৬), (৩) মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত (১৮৮৫), (৪) রাঁজপুত-জীবন-সন্ধ্য। 
(১৮৮৬), (৫) সংসার (১৮৯৩) ও (৬) সমাজ । ইহার মধ্যে প্রথম চারিটি 
এতিহাণিক এবং শেষ দুইটি সামাজিক উপন্যাস । 

'মহারা্রজীবন-প্রভাত” এবং 'রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা"় ভারতের ছুইটি 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জাতির উথান ও পতনের কাহিনী বধিত হইয়াছে। ছুইটি- 
তেই জলত্ত স্বদেশপ্রেম, রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিদ্যুত্চমক, যুদ্ধ-বিগ্রহের 


৩৫, রচনা-চতুর 


রোমাঞ্চকর উদ্দীপনাময় বর্ণনা এমন বাস্তবাহগ হইয়াছে যে, উহ পাঠ করিতে 
করিতে আমরা সেই যুগের বর্ণনীয় ঘটনার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হই। 
ইতিহাসের এমন সত্যনিষ্ঠ অবিকৃত অনুসরণ আর কোনো ওপন্তাসিকের 
মধ্যে দেখ! যাঁয় না। এতিহাসিক উপন্তাস-রচয়িতা হিসাবে এইখানেই 
রমেশচন্দ্রের কৃতিত্ব। 

তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে ষে, সাধারণ জীবনের সঙ্ষে 
এতিহাসিক আবর্তের সমন্বয়ে ষে' উচ্চাঙ্গের এতিহাসিক উপন্যাসের স্থষ্টি হয়, 
রমেশচন্দ্রের কোনো এতিহামিক উপন্যানই দেইরূপ উচ্চাঙ্গের ত্যট্টি বলিয়! 
পরিগণিত হইতে পারে না। মানবমনের সুক্ষ ঘন্ব-_উপন্তাসের যাহ] প্রাণ, 
রমেশচন্ত্রের রচনায় এঁতিহাসিক ঘটনার চাপে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পাবে 
নাই। তছুপরি যে বাণী-হৃষম] বিষয়বন্তর সঙ্গে হর-গৌরীর মত অচ্ছে্য থাঁকে, 
রমেশচন্দ্রে সেই সুষমার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। 

রমেশচন্দ্র তাহার সামাজিক উপন্যাস ছুইটতে পলীর নিতান্ত সাধারণ 
নৃখ-ছুঃখ অনাঁড়ম্বর বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রকাশ করিয়ীছেন বটে, কিন্ত আবেগ 
ও জটিল সংঘাতের অভাবে উহ আমাদের হৃদয়কে তেমন স্পর্শ করে ন!। 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 

বাংলা উপন্যাস ও গল্প-রচনার ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে। তাহার রচিত উপন্যাসগুলির নাম-_রমান্থন্দরী, নবীন- 
সন্ন্যাসী, রত্ববীপ, সিন্দূরকৌটা প্রভৃতি । 

ছোটগন্প-লেখক প্রভাতকুমার অপেক্ষা ওঁপন্তাসিক প্রভাতকুমারের স্থান 
অবশ্যই অনেকখানি নীচে । তাহার উপন্যাসে ব্যাপ্তি, সংহতি এবং বিশ্লেষণের 
গভীরতার অভাব । সেখানে চরিব্র-স্ষ্টির চেয়ে ঘটন।-বিস্াসের প্রতি লেখকের 
আগ্রহ অধিক। অনেক সময়ে মনে হয়, যেন ছোটগল্পকেই টানিয়া-বুনিয়া 
উপন্তাসে দাড় করানো হইয়াছে। এছাড়। তাহার স্য্ট চরিত্রগুলিতে 
দন্দ-সংঘাতেরও অভাব। কিন্তু যেখানে তিনি তাহার উপন্যানের মধ্যে লঘু 
হান্ত-পরিহানের অবতারণ! করিয়াছেন, সেখানে তিনি অপ্রতিঘন্বী। তাঁহার 
উপন্যাসে সমন্তা। নাই, আছে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনের ক্ষুদ্র ক্ুত্র অসঙ্গতি ও 
তৃলভ্রাস্তির হান্তোজ্জল নিখুত চিত্র। 


বাং ছোটগল্প 


বাংলা ছোটগল্প রচনার ইতিহাস খুব বেশীদিনের নহে । পাশ্চাত্য 
প্রভাবের ফলে আমাদের বাঁংল! সাঁহিত্যে নাটক ও উপন্তান বচনার সুত্রপাত 
হইয়াছিল। কিন্তু ছোটগল্পের জন্য বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল । 
উপন্তাম-সমাট বস্ষিমচন্্রও ছোটগল্পের সীমানা পর্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার 
করিতে পারেন নাই। তিনি সার্থক উপন্যাসের শ্রষ্টা। কিন্ত তিনি ছোটগন্প 
রচন। করেন নাই। তীহার ইন্দিরা, রাঁধারাণী, যুগলাম্গুবীয় আকারে ছোট 
হইলেও সেগুলি ঠিক ছোটগল্প নহে। সেগুলি বড় গল্প বা উপন্তাস। 


রবীন্দ্রনাথ 


বলিতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ হইতেই বাংল। ছোটগল্প রচনার ইতিহাসের 
স্থরু। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে ছোটগন্প রচনার শুধু উদ্যোগ-পর্ব পরিলক্ষিত 
হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাঁংল। ছোটগল্পের যেরূপ প্রসার ও ধৈচিত্র্য 
ঘটিয়াছে, তাহা সত্যই বিম্ময়কর। তাহার গল্পে বাংলার পল্লীজীবনের ছোট- 
খাঁট আশা-নিরাশা, সাধারণ মাহ্ষের সৃখ-ছুঃখ-বেদনা। ফুটিয়! উঠিয়াছে। তাহার 
গল্পের ভিতর দিয়া আমর! পাইয়াছি বাংলার পল্লীর সহজ সরল চিত্র। মধ্যবিত্ত 
ও নিয়মধ্যবিত্বদের জীবনে যে আশা-নিরাশার তরঙ্গ, যে আনন্দবেদনামস 
অনুভূতি জাগিতে থাকে, তাহাকে আমাদের সাহিত্যে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই 
ফুটাইয়া তোলেন তাহার ছোটগল্পসমূহে | 

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশেষভাবে ছোঁটগন্প রচনারই উপযোগী ছিল। 
তিনি ছিলেন গীতিকবি। বাহুলাকে এড়াইয়া, ঘটনা পুঞ্জকে মুখ্য না করিয়! 
নিভৃত একটি রাঁগিণী বাঁজানোই গীতিকবিতার রীতি। ছোটগর্েরও তাই। 
ছোটগঞ্পের সঙ্গে গীতিকবিতার একটা শ্বাভাঁবিক সাঁধর্ম্য রহিয়াছে । ছোট- 
গল্পে ধারাবাহিক কোন ইতিহাস থাকে না, বহু চরিত্র সেখাঁনে ভিড় করে ন|। 
দুই-চাঁরিটি ঘটনায়, ছুই-চাঁবিটি কথায়, অল্প কয়েকটি চরিত্রের বেদনাঁকে 


৩৫২ বুচনা-চতুরঙ্গ 


আভাসে ইঙ্গিতে স্পষ্ট করিয়৷ তোলাই ছোটগঞ্পের ধর্ম. । রবীন্দ্রনাথের ছোট- 
গল্পের মধ্য দিয়া তীহাঁর গীতিকবিস্থলভ মনই আংত্মপ্রকীশ করিয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পের জন্ম পদ্মাতীরে | পদ্মাতীরে শিলাইদহে 
ঠাকুর-পরিবারের জমিদারি ছিল। জমিদারির কাঁজ উপলক্ষে যৌবনে কবিকে 
দীর্ঘকাল এই পল্মাতীরে শিলাইদহে বাস করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে 
পল্মার দুই তীরের ছোট ছোট গ্র।মের সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটে, অসংখ্য চাঁষী- 
প্রজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তিনি আসেন। তাহাদের অতাব-অভিযোগ তাহাকে 
শুনিতে হয়। নিতান্ত লৌকিক সুখ-দুঃখের মধ্যে তিনি তখন আপন আসন 
রচনা করিয়াছিলেন । এই সময়ে সামান্য সাধারণের মধ্যে তিনি অপামান্ত 
অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপেক্ষিত অবহেপিত 
মানুষের মধ্যেও শেহ, মমতা, করুণা লক্ষ্য করিয়াছেন । ইহাদের অন্তরের 
মধ্যে যে বেদনার তরঙ্গ উখিত হয়, তাহাকে আপন ছোটগল্পপমূহে চির- 
স্থায়িত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। পোস্টমাস্টার গল্পের 'রতন” সামান্ত এক গ্রাম্য 
বালিকা । কিন্ত গল্পটির মধ্যে রতনের যে কোমলতা ফুটিয়াছে, তাহার ব্যথিত 
অন্তরের যে স্থুরটি স্পন্দিত হইয়াছে, তাঁহ! সাঁমান্ত বা! সাধারণ নয়। সমস্ত 
আটপৌরে পরিবেশকে তুচ্ছ করিয়া রতনের অন্তগৃণ্ট বেদনা সাহিত্যের নিত্য- 
বস্ত বা চিরকালের সামগ্রী হইয়া! উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের “কা বুলিওয়ালা, 
গল্পটির মধ্যেও এইরূপ অন্তগূণ্চ বেদনার বঙ্কারটাই শুন! গিয়াছে। স্থদূর 
পার্তত্য দেশের একটি কাবুলিওয়ালার সঙ্গে বাংলার একটি বালিকার স্সেহ- 
সম্বন্ধ গল্পটির বিষয়বস্ত। কিন্তু কবির সহাহুভূতিতে কাঁবুলিওয়াল/ আর 
কাবুলিওয়াল৷ নাই। দেশকালের গণ্ডি মুছিয়! গিয় গল্পটিতে এক স্সেহবৃতুক্ 
পিতৃহদয় আত্মপ্রকাঁশ করিয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর গল্প আছে, সেগুলিতে প্রকৃতির সঙ্গে মাঁনব- 
হ্বদয়ের এক নিবিড় যোগ দেখিতে পাওয়| যাঁয়। প্রকৃতির পটভূমিতে রচিত 
এই গীতিধর্মী গন্পগুলির পাশাপাশি আমর। রবীন্দ্রনাথের আর এক ধরণের গল্প 


পাই। সেগুলি অতিপ্রাকৃতের সমাবেশে বিস্ময়কর হুইয়। উঠিয়াছে। এরূপ 
"গল্প হইতেছে-_নিশীথে, ক্ষুধিত পাধাঁণ প্রভৃতি । ক্ষুধিত পাঁধাণ গল্পের ভাষ! 
বাংল। সাহিত্যের এক উজ্জ্বল আলো কম্তন্ । 


বাংল ছোটগল্প ৩৫৩ 


রবীন্দ্রনাথের আর এক ধরনের ছোটগল্প আছে, যেগুলিতে মানুষের হিংসা- 
দ্বেষ, স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাত ফুটিয়াছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাহার ছোটগল্লে 
কেবল ভাবের রূপকার হিপাবে আত্মপ্রকাশ করেন নাই, জীবনের 
বাত্তবতাকেও স্থান দিয়।ছেন। “মধ্যবতিনী” প্রভৃতি কতক গুলি গল্পে সমাজ- 
জীবনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ বহিয়। গিয়াছে । ঘরোয়। 
জীবনযাত্রার মধ্যেও ষে কত বড় ট্রাজিডি থাকে, নিপুণ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ 
তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। "শান্তি, গল্পে আমাদের চোখের সামনে 
ফুটিয়া উঠে নিম্নশ্রেণীর নিখুত প্রতিচ্ছবি । “মেঘ ও রৌদ্র গল্পটি একদিকে 
অতি করুণ, অন্যদিকে আমাদের দেশের বাষ্্রজীবনের অপন্তোষ ও আমলা- 
তান্ত্রিক অনাচারের কাহিনী উহাতে ফুটিয়াছে। গল্প রচনায় প্রবৃন্থ হইয়। 
রবীন্দ্রনাথ একদিকে কল্পনার দূর ম্বর্গে বিচরণ করিয়াছেন, অন্যপিকে ঘটনা ও 
চরিত্রের ভিড় হষ্টি ন৷ করিয়৷ ভাবের ইঞ্চিত দিয়াছেন। এসকল গল্পে অছে 
হুমম তিহ্ক্স ভাবের চিত্র, হৃদয়াবেগের তীব্রতা । অন্যদিকে সমপাময়িক 
সমাজ ও র'ট্রজীবন লইয়াও তিনি গল্প লিখিয়াছেন। বৈচিত্র্যে ও ভাবে 
তাহার গল্প অতুলনীয়। 


শরও্চজ্দ 


রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক শরৎচন্ত্র। শরৎচন্দ্রের গল্প বাস্তবধী। 
আমাদের পরিচিত সমাজ হইতে উপকরণ লইয়! তিনি সাহিত্যের রূপলোক 
নির্মাণ করিয়। গিয়াছেন। মাটির আকর্ষণ এডাইয়! তিপি স্বপ্রহন্দর কলপনা- 
জগতের দ্দিকে অগ্রসর হন নাই। তাহার গল্পের মধ্যে প্রতিবিশ্বত হইয়াছে 
বাংলার মধ্যণবত্ত ও নিম্মমধ্যবিত্ত সমাজ । বাংলার সমাজের সহিত তাহার 
নিবিড় ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সম্বল করি-1 এবং 
নিজের ভাবুকতাঁময় দৃষ্টি লইয়। তিনি গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি"লন। 
তাহার ছোটগল্পে বাংলার সমাজ ঈগীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । যে সমাজ- 
ব্যবস্থা মানুষের প্রানশক্তিকে তিলে তিলে ক্ষপ্নিত করিতেছে, তাহাতে 
কোন্‌ সত্য, কোন্‌ মঙ্গল আছে-_-ইহাই শরৎসাহিত্যের প্রধান জিজ্ঞাল।। 

২৩ 


৩৫৪ রচনা-চতুরঙ 


শরংচন্দ্রের ছোটগল্পের বিশেষত্ব আছে। সাধারণত ছোটগল্পের আয়তন 
ছোট এবং ইহার পটভূমিও সংকীর্ণ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এমন কতকগুলি 
গর আছে যেগুলি আয়তনে দীর্ঘ, পটভূমিও বিস্তীর্ণ এবং চরিজও অনেক। 
এগুলি যেন উপন্যামেরই খসড়া । বিস্তৃত বিশ্লেষণ যুক্ত হইলে এগুলি সহজেই 
উপন্তাস হইয়া! উঠিতে পারিত। তবে তাহার আবার এমন গল্পও আছে 
যেগুলিতে ঘটনার বৈচিত্র্য নাই, আছে চরিত্রের অন্তদ্বন্ব, তাহাদের তীব্র 
অন্তবিপ্রব। এ সকল গল্প ঘটনার তরঙ্ষবিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হয় নাই__চরিত্র- 
গুলির হৃদয়ের তলদেশে যে আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই আভাস আছে। 
বাংলার পারিবারিক জীবনের স্বার্থসংঘাত, সমাজ ও সংস্কারের কঠিন প্রাচীবে 
আবদ্ধ থাকার জন্য নরনারীর প্রাণের গভীরে যে আলোড়নের স্য্টি হয়, ষে 
ব্যঘাবেদনার তরঙ্গ গুরমরিয়। উঠিতে থাকে, তাহার গল্পে তাহারই চিত্র পাওয়া 
গিয়াছে । সমাজের অনাদূত, অবহেলিত মানুষের ভাগ্য-বিড়ম্বনা, সমাজের 
অসায্য ও বৈষম্যজনিত বহুবিধ অত্যাচার-__এই সমস্ত বিষয় হইতেছে 
শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের উপঙ্জীব্য। মাতৃপ্সেহ ও নারীহদয়ের করুণ! তাহার 
কতকগুলি গল্পকে অমৃতধাবায় অভিষিক্ত করিয়াছে । “রামের স্থমতি” ও 'বিন্দুব 
ছেলে" গল্প দুইটি এই শ্রেণীর গল্লের নিদর্শন । 

সমাজের অসহায় উপেক্ষিত, মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোঁধ, 
অন্তরের সমস্ত দরদ ঢাঁলিয়া দিয়! তাহাদের সীমাহীন বেদনাকে রূপদান, 
সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ-স্পৃহ! জাগাইয়। তিনি 
তাহার গল্পগুলিকে প্রীণের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। যেখানে মাহুষের 
চোখের জল সকলের দৃষ্টির অগোচরে ঝরিতেছে, সেখানে মমতা ও সহানুভূতি 
অমৃতধারার মতে! উৎসারিত হইতেছে, শরৎচন্ত্রের দৃষ্টি সেখানে প্রসারিত 
হইয়াছে। তাহার গল্পগুলি নিপীড়িত মানবের প্রতি সহানুভূতিতে 
অভিষিক্ত হইয়াছে। 

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প রচন।র প্রণালী রবীন্দ্রনাথ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। 


রবীন্দ্রনাথের গল্পে কাব্য-সৌন্দর্য রহিয়াছে । তাহার গল্পে তথ্য কম, মনস্তত্ব- 
বিশ্লেষণ ও কল্পনার সমৃদ্ধি বেশী। কিন্তু শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতার স্থরটাই 


কাব্যসাহিত্যে মধুস্থদূন ৩৫৫ 


প্রধান। জীবন ও সমাজের বাস্তবতা শরৎচন্দ্রের গল্পে কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের 
আড়ালে চাঁপা পড়ে নাই। তাহার গল্পে ভালোমন্দ, হাসিকান। হুন্দর- 
কুৎসিত, সবই স্থান পাইয়াছে। 

শরৎচন্দ্রের গল্প বলিবার ভঙ্গিটি মনোজ্ঞ। তাহার ভাষা! সহজ, সরল, 
প্রাঞ্ুল। তাহার “মহেশ” গল্পটি এক অত্যাশ্র্য স্থষ্টি। তাছাড়া মন্দির, সতী, 
অনুরাধা, একাদশী বৈরাগী, দর্পচুর্ণ, মামলার ফল, বিন্দুর ছেলে, রাঁমের স্থুমতি, 
মেজদ্িদি, অভাগীর স্বর্গ প্রভৃতি শরৎ্চন্্রের বিখ্যাত গল্প । 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথের পর ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে প্রভাতকুমাঁর মুখোপাধ্যায়েব 
নাম উল্লেখ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথাসম্ভব অতিক্রম করিয় 
ছোটগল্প রচনায় তিনি নিজ বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট পরিচয় রাখিযা গিয়াছেন। 
তাহার গল্পে সমশ্য। নাই, তাবাবেশ কম। কিন্তু কাহিনীর আকর্ষণ খুব বেশী। 
হাঁলক] হাশ্যরম তাহার অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য । আমাদের জীবনের 
্রাস্তি ও অসঙ্গতিসমূহের উপর হাণ্তরসের মৃদু আলোকসম্পাত করিয়৷ উহাকে 
তিনি স্রিগ্ধ ও উজ্জল করিয়। তুলিয়াছেন। করুণরস স্যগ্টিতেও প্রভাতকুমার 
কম কৃতিত্ব দেখান নাই। তাহার কয়েকটি গল্প অতিশয় করুণ ও মর্মস্পর্শী । 
তাহার মধ্যে “আদরিণী” গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহার মধ্যে 
বেদনার রেশ বন্কত হইয়াছে। 


ক্লাব্যসাহিত্যে মধুদুছ্দন 


মাইকেল মধুস্থদনের আঁবিত্তীবে বাংলা কাব্যলা'হত্যে এক নবধুগের 
সচন| হইয়াছিল। কাব্য ও কবিতা রচনার পুরাতন বীতি পরিত্যক্ত হইয়৷ 
নূতন রীতিতে কাঁব্যরচন! স্থরু হইয়াছিল। মধুন্দনের কাব্য্থষ্টির কাঁল 
হইতেই বাংল! কাব্যসাহিত্য সম্পূর্ণভাবে নৃতন এক পথ ধরিয়া অগ্রসর 
হইয়াছিল,__নৃতন ভাব, কল্পনা, ছন্দ ও রচনাভঙ্গি বাংল কাব্যস্ঙির ক্ষেত্রে 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 


৩৫৬ রচনা-চতুরঙ 


যে যুগে মধুস্থদনের আবির্ভাব, দে যুগে বাংল! কাব্যসাহিত্যে প্রাচীন 
আদর্শই অনুস্থত হইয়াছে,_সমে যুগের কবিদের উপর তখনও তাঁরতচন্র 
প্রভৃতি প্রাচীন কববদ্দিগের প্রভাব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । অথচ তখন বাংলার 
যুবসন্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যর অস্থশীলন করিয়া পাশ্চাত্য কাবারসপিপান্থ হইয়। উঠিঘ্াছে_ 
পাশ্চাত্য ভাবরসের জন্য তাহার] উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের 
মনের তৃষ্ণা মিটাইবার সামর্থ্য বাংলা কবিতা তখনও লাভ করে নাই। 
পাশ্চাত্য কবিদ্িগের অন্ুঙ্গত আদর্শ, অথবা পাশ্চাত্য কাব্যের সমৃদ্ধি ও 
বৈচিত্র্য বাংল! সাহিত্যে প্রবাহিত করাইয়৷ দিবার মত সামর্থ্য লইয়৷ কোন 
কবির আব্তর্ভীব তখনও ঘটে নাই। 

ঠিক এই সময়ে অসাধারণ প্রতিভ। লইয়া, মধুস্দন দত্ত বাংল।-সাঁহিত্যের 
আদরে অবতীর্ণ হইলেন। প্রকৃতিদন্ত কবিপ্রতিভ1 এবং অনাধারণ অধ্যবসায় 
ও আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে এই কবি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে নানা উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়! বাংল! সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিগেন, _গাঁভীর্ষে ও ভাববৈচিত্র্ে 
বাংলা ভাষাকে তিনি সমৃদ্ধ করিয়। তুলিলেন। মহাকাব্য, গীতিকবিতা, 
খণ্ড+বিত। _কাব্যরচনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধুস্দন তাহার হ্জনী-প্রতিভার 
পর্চিয় দিলেন। নৃতন দৃষ্টিতর্গ লইয়! পর পর এমন কয়েকখানি কাব্য 
রচন। করিলেন, যাহাতে বাংলা কাব্যের রীতি ও প্রকৃতিটাই একেবারে 
বদলাইয়। গেল। কাব্যের কূপ ও রসের মধ্যে এক অভিনৰ সঙ্গীত, ধ্বনি- 
মাধুর্য ও প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া তিনি বাংল! কাব্য-সাহিত্যকে একেবারে 
নৃতন করিয়া গঠন করিলেন। 

বাংলা কাবাসাহিত্যে মধুহ্ুদনের প্রথম দান “তিলোতমাসস্তব কাব্য'। 
কাব্যধানি আগ্যোপাস্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এতকাল বাংল! পাহিত্যে 
পয়ার ও লাচাঁড়ী ছন্দে কবিতা! বা কাব্যরচন] হইতেছিল। মধুনুধন মিত্রছন্দের 
বন্ধন ভঙ্গ করিয়া, ভাবের অবাধগতি ও মুক্তিসাধন করিয়া অপাধ্য সাধন 
করিলেন। 

মধুস্থদনের “তিলোত্রমাসভ্ভব কাব্যে, কেবল ষে ছন্দের অভিনবত্ব ব 
বিশেষত্ই আছে, তাঁহ। নহে । এ কাব্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কল্পনার অপূর্ব 


কাব্যসাহিত্যে মধুস্দন ৩৫৭ 


সমন্বয় ঘটিয়াছে। একাঁব্যে ভারতের অমর কবি কালিদাস এবং ইংলগ্ডের 
কবি কীটস ও মিলটনের প্রভাব আছে। এইভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচোর 
শ্রেষ্ঠ কবিদিগের কল্পনার মধ্যে সামপস্ত সাধন করিয়া, উহার উপর আপন 
ব্যক্তিগত কল্পনা ও সৌন্দর্চেতনার আলোকদীপ্রিটুকু ফেলিয়া,_বাংল কাব্যে 
মধুস্থদন নৃতন আকর্ষণী শক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন 


“তিলোত্বমাসম্ভব কাব্য” প্রকাশের পর মধুস্থদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য” 
প্রকাশিত হয়। এ কাবাখাঁনিও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহা মহাকাব্য। 
বাংল! সাহিত্যে এ শ্রেণীর কাব্য এই প্রথম। “মেঘনাদবধ কাব্যে'র 
আখ্যাঁয়িক। রাঁমা়ণ হইতে গৃহীত। রাবণের পুত্র মেঘনাদ্দেণ নিধন এই 
কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় । কিন্তু একাঁব্যের বিষয়বন্ত বর্ণনায় কবি প্রীচ্য ও 
পাশ্চাত্ত্য কাব্যের যাহ! কিছু বিশিষ্ট সম্পদ তাঁহাকে নৃতনতর সৌন্দর্যে ও 
মাধূর্যে ম্ডিত করিয়! ব্যবহার করিয়াছেন। এইভ'বে বঙ্গ-দাঁহত্যে পাশ্চত্ত্য 
প্রভাব স্বীকৃত হইয়াই আধুনিক যুগের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল । 

“মেঘনাদবধ কাঁব্যে” বীররপ আছে, রৌদ্ররম আছে, অদ্ভূত ও করুণরস 
আছে, ত্বদেশগ্রীতির কথা! আছে। এক কথায় বলিতে গেলে--এই কাব্যখানি 
বিচিত্র রস ও ভাবের আধার। এই কাব্যে মধুস্দন একজন দক্ষ শ্রষ্টা,_ 
ইহার আছ্স্ত উদ্দাম কল্পনাশক্কি ও বর্ণনাদক্ষতার পরিচয় স্ুম্পষ্ট হইয়া আছে। 


প্রতিভা এমনই জিনিস ষে, ইহ যাহ] ব্ছু স্পর্শ করে, তাহাকেই বিশুদ্ধ 
বর্ণে পরিণত করে । কবি মধুস্থদনের প্রতিভা ঠিক এইরূপ ছিল। তিনি 
যাহ! কিছু স্থষ্টি করিয়া গিষাছেন, তাহাতেই দোনার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
তাহার প্রতিভা সবতৌঁমুখী ছিল। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচন! 
করিয়াছেন, আবার মিত্রচ্ছন্দে কাবা রচনা! করিয়া নৃতন ধ্বনিমাধুর্ষে উহাকেও 
ষে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করিতে পারা ষায়, তাহীও প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। 
ইহার প্রকুষ্ট উদাহরণ কবির 'ব্রজাঙ্গন! কাব্য?। ব্রজাঙ্গন বৈষ্ণব পদাবলীর 
আদর্শে রচিত কাব্য । 

ব্রজাক্গনার পরে মধুস্থদনের “বীরাঙ্গনা কাব্য” প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা 
পত্রকাব্য । মধুস্দনের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এ শ্রেণীর কাব্য ছিল না। 


৩৫৮ রচনা-চতুরঙ্গ 


পত্রাকারে ষে কাবা রচনা করা সম্ভব, এই ধারণার জন্য মধুসদরন ইটালীর 
কবি ওতিদের নিকট খণী। কিন্তু “বীরাঙ্গনা কাব্যের ভাব, ভাষা, বিষয়বস্ত, 
কবিত্ব ও প্রকাঁশভঙ্গী-_-সমন্তই কবির নিজম্ব। ভারতীয় পুরাণাস্তর্গত রমণী- 
গণের__ যেমন শকুন্তলা, জনা, দ্রৌপদী প্রভৃতির পত্র ইহাতে আছে। কোনও 
পত্রে অপরূপ করুণ-কোমলতা৷ ফুটিয়! উঠিয়াছে, কোনটিতে বা গান্তীর্য ও তেজ 
উচ্ছৃপিত হইয়া উঠিয়াছে। 

'বীরাঙ্গন! কাব্যে” ছন্দ অমিত্রাক্ষর। এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ পূর্ণ- 
পরিণত হইয়৷ উঠিয়াছে। 

বাংল! ভাষায় “সনেট” ছিল না। মধুস্থদনই এই শ্রেণীর কবিতা বঙ্গ- 
সাহিত্যে প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। চতুর্শশপদী কবিতায় মধুস্থদন 
ভারতের কবি জয়দেব, কৃত্তিবাস, কাশীরাঁম দাস, মুকুন্দরাঁম, ভারতচন্দ্ 
প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধ! নিবেদন করিয়াছেন। ভারতের দেবদেবী, বাংলার 
পৃজাপার্বণ, স্বীয় জন্মভূমি, কপোতাক্ষ নদের কথা, “বউ কথ। কও” পাখীর 
কথা, শ্রীমন্তের টোপর, ঈশ্বরী পাটনীর কথা--মকলই এক অভিনব লৌন্দর্য- 
মণ্ডিত হইয়৷ কবির স্ৃতিপটে উদিত হইয়াছে । মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির 
প্রতি একাস্তিক ভক্তি, নিষ্ঠা এবং অঙ্থ্রাগ প্রদর্শনই মধুস্থদনের চতুর্শপদদী 
কবিতার মর্মকথা । 

মধুস্দনের অলোকসামান্য প্রতিভার স্পর্শে বাংলা কাব্যের আধুনিক 
যুগের আরস্ত স্থৃচিত'হয়। 


ক্ান্যসাহিত্যে হেমচক্ 


বাংল! কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুস্থদনে ষে ধারার প্রবর্তন 
হইয়াছিল, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সেই ধারাটিই অগ্ঠঘরণ করিয়াছিলেন । 
হেমচন্দ্রের পূর্বে মধুস্দন বাংলার কাব্য-অঙ্গনৈ অতীতের বন্ধন-মৌচনের 
গীতি গাহিয়া ষে নবীন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরাধি- 
কারী হেমচন্দ্র। মহাকাব্য, খগ্ডকাব্য ও খণ্ডকবিতা রচনা! করিয়া তিনি 


কাব্যসাহিত্যে হেমচন্দ্র ৩৫৯ 


বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার বৃত্রসংহার কাব্য 
মহাকাব্য ; ছায়াময়ী, আশাকাঁনন, দশমহাঁবিদ্যা, বীরবাহ, চিন্তাঁতরঙ্গিণী 
প্রভৃতি তাহার খণ্ডকাব্য। এছাড়া, কবি কিছু খণ্ড কবিতাবলীও রচন! 
করেন। এগুলি তাহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়। 


হেমচন্দ্রের মহাঁকাব্য বৃত্রপংহার কাব্যখাঁনি বিষয়গৌরবে মহাঁন। বৃত্রান্থর- 
কতৃক স্বর্গজয় এবং ইন্দ্র-কতৃক ন্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের কাহিনী লইয়া পুরাণে 
এক বৃহৎ আখ্যায়িকাঁর স্তষ্টি হইয়াছিল। এই আখ্যায়িকার মধ্যে দধীচি 
মুনির মহান্‌ আত্মত্যাগের কথা ছিল। হেমচন্দ্রের কল্পনাকে ইহা আকৃষ্ট 
করিয়াছিল এবং উহ্ারই ফলে তিনি তীহার বুত্রসংহার কাব্যখানি রচনা 
করিয়াছিলেন । এই কাব্যে কবির কল্পন। স্বর্গ-মর্ত্য-পাঁতাল প্রসারী। কল্পনার 
আলোকচ্ছটায় কবি কখনও মর্ত্যে, কখনও স্বর্গে, কখনও বা পাঁতালপুরীতে 
বিচরণ করিয়াছেন এবং যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই এক অভাবনীয় 
সৌন্দর্লোক আবিষ্কার সমর্থ হইয়াছেন। বুত্রসংহার কাব্যে স্বর্-মর্ত্য-পাঁতালের 
কল্পনাসমৃদ্ধ ছবি আছে। 


বৃত্রসংহার কাব্যে বিরাট ও বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দয! কবি সমুন্নত 
চরিত্রস্থষ্টির কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এ কাব্যের ইন্দ্র, শচী, ইন্দুবাল চরিত্রগুলি 
মহান্‌ হইয়াছে । দধীচির চরিত্রটি মাহাজ্ব্যে সব চেয়ে উজ্জল। পরহিতব্রতের 
অতুলনীয় মাহাত্যু এই চরিত্রটিকে স্পর্শ করিয়াছে । দেবতাগণকে স্বর্গরাজো 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাঁর জন্য দধীচি দেহত্যাঁগ করিয়াছেন। তাহার অস্থির দ্বার 
যে বজ্র নিগ্সিত হইয়াছে, উহাই দেবতাঁগণকে বিজয়ী করিয়াছে। ইহার মধ্য 
দিয়া কবি দেখাইয়াছেন, ত্যাগের অমিত শক্তি। এইরূপ ত্যাগ স্বাধীনতা 
আনে, স্বাধীনতাকে স্থুপ্রতিষ্ঠিত করে। হেমচন্ত্রের বুত্রসংহাঁর কাব্যে জাতীয় 
আদর্শ রহিয়াছে, ন্বাধীনতাঁর জন্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বণিত হইয়াছে। 
বৃত্রসংহাঁর কাব্য দেশগ্রীতির উজ্জল চিত্র। পরাধীন ভারতের জনলাধারণের 
আশা-আকাজ্কা, বিশ্বাস ও অনুভূতি দেবতার কাহিনীর বূপকে বুত্রপংহার 
কাব্যে স্থপরিক্ষুট হইয়াছে । বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আশা ও আদর্শ 
তাহার কাব্যে বহিয়াছে। 


৩৬৯ রচনা-চতুরজ 


বৃত্রসংহার কাব্যে দেবদৈত্য-সংগ্রামের উদ্দীপনাময় ভাঁবটি চমৎকার 
ফুটিয়াছে। ছুই পক্ষের সমবেত সেনার অজশ্রতা, ভীষণতা৷ ও যুদ্ধের অবিরাম 
গতিগ্রবাহ কবি গ্ররুগন্তীর শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে প্রত্যক্ষবংৎ করিয়। 
তুলিয়'ছেন। বীররপ এবং বৌদ্ররসের বর্ণনায় হেমচন্দ্রের একটা আকর্ষণ 
ছিল। তাই তাহার হাতে এই ছুই রদই ভালো ফুটিয়াছে। যেখানে বীরত্ব, 
গাভীর্ধ ও অলৌকিক মহিমা, সেখানেই কবি যেন তাহার প্রতিভার যথার্থ 
ক্ষেত্রটি লাভ করিয়াছেন । তাই বৃত্রপংহার কাব্য বীররন ও রৌন্্ররস-প্রধাঁন। 


হেমচন্দ্র কেবল মহাকাব্য রচনা করেন নাই। তিনি গীতিকবিতাও 
রচনা করিয়াছেন। অস্তরের যে দরদে, যে সহদয়তায় ও সহানুভূতিতে, 
যে গৃঢ় অনুভূতির রসে গীতিকবিতার জন্ম, হেমচন্দ্রের মধ্যে তাহ! পূর্ণমাত্রায় 
ছিল। কবির স্থগভীর দরদ ছিল লাঞ্ছিত জাতির জন্য, পরাঁধীন মাতৃভূমির 
জন্য । তাঁহার অস্তরের মধ্যে সঞ্চিত ছিল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্য 
ওন্তায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, বন্ধনের বেদনা, জাতীয় গৌরবে উল্লাপ, ব্যর্থ জীবনের 
নৈরাশ্ঠ। 


এক শ্রেণীর কৰি আছেন, ধাহাঁরা আলো ধরিয়া জাতিকে পথ দ্রেখাঁন, 
জাতির জীবনকে গৌরবের শিখরের পানে চালন| করেন। হেমচন্দ্র সেই 
শ্রেণীর কবি। তিনি জাতীয় জীবনের কবি। জাতির প্রাণের কথা, 
আশ|-আকাজ্ষীর কথ! কবি তাহার বহু কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। জাতীয় 
চরিত্র গঠনের জন্য বহু কবিত। তিনি রচন| করিয়া গিয়াছেন। এমব কবিতায় 
তিনি বাঙ্গালীকে স্মরণ করাইয়াছেন তাহার মহৎ এতিহোর কথা। নিক্ষিয় 
নিপ্রাণ বাঙ্গালীকে তিনি উদ্দ্ধ করিয়ছেন মহৎ প্রেরণায় ও দেশ-প্রীতিতে। 


হেমচন্দ্র স্বদেশাঙগুরাগের কবি। তাহাঁর অধিকাংশ কবিতাষ স্বদদেশান- 
রাগের পূর্ণ বিকাশ । কবি 940৪ যেমন স্কটল্যাড দেশীয়দেব জাতীয় কবি, 
হেমচন্দ্র ও সেইবপ বাংলার জাতীয় কবি। জাতীয় ভাব তাহাঁর কবিতায়। 
হার কবিতা বাঙ্গালীর প্রাণে আঁশ।-উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে, জাতীয় 
ভাব, জাতীয় আশ।-আদর্শ জাগাইয়াছে। পরাধীন এই দেশে একদিন তাহার 
কবিতার ভিতর দিয়! ম্বাধীনতার পাঞ্চজন্য-শঙ্খ বাজিয়াছিল। 


ক্রান্যে নবীনচক্র সেন 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে কয়জন কবির নাম উজ্জল 
অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে, নবীনচন্দ্র সেন তাহাদের অন্যতম । ইংরাজি তাবধারার 
প্রভাবে বাংলার জাতীয় জীবনে, তথা! বাংলা সাহিত্যে যে নৃতন অনুপ্রেরণা 
আসিয়াছিল, তাহারই স্পন্দন নবীনচন্দ্রের কাব্যে ও কবিতায় শুনা গিয়াছিল। তাহার 
পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ, অমৃতাত, অবকাশরঞ্জিনী বাংলার 
কাব্জগতে অভিনব স্থষ্টি, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই সমস্ত কাব্যের 
মধ্যে নবীনচন্দ্রের প্রতিতার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে-_ 
তাহার রচনায় জাতীয় তাবের আধিক্য । দেশগ্রীতি তাহার নকল কাব্যের মূল সুর। 
মানবমাহাত্ম্য বর্ণনা তাহার মুখ্য উদ্দেঠঠ । রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভামে তিনি 
শ্রীকুষ্ণকে মহামানবরূপে দেখিয়াছেন--তাহার মাহাত্ম্য ও শক্তির পরিচয় বিবৃত 
করিয়াছেন। অমিতাত কাব্যে বুদ্ধের মহিমা কীতিত, অমৃতাতে শ্রীচৈতন্যদেবে 
মহিমা কীতিত। 

নবীনচন্দ্রের অধিকাংশ কাব্যই ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। পলাশীর যুদ্ধ 
এঁতিহাসিক কাব্য। কাব্যখানি কবির দেশগ্রীতির উজ্জল আলেখ্য। মোহন- 
লালের চরিত্রে যে সজীব জাতীয়তার পরিচয় রহিয়াছে, তাহা এই কাব্যখানিকে 
মহনীয় করিয়াছে। যুদ্ধের শেষে যুদ্ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মোহনলাল যে খেদোক্তি 
করিয়াছেন তাহার মধ্যে তারত, তথা বাংলার জাতীয়তার ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছে। 
রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রতাস--এই কাব্যত্রয্নেও জাতীয় তাবই প্রকাশ পাইয়াছে। 
এই কাব্য তিনখানিতে খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষে একটি অথ এক্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য শীর্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র এই কাব্য 
তিনখানিতে জাতীয়তাদীপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 

নবীনচন্দ্র সেনের কবিতার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে, তাহার 
গীতিগ্রীতি। তাহার কাব্য রোমান্টিক কাব্যের ধ্মীনুযায়ী আত্মগত ভাবকল্পনায় 
পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

নবীনচন্ত্র সেন হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য লইয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। তাহার আবির্ভাবে বাংলা কাব্যে কল্পনার সমৃদ্ধি আমিয়াছিল, বাংলা 
কাব্যে নূতন দঙ্গীতধ্বনি শুনা গিয়াছিল। 


বিহান্রীজাত চক্রবর্তী 


্রীটীয় উনবিংশ শতকের মধ্যতাঁগে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতিভা- 
বিকাঁশ হইয়াছিল। সেযুগ হইতেছে বাংল। সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার 
যুগ। তখন কবিগণ যুদ্ধবর্ণনীসঙ্কল মহাকাব্য রচনায় ব্যাপৃত, উদ্দীপনা পূর্ণ 
দেশান্ুরাগমূলক কব্তি। রচনায় কবিগণ তখন আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 
ইতিহাস-প্ুরাঁণের ঘটনা হইতে কবিগণ তখন তীহাদের কাঁব্যের বিষয়বস্ত 
আহরণ করিতেছেন। তখনকার কবিদিগের দৃষ্টি বহিমুখী, তাহাদের বর্ণন। 
ঘটনাপ্রধান। বিহাঁবীলাল কিন্তু কাব্যরচনার এই ধারাটি অন্সরণ ন1 করিয়া 
সম্পূর্ণ নৃতন পথে আপন কবিকল্পনাকে চালিত করিয়াছিলেন। তিনি 
মহাকাব্য রচনার পথ পরিত্যাগ করিয়া, গীতিকবিত! রচনায় আত্মনিয়োগ 
করেন। তাহার কাব্যে ইতিহাস পুরাণের ঘটন। নহে, একান্তভাবেই যাহ! 
কবির নিজের মনের অন্ুভূতি--কবির ব্যক্তিগত আঁনন্দ-বেদনা, আশা-কল্পনা, 
তাহাই প্রকাশিতহইল। 

বিহারীল।লের বিখ্যাত কাব্য “সারদামঙ্গল” ও “সাধের আসন'। 
বঙ্গহুন্দরী” “নিসর্গ সন্দর্শন'ও কবির সার্থক স্থট্টি। অনেক খণ্ড থণ্ড কবিতা৷ ও 
গানও তিনি রচন! করিয়াছিলেন । 

বিহারীলালের কল্পন। ও বর্ণনাভঙ্গি বাংল! গীতিকবিতায় অনেক নৃতনত্ 
আনিয়াছিল। বিহারীলালের পূর্বে বাংল! সাহিত্যে প্রকৃতিবর্ণনা ছিল। কিন্ত 
সে বর্ণন। ছিল, _প্রথাপঙ্গত বর্ণনা মাত্র। এ সকল বর্ণনায় নিখিল প্রকৃতির 
অন্তরাত্মার গোঁপন রহস্য ও মাধুর্যের আভাসটুকু ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্ত 
বিহারীলালের কল্পনায় জড় মৃন্সয়ী প্রকৃতি হইয়া উঠিল চিন্ময়ী। প্রকৃতির 
সহিত কবি এক অবিচ্ছেগ্য আত্মীয়তা অনুভব করিলেন, বিশ্বের বিচিত্র 
জীবনপ্রবাহের সহিত মিলিত হইবার আকাজ্ষ। কবিমনে জাগিল। প্রক্কৃতি 
কবির দৃষ্টিতে প্রাণের ও সৌন্দর্যের উৎসরূপিণী হইয়া দেখা দিল। সৌন্দর্য 
সন্ধানী কবি তাই প্রকৃতির প্রাণউৎসের সহিত পরিচয়লীভের জন্য ব্যাকুল 
হইয়া উঠিলেন। প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ নৃতন বোঁধ ও নূতন দৃষ্টিতঙ্গি বাংলা 
সাহিত্যে এক নৃতন যুগকে আহ্বান করিয়া আনিল। 


বিহারীলাল চক্রবর্তাঁ ৩৬৩ 


বিহারীলালের সময়ে বাংল কাব্যের ভাঁষা ও ছন্দ সঙ্গীতবিহীন হইয়া 
পড়িয়াছিল। বিহারীলাঁল সেই ভাষায় ও ছন্দে নৃতন স্থর ও সঙ্গীতলাবণ্য 
ফুটাইয়। তুলিয়াছিলেন। ছন্দে যুক্ত-অক্ষরের স্থান দিয় তিনি বাংলা ছন্দকে 
ঝঙ্কারে ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে পূর্ণ করিয়া! তুলিয়াছিলেন। 

পাশ্চাত্য আদর্শের রোমান্টিক কল্পনণভঙ্গির উন্মেষ বিহাঁরীল।লে। 
পাশ্চাত্যের রোমাঁ্টিক কবিদিগের মতই স্থদূরের সহিত মিগিত হইবার, কাছের 
গণ্ডি অতিক্রম করিয়া দূরের সহিত মিপিত হুইবাঁর,_সীমাহীন্তাঁয় বিলীন 
হইবার আকুতি বিহরীলাঁলে জাগিয়াছে। রোমার্টিক কবিতাঁয় থাকে অপূর্ণতাঁর 
বেদনা, পূর্ণতার আকাক্ষাজনিত কবিচিত্তের আঁকুলতা। সেরূপ অনুভূতি 
বিহারীলালের কাব্যেও জাগিয়াছে। 


বিহারীলাঁপ ছিলেন অখণ্, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের পৃজাঁরী কবি। কবির 
আরাধ্য সৌন্দ্যদেবতা' বা পৌন্দর্ষলম্দ্রী ছিলেন “সারদা। এই সারদার 
বন্দনাগ'ন বিহারীলাল তীহার 'সারদামঙ্গল, কাব্যে ও “সাধের আসনে, 
করিয়! গিয়াছেন। 


যে কল্পনা-প্রবণতাঁর ফলে পাশ্চান্তেব রোমান্টিক কবিগণ বিশ্বের খগ্ডস্থষ্টির 
মধ্যে অখণ্ড অনন্ত সৌন্দর্যসত্তীকে বিভাসিত দেখিয়াছেন, সেইরূপ কল্পনা-প্রবণতা 
বিহারীলালে ছিল বলিয়া তিনি জগতের সকল সৌন্দর্ষের মধ্যে সারদাঁকে 
দেখিয়াছেন। কবির “সারদা বিশ্বব্যাপিনী সৌনদর্যলক্মী। দৃশ্ঠমান বহর 
অন্তরালে তিনি সৌন্দঘমৃত্তি সাঁরদীকে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। 


বিহারীলাল ছিলেন একাস্তভাবেই কল্পনাপ্রবণ কবি। কিন্তু কল্পনাপ্রবণ 
কবি হইলেও তিনি বাস্তবের মধ্যেই তাহার মানসী সৌন্দর্যলক্্মীকে খু'জিয়াছেন। 
অতিরিক্ত কল্পনীপ্রবণ এই কবি কখনও বাস্তব জীবন ও জগতের সহিত সংযৌগ- 
টুক হারাইতে চাহেন নাই। তাহার কবিতায় ভাবাবেশ ও ন্বপ্ আছে। 
কিন্ত এই ভাবাবেশ ও স্বপ্ন কবির বাস্তব অনুভূতির উপর প্রতিষ্টিত। বাস্তবকে 
বিহারীলাল তাহার কাব্যে যেভাবে আধ্যাত্মিকতাঁয় মণ্ডিত করিয়া দেখিয়া- 
ছিলেন, তাহাই বাংলা গীতিকাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ। 


ক্রান্যে ব্রবীক্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। রবীন্দ্রনাথের আবিরীব-কাল বাংল! কাব্যের 
এক পরিপূর্ণ যুগ-_সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। তীহার স্থ্দীর্ঘ কাব্যস্থষ্টির কালকে 
মোটামুটিভাবে তিনটি যুগে ভাগ করিতে পার! যাঁয়। কৰির কাব্যপাধনাঁর 
প্রথম যুগ হইতেছে 'প্রতিতা উন্মেষে'র যুগ। প্রতিভা উন্মেষের যুগে রবীন্দ্রনাথ 
যেদকল কাব্য বা কবিতা রচন! করিয়াছেন, দেখানে কবির চিত্ত ছিল 
অস্তমু্ীন। হ্বদয়াবেগের অস্পষ্টতা এবং অনুভূতিকে প্রকাশের ব্যাকুলতা এই 
যুগের কাব্যের ভাবকে কিছুট। অস্পষ্ট করিয়াছে, ভাষাকে ভীবাতুর করিয়াছে। 
বনফুল" রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাবান্থষ্টি। এই কাবাখানি রচনার পরবর্তী কালে 
তিনি পর পর রচন| করেন_-কবি-কাহিনী, ভাম্ুমিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও 
সন্ধ্যাসঙ্গীত নাঁমক কাব্য কয়খানি। “বনফুল” হইতে “দন্ধ্যাপঙ্গীত' কাব্য রচনার 
কালকে সমালোচকের। ববীন্রনীথের কবিজীবনে “হদয়-অরপ্য' বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। তখনকার কবিতার মধ্যে একটা বিষাদের ভাব ফুটিয়াছে। 
অবাক্তের বেদনা, অপরিক্ষ্টতার ব্যাকুলতা তখন কবির মধ্যে পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। এ যুগে বিশ্বের লঙ্গে যৌগের জন্য অবকুদ্ধ অবস্থার অধীরতা প্রকাশ 
পাইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রক্কৃতির সহিত যোগস্থাপ্নের জন্য কবির 
প্রাণ তখন কীঁদিয়াছে। কিন্ত প্রকৃতি ও মানবের সঙ্গে যৌগস্থাপন করিতে 
না পারায় কবির অন্তরে বিষাদের ভাব জমিয়া উঠিয়াছে। 

সন্ধাঁপঙ্গীতের পরবর্তী কাব্য প্রভাতসঙ্গীত। প্রভাতসঙ্গীত হইতে 
রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ছিতীয় যুগের আরম্ত। এই যুগ হৃদয়ের অরণ্য- 
আধার হইতে কবির “নিক্ষমধে"র যুগ। প্রকৃতি ও মানবের মিলনের ষে 
ব্যবধান পূর্বযুগে ছিল, তাহা এখন ঘুচিয়। গিয়াছে। প্রর্কৃতি ও মানবজীবনের 
বৈচিত্রের সান্সিধো আদিয়| কবিচিত্ব উল্লসিত হইয়। উঠিয়াছে। এখন কবির 
হ্বদয়াবেগের অস্পষ্টক্চা কাটিয়। গিয়াছে এবং রূপরদময় প্রককৃতিজগতের ও 
মানবজীবনের নব নব সৌন্দর্ধ কবিকে আকুষ্ট করিয়াছে। এই যুগেই কৰির 
গ্রতিভান্ুর্য মধ্যাহ্ন গগনে উঠিয়াছে এবং তাহার কাব্যের ভাব, ভাষা ও ছন্দ 
বিচিত্র সৌন্দর্য ও শক্তির বর্ণচ্ছটাবিকাঁশ দেখাইয়াছে। 


কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৬৫ 


প্রভাতসঙ্গীত? হইতে “উৎসর্গ নামক কাব্যরচনীর কাল পর্যন্ত রবীন্ত্র- 
প্রতিভার ছিতীয় যুগ। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দ্যতন্ময় ভাবপ্রবণ কবি। 
উৎ্পর্গের পরবর্তী কাঁব্য খেয়া । খেয়া” নামক কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
আধ্যাত্সিক ভাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং খেয়া, গীতাঞগ্চপি, গীতিমাল্য, 
গীতালি-এই কাব্য কয়খানির মধ্যে ভগবন্তক্তির বেদীতে আত্মোৎসর্গ 
করিয়া কবি অপার তৃপ্তি খুজিয়৷ পাইয়াছিলেন। এই “খেযা-গীতাঁলির” যুগ 
রবীন্দ্রপ্রতিভা-বিকাঁশের এক যুগ্সদ্ধিকাঁল। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র রূপ রস বর্ণ 
গন্ধ গানের পৃজারী কবি। কিন্তু এ যুগে এক অরূপের ধ্যানে তিনি তন্ময় 
হইয়াছেন। 


গীতালির পরবর্তী কাঁব্য বলাকা । বলাকা হইতে রবীন্দ্রনাথের কবি- 
জীবনের তৃতীয় যুগের আরস্ত। এই যুগে অশ্যাত্মলোক ছাড়িয়া কবি আবার 
বিচিত্র রূপ রসের আধাঁর এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আমিলেন। ধরণীর রূপ রস 
বর্ণ গন্ধ গ'ন তাহার চোখে নূতন মায় বিস্তার করিল। অতীতের স্মৃতি এই 
যুগের ক'ব্যগুলিতে প্রাধান্য পাইল। এযুগের কোঁন কোন কাব্যে কবিচিত্ত 
কৈশোর ও যৌবশ্রে আনন্দস্বতিতে তন্ময় হইয়াছে-_কৈশোর ও যৌবনের 
আনন্দের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের আনন্দে কবিচিত্ত পরিপূর্ণ হইয়। উঠিয়াছে। 


রবীন্দ্রনাথের কবিজবনের এই তৃতীয় যুগের ( বলাঁকার পরবর্তী যুগের ) 
কবিতাগুলি এক হিসাবে বাংল! মাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির 
ও কল্পনার এশবর্ষে তীহার এই যুগের কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। এ যুগে কবির 
পৃথিবী প্রীতি অতিশয় নিবিড় । পৃথিবীর ধুলি কবির চোখে মধুময় । সামান্য, 
সাধারণ মানুষ, যাহাদের উপর “তর দিয়া চলিতেছে সমস্ত সংসার” এখন 
তাহাদের কথা অতিশয় সহানুভূতির সহিত বলিবার আকুতি কবির মধ্যে 
জাগিয়াছে। সকল মানুষের আনন্দবেদনাঁর বাণীরূপ স্থপ্টী করা তাহার পক্ষে 
সম্ভব হয় নাই বপিয়৷ তিনি এ যুগে তাহার কোন কোন কবিতায় আক্ষেপ 
প্রকাশ করিয়াছেন। 


যুগে যুগে পৃথিবীতে নৃতন নৃতন সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই যুগ-সমশ্তাকে 
কেন্ত্র করিয়া কবির কাব্য। কবিরা “শুধু শূন্ত দিবসের অলন গায়ক" নহেন, 


৩৬৬ রচনা-চতুরঙ্গ 


কেবল কল্পনা লইয়। বেসাতি কর। কবির কারবার নহে। সারাদিন ছিন্নবাধ! 
পলাতক বালকের মত বাঁশী বাজাইয়]! হেলাফেলায় দিন কাটানও কবির 
ধর্ম নহে। বড় কবির কাব্যমাত্রেই যুগধর্মী। যুগধর্মকে একেবারে উপেক্ষা 
করিয়। কোন কবিই কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। রবীন্দত্রনাথও 
পারেন নাই। 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কৃত্রিম যন্ত্রত্যতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
পৃথিবীতে যে নৃতন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কবি তাহাঁকে সমর্থন করিতে 
পারেন নাই। ফন্ত্রনিয়গ্ত্রিত নাগরিক সভ্যতার পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে তিনি 
বন্দী মানবাত্মার ক্রন্দন শুনিয়াছিলেন। হিংসায় উন্মত্ত সেই পৃথিবীতে 
যখন দেখিয়াছিলেন--নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস” 
তখন বেদনায় বিমখিত-চিত্ত কবি তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। 
বর্তমান পৃথিবীর পানে চাঁহিয়। কবির মনে হইয়াছে__এ পৃথিবীট। উৎপীড়িত 
ব্যথার জগৎ এবং সেই ব্যথাবেদনায় পীড়িত বিশ্ববাসীর ছুঃখদুর্দশার প্রতিকার 
তিনি চাহিয়াছেন। 


রবীন্দ্রনাথ এই যুগে উদ্ভাবন করেন গগ্য ছন্দের । এই নৃতন ছন্দকে কৰি 
তাহার উচ্চাঙ্ষের দার্শনিক চিন্তা, অনুভূতি ও কল্পনার আধার করিয়াছেন। 
আবার, এই ছন্দকেই তিনি পৃথিবীর নান! কষুত্র, তুচ্ছ, উপেক্ষিত নরনারী ও 
প্রাকৃতিক উপাদানের আধার করিয়াছেন। অতি সাধারণ মান্য, আকন্দ, 
কুড়চি, কণ্টিকারী প্রভৃতি অবজ্ঞাত গরিমাহীন ফুলের কথ! এ যুগে ঠাই 
পাইয়াছে কবির গণ্ঠচ্ছন্দে । রবীন্দ্রনাথের পদ্যচ্ছন্দ কারুকার্খচিত পেয়ালা, 
আভিজাত্যের গৌরবে পরিপূর্ণ । কিন্তু তাঁহার গগ্চ্ছন্দে ফুটিয়। উঠিয্লাছে 
বাস্তবতার দীপ্তি। 

রবীন্দ্রনাথ আনন্দের কবি। তাই জগতের আনন্দ-যজ্ছে তিনি যোগ 
দিয়াছেন এবং যোগ দিয় অন্তরে যে আনন্দ উচ্ছলতার স্থ্ি হইয়াছে, তাহাকে 
ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার কবিতায়। পৃথিবীর সামান্য ধুলিকণ! হইতে আরম্ত 
করিয়। তাহার ফুল ফল, তাহার অশীমব্যাপ্ত নীলাম্বর, তাহার গর্জনমূখর 
সমুদ্র, সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি আনন্দের অবাধ প্রবাহ ও অভিব্যক্তি 


কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৬৭ 


দেখিয়াছেন। জগংন্ট্টির মধ্যে তিনি জগৎশ্রষ্টার সন্ধান পাইয়াছিলেন। 
সীমার মধ্যে অসীমের আভান পাইয়াছিলেন। সেইজন্ত পৃথিবী তাহাকে 
বড় বেশী আকর্ষণ করিত। 

মানবমুখিতাঁও রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।__ 


মরিতে চাহিন। আমি সুন্দর তৃবনে, 
মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই। 


স্ন্দর ভূবন এবং মানব-_ছুইই কবিকে সমানভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। 
স্্যকরোভ্তাসিত প্রফুল্ল কাননে জীবন্ত হৃদয়ের মধ্যে নিজের স্থানটি লাভ 
করিবার জন্ত তিনি আকাজ্ষ! প্রকীশ করিয়া গিয়াছেন।-_ 


ওই যে দঈশড়ায়ে নতশির, 
মৃক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর 
বেদনার করুণ কাহিনী । 


তাহাদের পাশে কবি দীড়াইতে চাহিয়াঁছেন, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি 
বোধ করিয়াছেন। এই মানবমুখিতাঁর জন্য ববীন্দ্রকাব্য এমন অপূর্ব সার্থকতা 
লাভ করিতে পারিয়াছে। 

দেশের প্রতি গভীর অন্গরাগ রবীন্দ্রনাথের বু কবিত। ও গানের ভিতর 
দিয়! আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । কথনো শ্লেষতিক্ত তীত্র ভাষায় তিনি ধিক্কার 
দিয়াছেন জাতীয় দুর্বলতা ও হীনতাঁকে, আবার কখনে। দেশবাসীর দুর্দশা 
দেখিয়! অশ্রন্নাত বেদনায় কবির কবিত। বিষগ্র করুণবূপ ধারণ করিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় তাহার স্থগভীর প্রকৃতিপ্রীতি ব্যক্ত হইয়াছে। 
স্বল-জল-আকাশের সহিত একট আত্মীয়তা এবং বিশ্বপ্রকৃতির শোঁভা- 
সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া বিলাইয়! দিবার ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । প্রকৃতি কবির কল্পনীয় প্রাণময়ী, বিশ্ব- 
প্রকৃতির মধ্যে তিনি একট! প্রাণম্পন্মন অনুভব করিয়াছেন; প্রকৃতির সহিত 
মানবচিত্রের একটা অবিচ্ছেগ্চ আত্মীয়তার ষে যোগ আছে, সে বোধ রবীন্দ্র- 
নাথের বহু কবিতায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 


৩৬৮ রচনা-চতুরঙ্গ 


বেদ উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়৷ সংস্কৃত ধর্ম ও।কাব্য সাহিত্যের সহিত 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রবাহ কোথাও ক্ষু্ন হয় নাই। 
রুবীন্দ্রন থের কবিত। ভারতীয় ভাব ভাবনা ও সংস্কৃতির প্রভাব বক্ষে ধারণ 
কৰিয়। বিরাজমান । 

রবীন্দ্রনাথ বাংল। কাব্যে নব নব ভাব কল্পনা ছন্দ আমদানী করিয়। যেভাবে 
উহার শ্রী ও ধ্বনিবৈ চত্র্য ঝাড়াইয়৷ দিয়। গিয়াছেন, তাহাতে বর্তমান বাংল! 
কাব্যের বূপই একেবারে ব্দলাইয়। গিয়াছে। 


অনুশীলনী . 
[ক] 


মঙ্গলকাব্য 


১। মঙ্্রলকাব্য কাহাকে বলে? যেকোনও এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-অংশ 
সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া! সেই জাতীয় মঙ্গলকীব্যের কবিদ্িগের সম্বন্ধে যাহা জান 
তাহা লিখ। 

২। চণ্তীমঙ্গল কাব্য ও উহার কবিগণের সম্বন্ধে যাহা] জান লিখ। 

৩। মনসামঙ্গল কাব্য ও উহার কবিগণের পরিচয় দাও। 

৪ | ধর্মমঙ্গল কাব্য ও উহীর কবিগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ কর। 

৫ | মুকুন্দরাম চক্রবতীর কবিপ্রতিভ৷ সম্পর্কে আলোচনা কর। 


| খ] 
রামায়ণ ও মহাভারত 


১। বাঙ্গীল। সাহিত্যে রামায়ণ রচনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর এবং প্রধান প্রধান 
রাঁমায়ণ-রচগ্লিত কবির নাম ও তাহাদের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 

২। কৃত্তিবাদের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচন। কর। 

৩। বাঙ্গালা! সাধিত্যে মহাভারত রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর এবং মহাভারত 
রচিত) প্রধান প্রধান কবির নাম ও তাহাদের রচনা-বৈশিষ্ট্য সন্বদ্ধে যাহা! জংন লিখ। 

৪। মহাভারতের কবি কাশীরাম দাসের প্রতিভা সম্বন্ধে যাহ জান তাহ] লিপিবদ্ধ কর। 


অনুশীলনী ৩৬৯ 
[গ] 
প্রীচৈতন্যাদেবের জীবন ও জীবনী 


১। শ্ীচৈতচ্যদেবের আবিভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে ষে উন্নতি-সমৃদ্ধির কুচনা হয় তাহার 
পরিচয় দাও। 


২। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়। যে সকল জীবনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল 
তাহাদের পরিচয় প্রদান কর। 

৩। বুন্দাবন দাসের 'চৈতগ্ত-ভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের “চৈতন্ত-চরিতামৃত' সম্বন্ধে যাহ! 
জান লিখ। 


[ ঘ] 


বাংল! গগ্ভসাহিত্যের ইতিহাস 

১। বাঙ্গাল! গগ্ভ-নাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাঁশের প্রথম যুগ্ন সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ 
রচন। কর। 

২। রামমোহন রায়ের গণ্ভরচন। সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ । 

৩। বাঙ্গালা গগ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধিসীধনে বিদ্যাসাগর অথবা বঙ্কিমচন্ত্রের দান নম্বদ্ধে 
আলোচন! কর। 

৪। বাঙ্গীল। নাহিত্যের ইতিহানে প্যারীটাদ মিত্রের স্থান কোথায়, নির্ণয় কর। 

৫। অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে বাঙ্গীলা গণ্যের ষে বিশেষ রূপ ও শক্তি পরিস্ফুট হয়, তাহার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 

৬। রামেন্ত্রনুন্দর ত্রিবেদীর গদ্য সম্বন্ধে যাহা! জান লিখ । 

[ ও] 
গীতি-সাহিত্য 

১। বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর। 

২। পদীবলী সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবির মন্বন্ধে যাহা জান লিখ। 

৩। শীক্ত পদাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। 

৪। শীক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাহার প্রতিভার পরিচয় দাও । 

| চ] 
বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস 
১। বাঙ্গাল! নাট্য-নাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের একটি ইতিহাস লিখ। 
২। মধুহদন অথবা দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য প্রতিভা। সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
২৪ 


৩৭, রচনা-চতুরদ 


[ছ] 


উপগ্যাস ও ছোটগল্প 


১। বাঙ্গীল। উপগ্ঠান-মাহিত্যে বন্ধিমচন্ত্র অথবা শরংচন্্রের স্থান সম্থদ্ধে আলোচন। কর । 
২। বান্না ছোটগল্প রচনায় রবীন্তরনাথ অথবা! শরংচন্ত্র সন্বদ্ধে একটি রচন। লিখ । 


জ. 


বাংল। কাব্যসাহিত্য 


১। বাঙ্গালা কাব্যদাহিত্যে মধুদদনের দীন মধ্বন্ধে আলোচন! কর। 

২। বাঙ্গাল! বাঁব্যমাহিত্যে হেমচন্তর অথব! নবীনচন্ত্রের দান ও প্রতিভার বৈশিষ্ট্য মন্ন্ধে 
আলোচনা কর। 

৩। কবিবর বিবারীলাল চক্রবর্তীর কবিপ্রতিতীর পরিচয় দাও। 

৪। 'কবি রবীন্দ্রনাথ মন্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রবন্ধ লিখ। 


চিত, উড 


ঢত্র্য খণ্ড 


ভাব-সঙ্রসারণ 9 ভাবার্থবািষণ 


ভান্ব-সম্প্রসান্্ণ ও ভাবার্থ-ঘিগ্লেষণ 


(১) 
শৈব[ল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির 
লিখে রেখো, এক ফেোঁট। দিলেম শিশির । 
মানব-স্মাঁজে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাঁর। লোকের এতটুকু উপকার 
করিলেও মহাদন্তে তাহ! প্রকাশ করিয়া থাকে এবং যাহার উপকার করে 
তাহাকে সেই উপকারের কথা ম্মরণ করাইয়া দিয়! তাহার প্রাণে অযথা আঘাত 
দেয়। শৈবালের প্রকৃতি দেইরূপ বা তদপেক্ষাও হাস্তকর। জলপূর্ণ বিরাট 
দীঘির বুকে তাহার দান মাত্র একবিন্দু শিশির। উহ! দীঘির কাছে অকিঞ্চিংকর, 
অনাবশ্তক। মাত্র একবিন্দু অকিঞ্চিংকর, অনাবশ্যক শিখির দান করিয়া শৈবাল 
যেমন উচ্চৈঃম্বরে তাহা। ঘোঁধণা করিতে বসিয়াছে, ঠিক সেইরূপ সামান্য উপকার 
করিয়াও লোকে অনেক সময়ে নিজের উপকার করার কথাট। আড়ম্বরের সহিত 
ঘোষণ! করিয়া বেড়ায়। এইরূপ উপকারের কোন সার্থকতা নাই। কারণ, 
এরূপ ক্ষেত্রে কোঁন ব্যক্তি উপকৃত হইলেও সে প্রাণে ব্যথা পায়। স্থতরাং 
উপকার করিলে অহঙ্কার প্রকাঁশ বা উপকারের কথাট! প্রচার না করাই 
তান। এই জন্যই যীশু উপদেশ দিয়াছিলেন,_-“তোমার দক্ষিণ হণ্ত যাহ! দান 
করে, তাহ! যেন তোমার বাম হস্ত জানিতে না! পাঁরেঃ। উপনিষৎ বলেন-_- 
শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, স্কেচ ও সম্ত্রমের সহিত দান করিবে । বস্তৃত ঘে 
উপকারের সহিত বিনয় মিশ্রিত থাকে তাহাই প্রকৃত উপকার । 
(২) 
কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদদীপে-_ 
“ভাই ঝলে ডাকে! যদি দেবো গল! টিপে ।” 
হেন কালে গগনেতে উঠিলেন চাদা, 
কেরোসিন বলি উঠে, “এসে। মৌর দাদ।।” 
[ ক. বি. মাধ্যমিক, ৪৬১ +8৭১ +৪৯] 
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মাটির প্রদীপ ও কেরোঁসিন-শিখার কাজ একই । উভয়েই আলোক দান 
করিয়। থাকে । পার্থক্যের মধ্যে শুধু এই যে, মাটির প্রদীপের আলো ক্ষীণ, 
কেরোসিন-শিখা তাহা! অপেক্ষ। উজ্জ্লতর। এই কারণে কেরৌসিন-শিখা 
মাটির প্রদীপ-শিখাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং তাহাঁর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে 
চাহে না। কারণ, তাহাতে কেরোসিন-শিখার অগৌরবের সম্ভাবনা। যাহারা 
সঙ্কীর্ণমনা__তাঁহারা ছোটর সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর! অগৌরবের কারণ 
বলিয়াই মনে করে। 

কিন্ত আকাশে যখন চাঁদ উঠিল, যখন তাঁহার স্গিপ্ধ আলোকে পৃথিবী উজ্জল 
হইয়! গেল--তখন চন্দ্রীলোৌকের উজ্জলতার কাছে কেরেসিন-শিখাঁর আলোক 
অতি ক্ষীণ বলিয়৷ মনে হইল। কেরোপিন-শিখা তখন চন্দ্রের সহিত সম্পর্ক 
স্থাপন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল। কারণ, তাহাতে তাহার 
গৌরব বাঁড়িবাঁর সম্ভাবনা । 

সংসারে এরপ দৃষ্টান্তের অভাব নাঁই। যাহারা হীনচেতা তাহার। অপেক্ষা- 
রুত নির্ধন ও নিম্নপদস্থ ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তাটুকু এড়াইয়। চলিতে চাহে। 
কারণ, ছোটর মহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে সম্তরমহাঁনি হয় বলিয়া তাহাদের 
বিশ্বীঘ। কিন্তু তাহারাই আবার গায়ে পড়িয়া বড়র সহিত কুটুম্বিত! পাঁতাঁইতে 
ব্যগ্র হয়। পক্ষান্তরে, ধাহাঁর৷ উদারমন] ব্যক্তি তাহারা সমস্ত পৃথিবীকেই 
তাহাদের কুটুম্ব মনে করেন; ধনী দরিদ্র, উত্তম অধম, হীন পতিত অসহায়-_ 
সকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য তীহার! ব্যাকুলতা প্রকাশ 
করিয়। থাকেন । 

(৩) 


কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যা-রবি, 
শুনিয়া জগং রহে নিরুত্তর ছবি । 
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল-_ স্বামী, 
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি । 
অস্তগামী স্থ্ধ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্বে জানিতে চাহিল, 
কে তাহার কার্ধভার গ্রহণ করিয়৷ পৃথিবীতে আলোক বিকিরণ করিবে? 
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তাহার প্রশ্নে গৃথিবী ছবির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল, জগতের অন্ধকারটুকুকে দূর 
করার গুরুভার কেহই গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না। কিন্ত 
মাটির প্রদীপ- ক্ষীণ তাহার শিখা, সাধ্য তাহার অল্প__সে বলিল যে, তাহার 
সাধ্যমত মে ধরণীর অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করিবে। পরোপকাঁর করার 
ক্ষমত| পৃথিবীতে সকলের সমাঁন হয় না। কাঁহীরও ক্ষমতা বেশী, কাহারও 
ক্ষমতা মাটির প্রদীপের মতই অল্প। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমতা অল্প হইলেও 
সাধ্যানমীরে পরোপকার-ত্রতে ব্রতী হয়, তাঁহার জীবনই সার্ক। মাটির 
প্রদীপের মত জগদ্বাঁপীকেও প্রয়োজনের সময়ে আপনার সকল শক্তি দিয়া 
সাহাধ্য করিবার জন্য প্রস্তত থাকিতে হইবে। নিরুগ্যম হইয়া বসিয়! না 
থাকিয়া, প্রত্যেকেই যদ্দি মাটির প্রদীপের মত নিজ নিজ সাধ্য অন্্যায়ী 
পরোপকার কগিতে থাঁকে, তবে পৃথিবীর কল্যাণ অবশ্ঠস্তাবী। মাজুষ অপ্রমেয় 
শক্তির অধিকারী নহে। ইহা জানিয়াও যে মান্ষ কর্মের ও কর্তব্যের আহ্বানে 
নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া সাড়। দিতে পারে, সে-ই ষথার্থ কর্মী, প্রকৃত মানুষ । 
সামর্থ্যের পরিমাণ দিয়া মানুষের বিচার চলে না, সীমর্ধ্য প্রয়োগের আগ্রহের 
মধ্যেই মান্থষের পরিচয় পাওয়া যায়। 
(৪) 
গ্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন 
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন । 
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই, 
সুর্য উঠি বলে তারে ভাল আছ ভাই! 
[ ক. বি. মাধ্যমিক, ১৪৬, ?৪৮ ] 
দীনহীন নগণ্য একটি ফুল উদ্যানের একগ্রান্তে প্রাচীরের উপর ফুটিয়াছিল। 
আভিজাত্যের গর্ব করিবার মত তাহাঁর কিছু নাই-_সে নামহীন--অতিশয় 
নগণ্য সে। তাই উদ্যানে প্রাচীরের গায়ে একপাশে সে তাহার স্থান করিয়া 
লইয়াছে। বাগানের মধ্যে ফুটিবার অধিকাঁর তাহার নাই। এই অনাদৃত 
ছোট ফুলটি উদ্যানের অভিজীত-শ্রেণীর ফুলগুলির উপেক্ষা লাভ করিয়। 
সস্কোচে যেন মরিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে কিরপচ্ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত 
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করিয়! হুূর্যদেব পৃর্বাকাশে উদ্দিত হইলেন। তাহার নিকট ক্ষুত্র বৃহৎ, গণ্য 
নগণা__এ ভেদ নাই; সকলের উপরই তাহার করুণাকিরণ সমভাবে বর্ধিত 
হইয়া থাকে । হুর্ধদেব সেই নগণ্য ছোট ফুলটির প্রতিও ভালবাস। জানাইয়া 
তাহাকে অভ্যধিত করিলেন । 

এই পৃথিবীতেও দেখা যায় যে,_ধাহাঁর1] উদ্দারচরিত ব্যক্তি, তাহাদের 
স্বভাব সুর্যের মত। দীন দরিত্র, অসহায় নগণ্য, সামান্য সাধারণের প্রতিও 
তাহাদের অসীম করুণা ও প্রেম বরং উহাদের প্রতিই তাহাদের সহাশ্থৃতৃতি 
ও সমবেদন] বেশী করিয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে । 


(৫) 
রাত্রে যদি সুর্যশোকে ঝরে অশ্রধারা, 
হুর্ধ নাহি ফেরে, শ্তধু ব্যর্থ হয় তারা । 
রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন, «এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া এই 
সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধ/ করিয়া আমর! যথার্থভাঁবে 
অনস্তকে উপলব্ধি করিতে পারি ।৮__কথাঁটা সত্য । অনস্তকে পাইতে হইলে, 
অধরার পিছনে ষাইতে নাই । জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্য দিয়। ভূমানন্দের 
পরিচয় পাওয়। যায়,_খণ্, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সামান্য সুন্দর স্থপ্টি মাত্রকেই লেই অখণ্ড, 
বিরাট, অসাধারণ জগৎ্ত্রষ্টার বিকাঁশমন্দিরদূপে দেখিতে হয়। নিকটে কামনার 
ধন থাকিতেও যে মানুষ ভ্রান্ত হইয়া তাহাকে দূরে খুঁজিতে যায়, সে মানুষ 
দুরের সম্পদূকে ত” পাঁয়ই না, বরং নিকটকেও হাঁরাইয়া হাহাকার করিতে 
থাকে। সৌন্দর্য আমাদের জীবনের নানা গুভ মুহূর্তে চিরপরিচিত নানাবিধ 
সত্তার মধ্য দিয়। ধর! দিবার চেষ্টা করিতেছে । উহার দিকে লক্ষ্য ন! রাঁখিলে 
জীবন ব্যর্থ হইবেই। 
রাত্রির আকাশে নীল আকাশের বুকে তারকারাজির ক্সিপ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ 
হয়। যেব্যক্তি তারকারাজির সেই স্গিগ্ধ সৌন্দর্য উপেক্ষা করিয়া সুর্ধালোৌকের 
শোঁকে অধীর হইয়। উঠে, সে হুর্যালোককে ত? ফিরিয়। পায়ই না, বরং নক্ষত্র- 
সমূহের শাস্ত সৌনার্ঘ হইতেও সে বঞ্চিত হয়। মানুষ অভ্যাস ও সংস্কারের 
দাস। অভ্যাস ও সংস্কারের দাঁসত্বহেতু আমর! কাছের জিনিসকে করি তুচ্ছ, 
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দুরের স্বপ্নে হই বিভোর । বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শের সন্ধানে নিজেদের 
সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করি। ফলে অগ্রাপণীয়কেও যেমন পাই না, 
করায়ত্রকেও তেমনি হাঁরাঁইয়। ফেলি। 


(৬) 

কতো! বড়ে! আমি কহে নকল হীরাটি, 

তাইতো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাটি। 
যে ব্যক্তি যথার্থ মহৎ সে ব্যক্তি কখনও নিজের মাহাত্যের গর্ব অন্থভব 
করেন না। সত্যনিষ্ট, নাঁনাগুণে বিভূষিত মানব অন্যের নিকট নিজের গুণ- 
গানে মুখর হন না। নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিতে তিনি পরাজ্ুুখ। 
কিন্তু অস্তঃসা রশূন্য ব্যক্তি আত্মগরিম। প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য উৎসুক 
হয়। অহঙ্কার হীনজনেই সম্ভব, মহতের গুণ বিনয়,-গর্ব করা ইহাদের 


প্রকৃতিবিরুদ্ধ । 


(৭) 
বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা, 
বিপদে আমি না যেন করি ভয়। 
ছুঃখ তাপে ব্যথিত-চিতে নাই বা দিলে সান্তনা, 
দুঃখে যেন করিতে পাবি জয় ॥ 


বিপদ এবং দুঃখ, বিরোধ এবং সংঘাত মানুষের জীবনকে সার্থকত। ও 
পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়! দেয়। ছুঃখ-বিপদ মন্ুষ্ুজীবনের সহিত অঙ্গীঙ্গি- 
ভাবে জড়িত,_-এবং ছুঃখ-বিপদের সহিত নিভীক চিত্তে সংগ্রাম করিয়া জয়ী 
হওয়ার মধ্যেই মানুষের মন্ুয্যত্ব। যে মানুষ বিপদ-বিস্রকে ভয় পাঁয়, ছুঃখ- 
বিরোধের সম্মুখীন হইয়া ষে মানুষের চিত্ত ভাঙিয়া! পড়ে, সে মানুষ তাহার 
মনুষ্যত্থের অবমানন] করিয়া থাকে । বিপদের সম্মুখীন হইয়৷ ভীকুর ন্তাঁয় সেই 
ছুঃখ হইতে উদ্ধারলাভের বাসনায় ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন 
করার মধ্যে আত্মার দীনতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে । কিন্তু ষে মানুষ দুঃখ 
বিপদ-সমাঁকীর্ণ এই পৃথিবীতে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়। জীবনের যাত্রা- 
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পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন, তিনিই মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করিতে পাঁরেন। 
শক্তির নব নব বিকাশ আঘাত-সংঘাঁতের মধ্য দিয়াই ঘটিয়া। থাকে । ছুংখকে 
বর্জন করায় কল্যাণ নাঁই, ছুঃখকে আত্মসাৎ করাঁর মধ্যেই কল্যাঁণ। শেক্স্পীয়র 
বলিয়াছেন--)9 979 11) 6119 91176 9098 1706 8180৮ 6111 16 709 ৪6001 
_-সত্যই, দুঃখের কঠিন আঘাত না পাইলে মাঁনবমহিমাঁর উজ্জল বিকাঁশ 
ঘটে না। 

(৮) 


দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর-- 

লহ তব লৌহ লোষ্ট কাঠ ও প্রন্তর 

হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী, 

দাঁও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি, 

গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যান্সান, 

সেই গোচাঁরণ, সেই শাস্ত সামগাঁন, 

'শীবার ধান্যের মুদ্টি, বন্ধল-বসন, 

মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন 

মহাতত্বগুলি। পাষাণ পিগ্তরে তব 

নাহি চাহি নিরাপদ রাজভোগ নব-- 

চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার 

বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার, 

পরাণে স্পশিতে চাই, _ছি'ড়িয় বন্ধন-_ 

অনস্ত এ জগতের হদয়-স্পনন। 

মাঁনবাত্মা স্বাধীনতাকামী, উদার উনুক্ত ক্ষেত্রে বিচরণের প্রয়াসী। মেই 

মাঁনবচিত্ত যদি বস্ততান্ত্রিক নাগরিক সভ্যতার নাগপাশে আবদ্ধ অবরুদ্ধ হয়, 
তবে উহ! গীড়িত হয়। পীড়িত মানবাত্মা সঙ্কীর্ণ গণ্ডি, জড়বস্তর পরিবেশ 
হুইতে মুক্তি লাভ করিয়! অসীম অনস্তবিস্তৃত জগতের সহিত সংস্পর্শ লাভের 
জন্য ব্যাকুল হুইয়া উঠে, প্ররুতির বিচিত্রত| ও শ্তামলতার মধ্যে ব্যাপ্ত হুইয়া 
পড়িবার আঁকাজ্ষ। তাহার হয়। নাগরিক সভ্যতায় পুণ্তীভূত বস্ত ও ভোগের 
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এশ্বর্য আছে, কিন্তু শাস্তি নাই। তাই কবিমনে জাগিয়াছে প্রাচীন ভারতের 
তপোবন-সভ্যতার স্থতি, সেই আঁরণ্য সভ্যতার মধুর স্বপ্র। তখন মানুষের 
জীবনে সীমাহীন অবকাঁশ ছিল, গ্লানিহীন শান্তি ছিল, আত্মীর নিবিরোধ 
স্বাধীনতা ছিল। নিখিলের আনন্দযজ্ঞে মানুষ সেদিন অবাধে যোগদান করিত, 
নিগৃঢ় এক শক্তির বলে মানুষ তখন বিশ্বনিখিলের আনন্দরসধারা পান করিতে 
সমর্থ হইত। কিন্তু বর্তমানে নিখিলের সহিত সেই যোগ হইয়াছে বিচ্ছিন্ন, 
নগরের লৌহ, লোষ্ট্র, কাঠ ও প্রস্তর ছায়। স্থনিবিড় শাস্তির নীড় পল্লী এবং 
মানুষের মধ্যে রচনা! করিয়াছে এক ছুন্তর ব্যবধাঁন। মানবাত্বা ইহাতে ব্যথিত 
হইয়া উঠিয়াছে। ব্যথিত মানবাত্মার সেই ক্রন্দনকে কবি এখানে ব্যক্ত করিয়া 
বলিতেছেন যে,__মান্তষের জীবনে আরণ্য সভ্যতার শান্তিময় দিনগুলি ফিরিয়। 
আস্থক,_-তপোঁবন-জীবনযাঁপনকাঁলে মানুষ যেমন প্রকৃতির নিবিড় সান্ধ্য 
লাভ করিয়াছিল, আজিও প্রকৃতির সহিত সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন যোগ 
প্রতিষ্ঠিত হউক। 


(৯) 


সে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে, 

সহ শৈবালদাম বাধে আমি তারে। 

যে জাতি জীবনহারা অচল অনাড়, 

পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার। 

গতির মধ্যেই জীবন, স্থিতিতেই মৃত্যু । যে নদী নিয়ত প্রবহমান, তাহার 

শ্রীর অস্ত থাকে না, তাহার কূলে কূলে জল, এপারে ওপারে সবুজের সমারোহ, 
প্রাণের সঞ্চার, সভ্যতার লীলাভূমি । কিন্তু নদী তাহার আত হ্বারাইলে, 
নদীর গতি রুদ্ধ হইয়া! গেলে সে তুচ্ছ হইয়৷ যাঁয়__সহম শৈবালদামে আকীর্ণ 
হইয়। এ নদী “মরানদী, নামে আখ্যাত হইয়া থাকে । মানবজীবন এবং মানব- 
জাতির সম্পর্কেও দেখ যায় ষে, যে মানব বা যে জাতি চলমান নদীর মতই 
নিয়ত চলিফু, সেই মানব বা জাতি জীবিত, প্রাণশক্কিতে পরিপূর্ণ। যে জাতি 
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গতির পৃজারী, সে জাতি নিয়তই নব নব বিকাশের পথে ধাবমান হয়। মাছ 
সেখানে আপন সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সকল স্থুযেখগ লাভ করে; মাস্ষের 
আত্মা নিয়তই বৃহত্বের ফল লাভ করে। তন্ত্রায় আবিষ্ট হইয়! যে জাতি তাহার 
গতিকে রুদ্ধ করে না, সে জাতির মহিম! দীপ্ত স্র্ষের মতই চির-উজ্জল। কিন্ত 
কোন জাতি তাহাঁর গতি হাঁরাইয়। ফেলিলে নানাব্বপ বিধিনিষেধ, বিচিত্র 
অর্থহীন লোৌকাচারের স্থষ্টি হয়, জাতির অগ্রগতি তখন ব্যাহত হয়। জীর্ণ 
সংস্কার তখন জাতিকে অচলায়তনের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখে । তন্ত্র মন্ত্র 
সংহিতা, অর্থহীন কুসংস্কার ইত্যার্দিকে জাতি চরণকে শৃঙ্খলিত করিলে, 
অচিরকালের মধ্যে জাতির জীবনপ্রবাহ মন্দীভূত হইয়া যায়” _শেষ পর্যস্ত 
উহ্াই জাতির ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করিয়। দেয়। 


(১০) 
বহ্থমতী, কেন তুমি এতই কৃপণ। ? 
কত খেড়াখুড়ি করি পাই শহ্যকণা । 
বিন! চাষে শশ্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি? 
শুনিয়া ঈষৎ হাঁসি কন বন্থুমতী-_ 
আমীর গৌরব তাহে মামান্ই বাড়ে, 
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে। 


মান্থষের বাচিয়৷ থাঁকিবার প্রয়োজনীয় অন্নশস্যাদি পৃথিবী যোগাইতেছে। 
কিন্তু মানুষকে চাষবাস করিয়া, পরিশ্রম করিয়া শশ্াছি উৎপাদন করিতে হয়। 
পরিশ্রমের বিনিময়ে, দুঃখের মূল্যে মানুষ অল্নশম্ লাভ করিতেছে বলিয়াই 
মান্ষের গৌরব। বিনা পরিশ্রমে, ছু:ংখবেদন। না সহিয়! অনায়ামে মানুষ যদি 
শশ্যকণ! লাঁভ করিত, তবে উহ! মাষের অগৌরবেরই কারণহইত। নিশ্চেষ্টতা 
মাহষের মর্যাদীবৃদ্ধির সহায়ক নহে, সক্রিয়তা, ছুঃখ সহা করিবার শক্তি ও 
আত্মনির্ভরশীলতার উপরেই মানুষের মর্ধাদ। নির্ভর করে। 
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(১১) 
চন্দ্রুড় জটাজালে আছিল! যেমতি 
জাহবী | তাঁরত-রম খধি দ্বৈপায়ন, 
ঢালিয়। সংস্কৃত-হ্রদে রাখিল! তেমতি ;-- 
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন । 
কঠোরে গঙ্গায় পুজি” ভগীরথ ব্রতী, 
(স্থ্ধন্য তাপ ভবে, নর-কুল-ধন! ) 
সগর বংশের ষথ| সাধিলা মুকতি, 
পবিভ্রিলা, আনি মায়ে, এ তিন ভুবন) 
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে, 
ভারত-রসের শোতঃ আনিয়াছ তুমি, 
জুড়াতে গোড়ের তৃষা, সে বিমল জলে | 
নারিবে শোধিতে ধার কতৃ গৌড়ভূমি। 
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।-_ 
হে কাশী, কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্‌ ॥ 

; ক.বি. মাধ্যমিক, ১৯৪৯ ] 


গঙ্গা প্রথমে মহাদেবের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধ! ছিলেন। তপঃসিদ্ধ ভগীরথ 
দুশ্র তপস্যায় গঙ্গার পৃতধারাকে মধ্যতূমিতে প্রবাহিত করাইয়৷ সগর-বংশের 
মুক্তিসাধন করিয়াছিলেন, ব্রিভ্বনকে পবিত্র করিয়াছিলেন, _মহধি বেদব্যাসের 
মহাভারত-কাব্য এ গঙ্গীধারার মতই প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ ছিল। 
সংস্কতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী জনসাধারণ এ কাব্যের রস হইতে বঞ্চিত ছিল। 
কিন্তু কবি কাশীরাম দাস অসীম সাধনাবলে মংস্কত মহাভারত বাংলাভাষায় 
অনুবাদ করিয়৷ বাঙ্গালীর রসপিপাসা নিবারণ করিয়াছিলেন । কাশীরাম দাসের 
প্রতি বাঙ্গালী এজন্য চিরকুতজ্ঞ। 


(১২) 
তোমার কে মা বুঝবে লীলে? 
তুমি কি নিলে, কি ফিরিয়ে দিলে? 


৩৮২ রচনা-চতুরঙ্গ 


তুমি দিয়ে নিচ্ছ তুমি, বাছ রাখ না সাজ-সকালে, 
তোমার অসীম কার্য অনিবার্ষ-_ 
মাপাও যেমন যার কপালে । 
তোমার অভিসন্ধি প্দে-বন্দী ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে । 
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, 
জলেই তুমি ভাসাও শিলে ! 


তোমার জারিজুরি আমার কাছে 
থাট্‌বে না মা, কোন কালে; 

ওসব ইন্দ্রজালে যন্ত্র জানে-_ 
রামপ্রসাদদ যে তোমার ছেলে ! 


[ ক. বি. মাধ্যমিক, ১৯৪৮ ] 


বিশ্বধাত্রী শ্তামাজননীর বিচিত্র লীলা ! তিনি পরম রহস্তময়ী। এ রহস্যময়ী 
মহামায়ার ইঙ্গিতে জগতে জীবন ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও বিনাশ ঘটিতেছে। মানবভাগ্যকে 
তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন- বিধান তাহার অনিবার্ধ। এই রহস্যময়ী মহাকালীর 
লীলারহস্য শিবও ভেদ করিতে অসমর্থ । 


কিন্তু বিশ্বজননীর ধাহারা ভক্ত সন্তান, তাহাদের স্বচ্ছ অধ্যাত্বনৃষ্টির সন্দুখে 
বিশ্বধাত্রী শ্তামাজননীর এবং স্ষ্টির সকল গোপন র্হস্ই সুস্পষ্ট । বিশ্বধাত্রী 
শ্তামাজননীকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া লইতে পারিলে, মহামায়ার ্ৃষ্টিরহ্য 
তখন আর রহস্তাতৃত থাকিতে পারে না। জগতের যাবতীয় সুখ-দুঃখ, সাষ্টি-ধ্বংস 
সকল কিছুরই তাৎপর্য ও সার্থকতা তখন তক্তের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। তক্ত তখন 
আনন্দের পিছনে যেমন মহামায়ার করস্পর্শ অন্নুতব করেন, দুঃখের মধ্যেও তেমনি 
তখন দেই বিশ্বধাত্রীরই করমস্পর্শ অন্ুতব করেন। স্মুখ-ছুঃখ স্থষ্টি-ধবংস-_সবই 
মহামায়ার লীলা, এই বোধ জন্মিলে সুখের দিনে মহামায়াকে নিবিড় করিয়া 
ধরিবার আকাঙজ্ষা মনে জাগে, আবার দুধথের দিনেও তাহারই ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া 
নকল ছুংখবেদনাকে মানুষ ভুলিয়া যায়। 


ভাব-সম্প্রপারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষণ ৩৮৩, 


(১৩) 
বহুদিন গত চৈতি গাজন, 
মেঘে মাঠে আজ অন্বুবাচন, 
থামাও তোমার পাগুলে নাচন 
বেধে নাও জটাজট ! 
হাতের ত্রিশূল হাটুতে তাঙিয়া 
প্রলয়-শালায় পিটিয়া রাঙিয়া 
গড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল 
ধরে! লাঙলের মুঠ। 
আমাদেরি সাথে চলো গে! ঠাকুর 
ওই নাচে পোড়া মাঠে, 
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল 
পাথরও যেন গে ফাটে। 
শঙ্কর! হও সন্ধর্ষণ 
মাটি ছোওয়া মেঘে নামে বর্ষণ 
শন্যে শ্টামল করো ধরাতল 
বাচুক অব্রপুর্ণা । 
[ মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৪৯ ] 
বহুদিন হইল চৈত্রমাস অতিক্রান্ত হইয়াছে চৈত্রের শিবের গাজন-উৎসবেরা 
মমাপ্তি ঘটিয়াছে। তারপর আপিয়াছে বৈশাখ। খর-বৈশাখে সংহার-ত্রিশুল 
হস্তে তৈরবের তাগব নৃত্য শুরু হইয়াছিল প্ররুতির বুকে। মহার্দেবের সেই 
তাগুবে, ,সেই কুদ্রলীলায় ধরণী মুুযুঃ নীরস, পার হইয়া গিয়াছিল। তাই 
কবি কুত্রমৃতি মহাদেবকে সম্বোধন করিয়৷ বলিতেছেন,_-ধরণীতে আবাঢ় আসিয়াছে। 
মেঘে মাঠে আজ অবিরাম বারিবর্ষণ হইতেছে, রৌদ্রদপ্ধ নীরস মাটি সরস হইয়া 
উঠিয়াছে। এই সময়ে প্রলয়ঙ্কর শিব হলধর বলরামের বেশে পৃথিবীতে 
আবিভূর্ত হউন। অমিত শক্তির অধীশ্বর মহাদেবের হুলচালনায় বর্ষার 
বারিসিস্ত ধরণী শস্প্তামলা হইয়া উঠুক। অন্নপূর্ণা এই বনুধার বুকে 


৩৮৪ রচনা-চতুর 


দিকে দিকে জীবনের চিহ্নকে ফুটাইয়া তোলার জন্য আজ মানুষ যাইবে 
পোড়া মাঠে-সেখানে গিয়া কর্মযজ্জঞে মাতিবে। এই কর্মযজ্ছে শিব আমাদের 
সহায় হউন। 
(১৪) 
বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দুরে 
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে 
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমাল। 
দেখিতে গিয়েছি সিম্ধু। 
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া 
ঘর হতে শুধু ছুই পা ফেলিয়া 
একটি ধানের শিষের উপরে 
একটি শিশির-বিন্দু॥ 


মানুষের জীবনের নব চেয়ে বড় জিনিস হইতেছে সৌন্দর্যতৃষ্ণা। মানুষের 
মনে সৌন্দ্যতৃষ্ণ আছে বলিয়াই সে মানুষ,_স্ুম্দরকে হৃদয়ের বেষ্টনে বেড়িষ৷ 
খরিবার আকজ্্া আছে বলিয়া জীবজগতের মধ্যে মানুষ একটা স্বাতন্ত্য অর্জন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । সুন্দরের অন্বেষণে মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া সাধনা করিয়াছে, 
বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছে, পর্বতে অরণ্যে সমুদ্রের বুকে-_অজ্ানা হইতে অজানায় সে 
ছুটিয়! বেড়াইয়াছে। কিন্তু ঘরের পাশে সামান্য একটি ধানের শিষের উপর একবিন্দু 
শিশির যখন ঝলমল করিয়া উঠে, তখন যে অপূর্ব রূপে সুন্দর সেখানে ধর! দেয়, 
তাহা মানুষ কখনও চোখ মেলিয়া দেখে না। কারণ, নে মনে করে, দুরের সুন্দরই 
সুন্দর, _কাছের জিনিসে, পরিচিতের মাঝখানে সুন্দর থাকিতে পারে না। 

কবি এখানে দুরের সুদ্দর এবং নিকটের সুন্দরের কথা বলিয়াছেন। দুরের 
সুন্দর আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ঘরের পাশের বাগানের গোলাপের 
পাপড়ি-ঝরা সন্ধ্যাবেলার মতো, প্রত্যুষের ঘুম-ভাঙানে। পাখীর গানের মতো একটি 
ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দুও যে অসীম সৌন্দর্যকে আপন মাঝে বন্দী 
করিতে পারে, তাহা! আমার্দের জানা নাই। তাই আমরা সমুদ্রের গানই শুনিতে 
চাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে সংরক্ষিত শঙ্ঘের বুকেও যে সমুদ্রের গান ধ্বনিত হইতেছে, 


ভাব-মম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিশ্েষণ ৩৮৫ 


তাহা শুনিবার জগ্ত আমরা ব্যাকুল নহি। আমরা তাই সুইজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য 
দর্শনে ব্যাপৃত হই, আর আমাদের ঘরের কাছের হিমালয় প্রতাত-সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন 
যে ঝাশী বাজায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়__সে বাশীর বাগিণী আমাদের কানে 
পৌছায়ই না। 
সুন্দর আছেন পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপিয়া। সত্যকারের দৃষ্টি থাকিলে দুদের 
মাঝে আকাজ্ষার পরিতৃপ্তি খু'জিতে হইবে না। ঘর হইতে পা বাড়াইয়াই 'একটি 
ধানের শিষের উপর একটি শিশির-বিন্দু'র মাঝেই আমরা আমাদের সৌন্দর্যতৃষ্ণার 
পরিতৃপ্তি খুগ্তিয়া পাই । 
(১৫) 
তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, 
এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, েখানকার, আবার সেইখানেই ফিরিয়া আসিতে 
হইবে। যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবওন 
করিতেছি মাত্র । এখন বুঝিয্াছি যে, সংসারসমুদ্ধে সন্তরণ আরও করিলে, তরঙ্গে 
তরঙ্গে আমাকে প্রতিহত করিয়া আবার আমাকে কুলে ফেলিয়া যাইবে । এখন 
জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, 
এ সাগরে দ্বাপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুস্থমে কীট 
আছে, কোমল পল্লপবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত 
আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুয্তহদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। 
এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি 
নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি 
যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জল, পিত্তলও নুবর্ণের ন্তায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় 
স্িপ্ধ, কাংস্যও রঞ্জতের ন্যায় মধুরনাদী। 
বঙ্কিমচন্দ্র ॥ 
[ মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৯] 
আমাদের মন চিরকাল একরূপ থাকে ন!। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহার 
বঙও বর্দলাইতে থাকে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি-তঙ্গির পরিবর্তন ঘটে । যৌবনে 
সাধারণত পৃথিবীকে রূডীন বলিয়া বোধ হয়, বয়োধর্মবশত তখন সংসার কেবলই 
২৫ 


৩৮৬ রচনা-চতুরঙ 


নুখের স্থান, স্থষ্টি কেবলই সুন্দর বলিয়া মনে হইতে থাকে। কিন্তু ঠেকিতে ঠেকিতে 
এবং শিখিতে শিখিতে মানুষ যখন আসিয়া বার্ধক্যের সীমানায় উপস্থিত হয়, 
তখন তাহার চোখের সম্মুখ হইতে যৌবনের সেই মোহময় ইন্ত্রজালের আবরণ 
সরিয়া যায়, পৃথিবীকে তখন মে খোলা চোখে দেখিয়া তাহার রূ? বাস্তব রূপ 
অন্ুতব করিতে পারে । তখন সে দেখিতে পায়, তাহার অনেক আশাই নিরাশা 
হইয়া গিয়াছে ; অনেক আনন্দই ছুঃখে পরিণত হইয়াছে ; বুঝিতে পাবে- সুন্দরের 
মধ্যেও কুৎসিত নুকাইয়া আছে, কোমলের মধ্যেও কঠোরতা গুপ্ত রহিয়াছে; 
জানিতে পারে_ মিথ্যাও সত্যের ছন্মবেশ ধরিয়া সহজেই আমার্দিগকে প্রতারণা 
করে, মূল্যহীন বন্তও বাহিরের তান দ্বারা আমাদের নিকট অমূল্য বলিয়া বোধ হয়। 


(১৬) 


দেখ আমি চোর বটে ; কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে 
পাইলে কে চোর হয়? দেখ, ধাহার! বড় বড় সাধু. চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, 
তাহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধামিক। তাহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন 
নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও 
চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোর চুরি করে। অধর্ম চোরের 
নহে,__চোর যে চুরি করে, সে অধর্ম কূপণ ধনীর । চোর দৌষী বটে, কিন্তু কুপণ 
ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী । চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড 


হয় নাকেন? 
- বঙ্কিমচন্দ্র ॥ 
[ মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫২ ] 


পৃথিবীতে ধনীর অতিরিক্ত পরিমাণ লোভই চোরের চৌর্যবৃত্তির মূলীভূত 
কারণ। স্বার্থান্ধ ধনী প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করিয়৷ নিত্যই অপরকে 
ৰঞ্চনা করিয়া চলিয়াছেন। তাহার! সমস্ত এইখ্র্ধ করায়ত্ত করিতেছেন। সেইজন্য 
সমাজে দারিদ্র, অভাব-অনটনের সৃষ্টি হইতেছে। ধনিকশ্রেণী যদি সঞ্চমনবুদ্ধির 
প্রেরণায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসঞ্চয়ে ব্যাপৃত না হইতেন, দরিদ্রকে শোষণ ন! 
করিতেন, তবে সমাজে দারিদ্র্য থাকিত না, নিরন্নের হাহাকার স্থষ্টি হইত না। 


ভাব-সম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষণ ৩৮৭ 


চোর পরস্বাপহারী বলিয়! তাহার দণ্ড হয়। সমাজের ধনিকশ্রেণীও পরস্বাপহারী,-_ 
অপরের শ্রমের ফল তাহারা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন। সুতরাং পরস্বাপহারী 


চোরের যদি দণ্ড হয়, তবে যে ধনিক শ্রেণীর সঞ্চয়বুদ্ধির ফলে মমাজে ছুঃখদাবিদ্রযের 
উত্তব, তাহাদেরও দণ্ড হওয়া বিধেয়। 


(১৭) 


লাঠি, তোমার দিন গিয়াছে । তুমি ছার বাশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে 
পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি ছুই টুকরা করিয়া 
ভাঙিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়! খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ। হায়! বন্দুক 
আর সঙীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়৷ পড়িয়াছে। লাঠি! 
তুমি বাংলার আক্র রাখিতে, পর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন 
রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে । বদমাইস তোমার তয়ে ত্রস্ত ছিল, 
ডাকাত তোমার জালায় ব্যস্ত ছিল, নীলক্র তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি 
তখন পীনাল কোড ছিলে _তুমি পীনাল কোডের মত শিষ্টের পালন করিতে 
এবং রামের অপরাধে গ্তামের মাথা ভাঙ্গিতে। পীনাল কোডের উপর তোমার 
এই সর্দারি ছিল যে, তোমার উপর আগীল চলিত না। তুমি লাঠি,_আর লাঠি 
নও, বংশখণ্ড মাত্র । ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগালকুকরভীত বাবুবর্গের হাতের 
শোতা কর। কুকুর ডাকিলেই সে ননীর্‌ হাতগুলি হইতে খসিয়৷ পড়। তোমার 
সে মহিমা আর নাই! 


__বহ্কিমচন্দ্র ॥ 


বাঙ্গালীর একদিন দেহে শক্তি ছিল, বাহুতে বল ছিল। তখন বাশের লাঠির 
সহায়তায় বাঙ্গালী তাহার সাহস প্রকাশ করিয়াছে, অন্ঠায় অধর্মের প্রতিকার 
করিয়াছে । উহার সাহায্যে বাঙ্গালী একদিন শক্রর সহিত যুঝিয়াছে, ছুষ্টের দমন 
ও শিষ্টের পালন করিয়াছে । লাঠি ধরিয়া বাঙ্গালী তাহার স্বদেশের মান মর্যাদা 
রক্ষা করিয়াছে । কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গালী শক্তিহীন। সে এখন লাঠি ধরিতে 
অক্ষম। বিলাসী হূর্বল হইয়া! বাজালী আজ ছড়ি ধারণ করিয়্াছে। শক্তির প্রতীক 
লাঠি তাহার হাত হইতে খপিয়! পড়িয়াছে। 


৩৮৮ রূচনা-চতুরঙ 


(১৮) 


“কবিগণ কালের গতি রোধ করেন এবং অনস্তকীলকে মুহুত্তকালে প্রবিষ্ট 
করাইয়া দেন।৮ _-চন্দ্রনাথ বসু ॥ 


কাল অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিতেছে, আমরাও অশ্রান্তগতিতে কালপ্রবাহের 
সহিত ছুটিয়া চলিতেছি। কালের গতি নিরীক্ষণ করিবার দামর্থ্য আমাদের নাই। 
মানুষের জীবনে কত মুহূর্ত আসে, মানুষ আকুল আগ্রহে সেই সকল মৃহূর্তকে 
ধরিয়া প্রাখিতে চায়। বলে” _এই ক্ষণটুকু হোক চিরকাল'__কিন্তু পারে না। 
সেই-নকল মুহুর্ত বিস্বৃতির অতল তলে তলাইয়া যায়। কিন্তু এই নিত্যপ্রবহমান 
কালআোতকে কুদ্ধ করিতে পারেন কবি ও শিল্পাগণ। তাহারা ক্ষণকালের 
অচিরস্থায়ী ইতিহাসকে চিরন্তন করিতে পারেন । বিশ্বপ্রকুতির সৌন্দর্, মানব- 
জীবনের হাসিকান্না আনন্দবেদনা-_বস্তজগতের সবই পরিবঙনশীল। তাহাদের 
আমু ক্ষণমুহূর্তের । কিন্তু কবি ও শিল্পীর স্থষ্টিতে যখন দেই অনন্ত কালপ্রবাহের 
কোন একটি উমি একটি বিশিষ্ট সঙ্গীতে ও ভঙ্গিতে ধরা পড়ে, তখন ক্ষণকালের 
সামগ্রীও চিরস্থায়িত্ব লাত করে। বস্তজগতে যাহ! হারাইয়া যায়, শিল্পজগতে তাহা 
চিরন্তন হইয়! যুগে যুগান্তরে মানুষকে আনন্দরসধারায় অভিষিক্ত করিতে থাকে । 
কবিগ্রণই ক্ষণযুহুর্তকে__কালপ্রবাহকে রৌধ করিয়া একটি পরম মুহুর্তের মধ্যে বাধিয়া 
রাখিতে পাবেন। কবি ও শিল্পীরাই একটি মুহুর্তকে সৌন্দর্যে ও তাৎপর্যে ভরিয়া 
দিয় তাহাকে অনন্তের মর্যাদা দান করেন । কাব্যে ও শিল্পে শত সহত্র ক্ষণমুহত 
চিরস্তনত্ব লাভ করিয়া! অনন্ত মুহুর্তে রূপান্তরিত হইয়াছে । 


(১৯) 


বলি, রডের নেশা ধরেছে কখন কি? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে 
মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? গলা মা'র শোভা যা দেখবার 
দেখে নাও, আর বড় একট! কিছু থাকবে না। দৈত্য-দানবের হাতে প'ড়ে এ সব 
বাবে। এ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইটের পাঁজা। যেখানে গঙ্গার ছোট-ছোট 
ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্লাট আর 


তাব-সম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষণ ৬৮৯ 


সেই গাধাবোট। নীল আকাশ, মেঘের বাহার কি আর দেখতে পাবে? দেখবে 
পাথুরে" কয়লার ধোয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছে 
কলের চিমনি। _-স্বামী বিবেকানন্দ ॥ 

| মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫১ ] 


মানব-সত্যতা বর্তমানে মানুষের অন্তজীবনকে ত্যাথ করিয়া কেবল 
জড়বাদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, যাত্তিক টৈত্যের তাড়নায় চালিত 
হওয়াকেই উহা কামা ও সাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। যত রকমে পারা যায়, প্রকৃতির 
নিকট হইতে লোভের ও ভোগের সামগ্রী আহরণ করিয়া একটা ক্ষণিক সু 
উপভোগ করিবার অদম্য স্পৃহায় মানুষ আজ প্রমত্ত। অগ্নিশিখা যেমন পতঙ্গকে 
আকর্ষণ করে, যন্ত্রদৈত্য মানুষকে আজ তেমনই ভাবে আকর্ষণ করিতেছে, আর 
সেই শিখাকেই শখ মনে করিয়! মৃত্যুমোহাচ্ছন্ন মানুষ মারণ-বহ্নিতে ঝাঁপাইয়া 
পড়িতেছে এবং দর্ধপক্ষ তইতেছে । যাহা কিছু সহজ তাহাকে জটিল করিয়া 
তোলা, থাহা কিছু সুন্দর তাহাকে মসীকলঙ্কিত করাই যন্ত্-সত্যতার ধর্ম। এ 
ধর্মনাধনের উন্মাদ আশায় মানুষ তাহার আন্তর-সত্তাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, 
জড়বাদের আবর্জনা তাহার স্বচ্ছ প্রাণ-প্রবাহিণীকে করিয়া তুলিয়াছে পদ্ধিল। 
তার হাদয়ের গ্তামলতা ও সজীবতা আজ অন্তহিত; তাহার মানস-তরঙ্গের 
্বতঃস্ত উচ্দ্বাস আজ দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার পণ্যসস্তারের চাপে অবরুদ্ধ 
তাহার হৃদয়ের সন্তোষ, শাস্তি ও সারল্যের উদার উনুক্ত নীলাকাশ আজ তোগ- 
মোহের ধুত্রজালে আচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট । 


(২০) 


শত সহত্র বত্নরের মহারণ্য অনায়াসে শ্তামল হয়ে থাকে, ুগযুগান্তরের 
প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষার রতরমুকুট সহজেই অস্ত্রান হয়ে বিরাজ করে, কিন্ত 
মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হযে যায় এবং তার লজ্জিত তগ্নীবশেষ 
একদিন প্ররুতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। 
মানুষের আপন জগণ্টিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মত। চারিদিকের জগৎ 
মৃতন থাকে, আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার 


৩৯৬ বচনাশ্চতুরজ 


কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুত্্ স্বাতন্তরের স্থষ্টি করে তুলছে । 
এই স্বাতন্ত্য ক্রমে ক্রমে আপন ওদ্ধত্যের বেগে চারিদিকে বিরাট্‌ প্রকৃতি থেকে 
অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশ বিরুতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি 
করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে 
পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন নয়__ দে আপনাকে 
আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনৈর মধ্যে তার বনকালের 
আবর্জনা সঞ্চিত হতে থাকে__অবশেষে সেই স্তপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে 
বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে 
চারিদিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। 

[ ক. বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৫৩] 


িশ্বস্ষ্টির সকল কিছুই সহজে বিকশিত হুইয়া উঠে, আবার 'পূর্ণের দান ম্মরণ' 
করিয়া “ভরা পাত্রটি শূন্য' করিতেও তাহার বাধে না। এমনি করিয়া মহারণ্য 
তাহার শ্ঠামলতাকে অক্ষয় রাখে, তুষারমৌলি শৈলরাশি শুত্রশীর্যকে অম্লান রাখে। 
এমনি করিয়া প্রকৃতি 'অলস ভোগের গ্লানি ঘোচায়', 'মৃতুার স্নানে কালিম৷ 
ঘোচায়, এবং চিরপুরাতনকে “নূতন চেতনায়” উজ্জল করিয়া তোলে। কেবল 
মানব-স্থ্ট জগৎই ইহার ব্যতিক্রম । নিজের স্থষ্টির অহঙ্কারে মানুষ অন্ধ। যে- 
বিশ্বসষ্টির দে অঙ্গ, নেই স্থষ্টি হইতে পৃথক হইয়া! সে যে স্বতন্ত্র একটি অচলায়তন 
গড়িয়া তুলিতেছে, সেদিকে তাহার ভ্রক্ষেপ নাই। বিশ্বস্ষ্টির চিরনবীনতার 
মন্্রটকে ভুলিয়াছে বলিয়াই, মানুষ যেমন নিজে, তেমনই তাহার স্থষ্ট জগৎ, 
ক্রমে পুরাতন হইয়া, স্ব-অজিত আবর্জনার স্্‌পের মধ্যে একদিন লুপ্ত হইয়া যায়। 
প্রকৃতির সঙ্গে যোগহীন হওয়াতেই মানুষের মর্ধীস্তিক বিয়োগ অনিবার্য । 


(২১) 
সত্য জগতের এজ্জন জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগতৎ কেউ আর এক- 
হাতে গড়েনি, এর তিতর নানা যুগের নানা! দেশের হাত আছে। কারণ, 
বিদেশী ভাষা ও বিদ্বেশী সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিলে মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে 


ভাব-সম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষণ ৩৯১ 


এবং কুণো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চায় মানুষের মন 
জাতীয় ভাবের গণ্ডির মধ্যেই থেকে যায় এবং এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই 
যে, মনোরাজ্যে বূপমণ্ডক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, সে কূপের পরিসর 
যতই প্রশস্ত ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক না কেন; এবং এ কথাও 
অস্বীকার করবার জো নেই যে, যে জাতি মনে যতই বড় হোক না কেন, তার 
মনের একটা বিশেষ বুকম সন্ীর্ণত। আছে, এবং তার মনের ঘরের দেওয়াল 
ভাঙ্বার জঙ্য বিদেশী মনের ধাক্কা চাই। নিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা বিদেশী মনের 
অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে এবং এই স্থত্রে জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ-হিংসাও 
প্রশ্রয় পায়। সুতরাং বিদেশী সাহিত্যের চায়, শুধু আমার্দের মন নয়, হদয়ও 
উদ্দারতা লাভ করে; আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লা করি। 
অতএব মনোজগতে যথার্থ যুক্তিলাভ করতে হলে আমাদের পক্ষে বিশ্ব-মানবের 
মনের সংস্পর্শে আসা দরকার । মনোজগতে বৈচিত্র্য, থাকলেও সে ক্ষেত্রে 
কোন দেশতেদ নেই; আমর! আমাদের মনগড়া বেড় দিয়ে তার মনগড়া 
ভাগ-বাটোয়ারা করি, সত্যের আলোকে এসব অলীক প্রাচীর কুয়াশার মত 
মিলিয়ে যায় 


[ ক. বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৫৩ ] 


মানুষের মনোজগতের প্রসার না ঘটিলে মানুষ হিসাবে নে অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যায়। এই কারণেই মানুষের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আস! 
প্রয়োজন । একমাত্র বিশ্ব-সাহিত্যই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে পারে। 
কারণ, বিশ্বসাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা জগতের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মনের 
স্পর্শ টুকু লাত করিতে পারি। তাই বিদেশী সাহিত্য পাঠ মন্ুসয-মাত্রেরই কর্তব্য। 
আমবা জাতীয়-সাহিত্য তিন্ন অন্য সাহিত্য পাঠ করিব না, এইরূপ সক্ীর্ণ মনোবৃত্তি 
মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। বিদেশীদের জানি না বলিয়াই 
বিদেশীর প্রতি যে-ঈর্ষা আমাদের মনে জন্মলাত করে, একমাত্র বিদেশা সাহিত্যেনন 
মংস্পর্শেই সেই ঈর্ষা দূরীভূত হইতে পারে, এবং এইরূপে মনের লঙ্গে মনের 

স্পর্শে আমাদের নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়। 


৩৯২ রচনা-চতুর 


(২২) 
লক্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাত করে। 


কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাত করে । 
_ রবীন্দ্রনাথ ॥ 


লক্ষ্মী সম্পদ-সমৃদ্ধির দেবতা। কিন্তু তাহার অন্তরের কথাটি হইতেছে কল্যাণ । 
কুবেরও মহাধনী, কিন্তু তাহার অন্তরের কথাটি হইতেছে সংগ্রহ। সে ধন 
কুপণের ধন; জগতের কোন কল্যাণে তাহ! লাগে না। 

যে মানুষ পৃথিবীতে কেবল ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করে, আপন সুখ এবং 
্বার্থসিদ্ধির উদ্দেগ্তে যে মানুষ তাহার ধনরা্শ নিয়োজিত কবে, তাহার 
ধনসম্পদ যে ব্যর্থ, সেই কথ|। এখানে বল! হইয়াছে । ধনসম্পদের সার্থকত।! 
জগতের কল্যাণসাধনে । উপনিষদ বলিয়াছেন, 'তেন ত্যক্তেন তুপ্তীথা'__ 
তাগের পথই ভোগের প্রকট পথ। অর্থসম্পদ যদি সন্ধীর্ণ স্বার্থনিদ্ধির জন্য 
নিয়োজিত হয়, তবে নে ধনসম্পদ বস্তপিগ মাত্র। ধনসম্পদ যদি মানুষের 
প্রতি মমত্ত্, করুণ।, প্রেম, প্রীতির দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া! বৃহত্তর স্বার্থে 
নিয়োজিত হয়, তাহ! হইলে ধনসম্পদের বন্তত্ব খুচিয়া গিয়া উহা এক দিব্য আলোকে 
তাস্বর হইয়া উঠে। ধনের বহুলত্ব সমাজকল্যাণ আনয়ন করে না, মানবহ্ৃদয়ের 
মনত ও সহানুভূতির যোগে ধন সমাজের কল্যাণ সাধন করে। 


( ২৩ ) 


বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা! নহে। মানুষের 
মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য আছে বলিয়া মানুষ বড়। মানুষ জড়ের সহিত 
জড়, তরুলতার সহিত তরুলতা, মৃগপক্ষার সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতির 
রাজবাড়ীর নানা মহলের নান! দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোল৷ 
থাকিলে কি হইবে? এক এক খতুতে এক এক মহল হইতে যখন উৎসবের 
নিমন্ত্রণ আসে, তখন মানুষ যদি গ্রাহা না করিয়া আপন আড়তের গদিতে পড়িয়া 
থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল? পুরা মানুষ হইতে হইলে 
তাহাকে সবই হইতে হইবে, একথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের 


ভাব-সন্প্রসারণ ও ভাবাথ-বিশ্লেষণ ৩৯৩. 


একটা! মন্কীর্ণ ধবজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দস্ত 
করিয়া বার বার একথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশ্ড নহি, আমি 
মান্ুব₹__আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্বোহ করি। 
কেন মে একথা বলে না, আমি সমস্তই--সকলের সঙ্গে আমার অবারিত যোগ 
আছে__স্বাতিস্ত্রোর ধবজা আমার নহে। 

হায়রে সমাজ-দাড়ের পাখী! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখছুটির 
মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার দবুজ আজ তরুণীর কপোলের মত নবীন, বসন্তের বাতাস 
আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল-_তবু তোর পাখাছুটে! আজ বন্ধ, তবু তোর 
পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া বাজিতেছে__এই কি মানব-জন্ম ? 

স্বাতন্ত্রোর ধবজ! তুলিয়া বিশ্বজগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে মন্ুম্যজন্ম বার্থ হইয়! 
যায়। পৃথিবীতে খতুচক্রের আবর্তন হয়- এক এক খতুতে এক এক রকম 
লৌন্দর্যে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । মানুষ যদ্দি সেই উত্নবসভায় যোগ না দেয়, 
সে যদি সারাজীবন ধরিয়া কেবল কড়াক্রান্তির হিসাব কষে, কেবল কাজের চাকায় 
নিজেকে আবদ্ধ বাখে, তবে তাহার জীবনে না থাকে নৈটত্রা, না থাকে আনন্দ 
উৎসাহ । জীবনটাকে বৈচিত্র্যময় ও আনন্দময় করিয়া গলিতে হইলে, জীবনটাকে 
পরিপূর্ণতা দ্রান করিতে হইলে, অন্তরের দুয়ার রুদ্ধ করিয়া রাখা চলে না। 
প্রকৃতি-রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হয়। আকাশের নীল হইতে, পাতার 
সবুজ হইতে, বসন্তের বাতান হইতে যে অপ্ত সঞ্ষেত, যে নীরব নিমন্ত্রণ 
নিত্যই আমাদের কাছে আসিতেছে, নে নন্বন্ধে সজাগ থাকিতে হয়। বিশ্বের 
বিচিত্র সৌন্দর্যের সহিত সংযোগস্থাপনের মধ্যেই আত্মার ক্ষতি ও মুক্তি। কর্মের 
শৃঙ্খল মানুষকে বন্দী করিয়া! রাখে, কিন্তু প্রকৃতির আনন্দযজ্ঞে যোখদানে ঘটে 
আত্মার বন্ধনযুক্তি। 


অনুশীলনী 


ভাবার্থ বিপ্লেষণ কর £-- 

১। বুদ্ধদেবের সময়ে যদি সিনেমাওয়ালা! এবং খবরের কাগজের রিপোঁটারের চলন থাকত, 
তাহলে তার খুব একটা সাঁধারণ ছবি পাঁওয়! যেত। তাঁর চেহারা, চাল-চলন, তার মেজাজ, 
তার ছোটখাট ব্যক্তিগত অভ্যাস, তার রোগ-তাপ-্লান্তি-ত্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের 
সঙ্গে মিল দেখতুম। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সীধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামীণিক বলে 


৩৯৪ রচনা-চতুরঙ্গ 


গণ্য কর! যায়, তাহলে মন্ত একট] ভুল করি। সে ভুল হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের-_ ইংরাজীতে 
যাকে বলে পারস্পেক্টিভ্‌। যে-জনতাকে আমরা সর্বসাধারণ বলি, দে কেবল ক্ষণকালের 
অন্য মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্তে মিলিয়ে যাঁয়। অথচ এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা 
শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার করে থাকেন। যে গুণে অধিকার করেন 
নেই গুণটাঁকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় ন1। ক্ষণকালের জাল দিযে যেটা ধর! 
পড়ে সেটা হ'ল সীধারণ মানুষ, তাকে ডাঙায় তুলে মাছ কোটার মত কুটে বৈজ্ঞানিক 
যখন তার সাধারণত্ব প্রমীণ করে আনন্দ করতে থাকেন, তখন দামী জিনিসের বিশেষ দামট। 
থেকেই তারা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ অনীমান্ মানুষকে 
এই বিশেষ দামট] দিয়ে এসেছে। সাধারণ সত্য মত্ত হস্তীর মত এনে এই বিশেষ সত্যের 
পদ্মবনটাকে দলন করলে, দেটা কি সহ করা যাবে _ মাধ্যমিক বাংলা, ৯৫০ 


২। একদল লোক আছেন যার! বলেন,_'আট করে কি পেট ভরবে?" এখানে একট? 
কথ! মনে রাখতে হবে। ভাষা-চর্চার যেমন ছুটে। দিক আছে, একট। আনন্দ ও জ্ঞানের 
দিক, আর একট! অর্থলাভের দিক, তেমনি শিল্পচর্চারও ছুটে! দিক আডে। একটা আনন্দ 
দেয়, আর একটা অর্থ দেয়। এই ছুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প । চারুশিল্পের 
চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখে-ছন্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কার- 
শিল্প আমাদের নিত্য-প্রয়োজনের জিনিনগুলিতে সৌন্দর্যের সৌনার কাঠি ছুইয়ে কেবল যে 
আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমের পথও করে দেয়। 


শিল্পশিক্ষার অভাব শুধু যে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অহুন্দর করে তুলেছে তাই 
নয়, আমাদের অতীত যুগের রসষ্টাদের স্ষ্ট সম্পদ্‌ থেকেও আমাদের বঞ্চিত করেছে। 
আমাদের চোখ তৈরী হয় নি, তাই দেশের অতীত গৌরব যে চিত্র, ভান্বর্য ও স্থাপতা ত| 
এতদিন আমাদের কাছে অবোধা ও অবজ্ঞীত ছিল, বিদেশ থেকে সমঝদার আদবার 'প্রয়োজন 


হল সেগুলি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিতে । মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৫২ 
| নদীর এপার কহে ছাড়িয়। নিবাস, 
ওপাঁরেতে সর্বহ্থথ আমার বিশ্বা। 


নদীর ওপার বসি' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 
কহে, ধাহ। কিছু সুখ সকলি ওপারে । 


গ। রখাত্র। লোৌকারণ্য, মহ ধুমধাম, 
ভক্তের! লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম । 
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, 
মূতি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী। 


ভাব-্দম্্ানারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষ্ণ ৩৯৫ 


'& | জন্মেছি ষে মতরক্রোড়ে ঘৃণ। করি তারে, 
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে। 
৬। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, 
তবে একল। চল'রে। 


- মাধ্যমিক বিশেষ বাংল।, ১৯৫০ 


| ৭) নদীর পলিমীটিতে তৈরী এই বাংলাদেশ । এখানে তৃমি উর্বর। বীজমাত্রেই 
এখানে সজীব সফল হযে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্দের একটি বিশেষ দাবি আছে। 
পলিমাটির দেশ বলেই এখানকার ভূমি কঠিন নয়। তাই পুরাতন মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতিব 
গুরুভার এখানে সয় না । নেই সব গুরুভীর এখানে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাঁয়। বাংলাদেশে 
তাই তীর্থ প্রভৃতি বেশি নেই। পুরাতনের ধশ্বব তার খুবই কম। তাকে ছুর্ভীগ্য বলব কি 
সৌভাগ্য বলব? 


বাংলাদেশ বিধাতার আশীবাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্ত। তবে জীবন-সাধনার দা 
বিধাতা, তাকে বেশি করেই দ্রিযেছেন। বাগালীর দেশ পলিমাটির উর্বরভূমি। প্রাণ এখানে 
বার্থ হতে পারবে না। পুরাতনের মৃত পীষাণভার এখানে ন1! সইলেও জীবনের দীবিদাঁওয়] 
এখানে পুরোপুরি সফল হবে। প্রাণের নামে মানবতার নামে দীবি করলে এখানে সাঁডা 
মিলবে । জীবন্ত ক্ষেত্রে জীবনের দাবিই চলে । 


৮। একট] বরফের পিও এবং ঝরণার মধ্যে তফাৎ কোন্থানে। না, বরফের পিণ্ডের 
নিজের মধ্যে গতি নেই। তাকে বেধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং 
চলাটাই তাঁর বন্ধনের পরিচয় । এইজন্য বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা কবে 
নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙ্গে যায়, তার ক্ষয় হ'তে থাকে-_ এইজন্য চল] ও 
আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হ'য়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা । 

কিন্ত ঝরণার যে গতি, দে তার নিজের গতি;_মেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, 
মুক্তি, তার সৌন্দ্য। এইজন্ত গতিপথে নে যত আঘাত পায়, ততই তাকে বৈচিত্র্য দাঁন 
করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই। 


মানুষের মধোও ঘখন রসের আবির্ভীব না থাকে, তখনই মে জড়পিও। তখন ক্ষুধা, তৃষা, 
ভয়-ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, মে কাজে পদে পদেই তার ক্রান্তি। সে 
নীরদ অবস্থাতেই মানুষ অন্তরে নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্লতা। বিস্তার করতে 
থাকে। তখনি তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার-বিচার, যত শাস্ত্শীনন। তখন মানুষের 
মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্টে বদ্ধ । 


৩৯৬ রচনা-চতুরঙ্গ 


»। আজকের দুনিয়াটা আশ্র্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপরে নির্ভরশীল। লাভ ও 
লোভের ছুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্গাহীন প্রচণ্ড বেগে গুধু আত্মবিনাণের গণে 
এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এই মুটতাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুয্ুত্ কথাটাই হয়তো! 
লোপ গেয়ে ষাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছেছে, যেখান থেকে আর 
হয়তে| নীমবার উগায় নেই, এবার উঠবার সি'ড়িট। না! খুঁজলেই নয়। যারা বলেন শ্রমিকরাজ বা 
গণরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তারাও বৌধ হয় একটু তুল করেন। কারণ 'রাজ' কথাটাই তো 
উত্র্লোকের কধা। প্রকৃত সামাবাদের ভিত্তি যথার্থ মমানাধিকারের ওপরে গড়ে ওঠাই কামা। 
এ অবস্থার পরিবর্তন অবগ্তই দ্রুতগতিতেই আসা খুবই বানীয়। প্রতিশোধ-্পৃহার মধ 
দিয়ে না, স্বমানবের যথার্থ কল্যাণকামনার ভেতর দিয়েই যেন আমর! সমাজের একটি ক, ও 
গুনর নূতন রূগকে প্রতাক্ষ করতে গারি। 

১*। রাখালকে কেউ ভুলেও রাজদিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না, এইজন্যই বটলায় মে বাঁশী 
বাঁজাবার অবদর পায়। কিন্তু যদি দৈবাং কেউ করে বনে, তাঁহলে পাঁচনিকে রাঁজদণ্ডের কাঁজে 
লাগাতে গিয়ে রাখালি এবং রাজত্ব ছুইয়েরই বির ঘটে। 
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১। উদ্দাহরণ-সহ যে-কোনও পাঁচটি বুঝাইয়া দাও £__ 
অস্তঃস্থ বর্ণ, আ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ, অন্কুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়, অর্ধতত্মম, 
বর্ণাগম, সাধিত ধাতু; সমধাতুজ কর্ম, প্রযোজক কর্তা, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ । 
অথবা, 


নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনও পাঁচটিতে 'ন' ও 'ণ' এবং 'স' 
ও 'ষ' ব্যবহারের বিধান বৃঝাইয়া দাও £-_ 

ভ্িয়মাণ, কীতন, কণ্টক, ছুর্নাম, করকমলেষু, সুচরিতাস্থ, বুঙুক্ষা, 
ভূমিসাধ্, পরিষেবিত । 

নি্রেখ পদগুলির মধ্যে যেকোনও পাঁচটির কারক নির্ণয় কর £-_ 

(ক) আমা হতে এ কার্ধ হবে ন! সাধন । 


চি 





(খ) বন্কিমচন্দ্রের রচিত আনন্দমঠ 
(গ) বিবাদে ক্ষান্ত হও 
(ঘ) তিনি পীড়ায় কাতর 
(ড) মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়? 
(চ) মৃতঙ্জনে দেহ প্রাণ। 
(ছ) সে তাস খেলছে। 
(জ) বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
(ঝ) গুরু শিষ্তে কথা বলে । 
7 অথবা, 
ব্যাসবাক্য-হ যে-কোনও পাঁচটির সমাস নির্ণয় কর £- 
তুষারধবল, যথাশক্তি, পুরুষসিংহ, স্বাধীনতা-দিবন, চিরনুখ, ন্যনাপিক, 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ, হাসাহাসি, রাজপথ । 
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৩। যে-কোনও পাঁচটি শৰের বৃযুৎপত্তি নির্ণয় কর £__ 
লোনা, মেটে, দাঁতাল, সহিষু, সৌমিত্রি, ছিন্ন, শব্দায়মান, দিশারু। পড়ত 
লাজুক । 
অথবা।, 
যে-কোনও পাঁচটি শব্ধ দ্বারা পাঁচটি বাক্য রচনা কর £- 
ভঙ্গুর, মানবেতর, রূপদক্ষ, বদ্ধাঞ্জলি, হিরগ্ময়, অধিগত, অন্তঃসলিলা, 
নিখরচা, বেদরদী । 
৪। নিম়লিখিত বিষয়গুলির মধ্য হইতে যে-কোনও একটি বিষয় অবলম্বন 
করিগ্না একটি প্রবন্ধ রচনা কর $__ 
(ক) গ্রামের হাট 
(খ) মানুষের আকাশ বিজয় 
(গ) আধুনিক যুগে যন্ত্রই শক্তি 
(ঘ) জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে 
সে জাতির নাম মানুষ জাতি। 


৫ | বে-কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর লেখ £-- 

(ক) মঙ্গলকাব্য কাহাকে বলে? মনসা-মঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান বর্ণনা কর 
এবং মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রধান কয়েকজন কবির উল্লেখ কর। 

খ) উনবিংশ শতকে বাঙ্গাল! গণ্ভ কিরূপে গড়িয়া! উঠিয়াছে তাহার একটি 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্রাও। 

(গ) রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ 
প্রবন্ধ রচনা কর। 

অথবা, 
যে-কোনও দুইটি প্রশ্নের উত্তর লেখ 
" (ক) চৈতন্যদ্বেবের জীবন ও জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

(খ) বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়-বন্ত কি? বৈষ্ণব পদাবলা হইতে 

অন্যুন তিনটি উদ্ধৃতি দ্বারা তোমার কথা বুঝাইয়৷ বল। 
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(গ) বঙ্কিমচন্দ্র কি কি জাতীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়। 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে বঙ্কিমচজ্দ্রের দান সন্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
(ঘ) নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 
($) কবি নধুস্থদ্রন দত্তের রচিত প্রধান কাব্যগুলির পরিচয় দাও ও কৰি 
হিসাবে মধুস্দনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। 
৬। নিম্নে প্রদত্ত অনুচ্ছেদটির ভাবার্থ তোমার নিজের তাষায় সম্প্রসারণ 
কর £-- 
গ্রীতি সংসাবে সর্বব্যাপিনী- ঈশ্বরগ্রীতি। গ্রীতিই আমার কর্ণে 
এক্ষণকার সংসারসঙ্গীত। অনন্তকাল এই মহাসঙ্গাত-সহিত মনুষ্ত-হৃদয়তন্তর 
বাজিতে থাকুক। মনুম্তজাতির উপরে যর্দি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি 
অন্য সুখ চাই না। 
অথবা, 
নিয়ে প্রদত্ত গগ্ভাংশটিকে সংক্ষিপ্তীকারে (এক শতকের অনধিক শব্দে) লেখ ২__ 
গোবিন্দ মাঁণিক্য বলিলেন, “আমি যুদ্ধ করিব না।” 
বিন ঠাকুর কহিলেন, “এ কোন কাজের কথাই নহে ।৮ 
রাজা কহিলেন, “আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি, তাহারই নকল লক্ষণ প্রকাশ 
পাইতেছে। নেই জন্য আমার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নাই, সেই জগ্তই ছুতিক্ষের 
সুচনা, সেই অন্ঠই এই যুদ্ধ। রাজ্য-পরিত্যাগের জন্য এ-নকল তগবানের আদেশ ।” 
বিন্বন কহিলেন, “এ কখনোই তগবানের আদেশ নহে। নশ্বর আপনার 
উপর রাজ্যতার অর্পণ করিয়াছেন ; যতদিন রাজকার্ধ নিঃনংকট ছিল ততদিন 
আপনার সহজ কর্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছেন, যখর্নই রাজ্যতার গুরুতর 
হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তাহ! দুরে নিক্ষেপ করিয়া আপনি স্বাধীন হইতে 
চাহিতেছেন এবং ঈশ্বরের আর্দেশ বলিয়া আপনাকে ফাঁকি দিয়া সুখী করিতে 
চাহিতেছেন ।৮ 
কথাটা গোবিন্মমাণিক্যের মনে লাগিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া কিছুক্ষণ 
বসিয়া রহিলেন, অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, “মনে করো! না ঠাকুর, 
আমার পরাজবন হইয়াছে, নক্ষত্র আমাকে বধ করিয়৷ রাজ! হইয়াছে ।* 
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বিশ্বন কহিলেন, “যদি সত্য তাহাই ঘটে, তাহা! হইলে আমি মহারাজের জন্য 
শোক করিব না। কিন্তু মহারাজ যদি কর্তব্যে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন, তবেই 
আমাদের শোকের কারণ ঘটিবে 1” 

রাজ কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন, “আপন ভাইয়ের রক্তপাত করিব !» 

বিশ্বন কহিলেন, “কওব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে কী উপদেশ দিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুশ |৮ 


৭। যে-কোনও একটির ভাবার্থ তোমার নিজের তাধায় পরিষ্ফুট কর £_ 

(ক) সঙ্গীতের ন্যায় নীনবজীবনেরও একটি মৃলরাগিণী আছে। স্মুগারক- 
কণের গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে থুরিয়৷ কিরিয়াও স্ব'য় মূলরাগিণার 
বাহিরে যাইয়া পড়ে না, মানবচরিত্রেরও সেইরূপ একটি স্বপরিচায়ক স্বাতন্ত্র 
আছে--সেইটিকে জীবনের মূলরাগিণী বলা যায়; জীবনের কাষকলাপ সমগ্র- 
তাবে বিবেচনা করিলে উহা আবিষ্কৃত হয়। যিনি যাহাই বলুন,_সেই অভিষেকো- 
পযোগী বিশাল সম্তারের প্রতি অবজ্ঞার সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া অভিষেক্ব্রতোজ্জশ 
শুদ্ধ পষ্টবন্ত্রধারী রামচন্দ্র বখন বলিয়াছিলেন-_-“তাহাই হউক, আনি রাছার 
প্রতিজ্ঞা পালনপূর্বক জটাবন্কল ধারণ করিয়া বনবাপী হইব ।৮_লেই দ্রিনের সেই 
চিত্রই রামের অমর চিত্র,_এই অপূর্ব বৈরাগ্যের শ্রী তাহাকে চিনাইয়া 
দিবে। যেদিন রাবণ রামের শরাসনের তেজে ত্রষ্টকুগ্ডল ও হতগ্রী হইয়া পলাইবার 
পন্থা পাইতেছিলেন না, সেদিন রামচন্দ্র ক্ষমাশীল গভীর কণ্ঠে বপিয়াছিলেন-__ 
“রাক্ষল, তুমি আমার বছু সৈন্য নষ্ট করিয়া এখন একাস্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, 
আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না, তুমি আজ গৃহে যাইয়| বিশ্রাম কর, কল্য 
সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও।” নেই মহাহবের মহতী প্রাঙ্গণ-ভূমিতে ধামিক- 
প্রবরের সেই কণ্ঠস্বর স্বর্গীয় ক্ষমা উচ্চারণ করিবাছিল; উহাই তাহার চিরাত্যন্ত 
কধবনি | 


(খ) রঘুনাথ হেথা আদি যবে উতরিল। 
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা ; 
ধ্ধু কহিলেন নমি চরণে তাহার, 
“দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার !” 


পরিশিষ্ট 


বানু বাড়াইয়! গুরু শুধায়ে কুশল 
আশ্িসিল। মাথায় পরশি করতল । 
কনকে হাীবুকে গীথা বলয় ছ'খানি 
গুরুপদে দিলা রদ্বু জুড়ি ছুই পাণি। 
ঈষৎ হাসিয়। গুকু পাশে দিল। বাখি, 
আবার নে পুঁথি পরে নিবেশিল আবি । 
সহসা একটি বাল। শিলাতল হতে 
গড়াযে পড়িয়া গেল যমুনার ল্তরোতে । 
“আহ। 'আহা1” চীৎকার করি বঘুনাথ 
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে ছু'হাত ॥ 
আগ্রহে ০ন তার প্রাণ-মন-কায় 
একখানিন বাহু হ'য়ে ধরিবারে যায় ! 
বারেকেবন তবে গুরু না তুলিল। মুখ, 
নিভৃত হৃদয়ে তার জাগে পাঠ-সুখ | 
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন 
ছলভর1 সুগভীর চুরির মতন । 
দ্বিবালোক চলিন গেল দিবসের পিছু 
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু । 
সিক্ত বসন লয়ে শ্রাম্ত শরীরে 

রঘুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে । 
“এখনো! উঠাতে পারি,” করযষোড়ে যাচে__ 
“রে দেখাইয়। দাও ০কোনখানে আছে ।” 
দ্বিতীয়- বলয়খানি ছু ড়ি দিয়া জলে, 
'গুরু-কহিলেন, “আছে ওই নদ্দীতলে ?» 


উর তর হা অসঞঞঞ (রাজা 
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১। নিয়লিখিত অনুচ্ছেদের ভাবার্থ লিখ ৫₹-_ 
কর্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রতেদী 
নহে__কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ 
করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নে__গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য 
হ্ারীর অন্নমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া 
আসিতে হয় ; এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে 
কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, ধিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়। 
দেন সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট । 
অথবা, 
নিয়লিখিত কবিতাংশের ভাবার্থ লিখ £__ 
প্রতিমা না হয় হয়েছে চূর্ণ, বেদীতে না হয় শূন্যতা, 
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়-_ 
ন! হয় ধুলায় হল লুষ্িত আছিল যে চূড়া উন্নতা 
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জা ভয়? 
বাহিরে তোমার এ দেখ ছবি, 
ভগ্মভিত্তিলগ্ন মাধবী, 
নীলাম্বরের প্রাণে রবি হেরিয়া হাসিছে সেহে। 
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি 
আন্দোলি উঠে মঞ্ররীগুলি 
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি প্রাচীন তোমার গেছে। 
সুন্দর এসে এ হেসে হেসে ভরি দিল তব শূন্যতা 
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়__ 
ভিত্তিরক্ধে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষুগ্নতা 
রূপের শঙ্খে অসংখ্য 'জয় জয়' | 


| ২ ] 
২। যে-কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখ £_ 


(ক) শৃনতস্থানে একটি করিয়া পদ বাইয়া বাক্য ছুইটি সম্পূর্ণ কর। 
( সমাসযুক্ত পদ দিলে চলিবে না) £_- 
পরপীড়ন_যদি যখোপযুক্ত- থাকে_ নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাষ্টার_এবং 
আমার মাস্টার মহাশয় ছাত্র হইয়া-__| তাহার বিরুধে একটি- এই যে মান্টার 
মহাশয়ের মান্টার হইতে__অতিশয় অকালে_ হইতে-_লইতে হয়। 
(খ) 'মে বসিয়া আছে', 'সে বমিয়াছে'-_এই বাক্য দুইটি সমার্থক নহে 
তাহা বুঝাইয়৷ দাও। 
(গ) ভালো, কালো, সাদা) মন্দ, নীল-_-এই পাঁচটি শবকে বিশেষারূপে 
ব্যবহার করিয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর। 
ও। নিয়লিখিত যেকোন বিষয় অবলম্বন করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা 
কর £-- 
(ক) কলেজে তোমার অভিজ্ঞত | 
(খ) মাহিত্যের কোন্‌ শাখায় তোমার অন্তুরাগ এবং কেন। 
(গ) “তোমার গতাক৷ যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি”। 
(ঘ) জীবনে নিয়মানুবতিতার আবশ্যকতা । 
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১। নিম্নলিখিত পদ্ভাংশের ভাব-সম্প্রসারণ কর £__ 
শৈবাল দীঘিরে কহে করি উচ্চশির,-_ 
লিখে রেখো এক ফোটা দ্রিলেম শিশির। 


) অথবা, 


নিয়লিখিত গছ্যাংশের তাঁবার্থ লিখ £_ 

আমি জানি স্থুধ প্রতিদ্দিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের 
কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়! নিখিলের 
সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়-_-এই জন্যই সুখের পক্ষে ধূল! 
হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ । 

২। (ক) নিয্ললিখিত শবগুলির মধ্য হইতে যে-কোনও পঁচটিকে দুইটি 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া দর্খটি বাক্য রচন! কর £-_ 

মাটি, অর্থ, কড়া, ডাল, গড়, তীর, লোক। 

(খ) নিম্বলিখিত বাক্যাংশ ও সমাসযুক্ত পদগুলির মধ্য হইতে যে-কোনও 
পাচটিকে এক একটি শব্দে পরিণত কর (সমাস করিলে চলিবে ন| ) এবং 
প্রত্যেকটি প্রয়োগ করিয়া গঁমীচটি বাক্য রচনা কর £_- 

পথের উপযুক্ত (অর্থ); রাষইসন্বন্ীয় ; বাযুঘটিত; সহজে তগ্ন হয়; যাহা 
পুনঃ পুনঃ ছুলিতেছে ; দণ্ডের যোগ্য ; জানিতে ইচ্ছুক। 
৩। নিয়লিখিত যে-কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা কর £__ 

(ক) পল্লীবাস ও শহরবানের তুলনা । 

(খ) বিজ্ঞানবলে চন্দ্রলোকে অতিযান। 

(গ) তোমার নিজস্ব পুস্তকাগারে তুমি কি কি পুস্তক রাখিবে ? 


রদ 


